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ইভান পারোতকিন 
এম, এস, দি * 
ভূমিক। 
যুদ্ধের সময়ের আগের ছু'বছরের মত ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসেও সারা 
পৃথিবীর নজর ছিল সৌভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের উপর | সেখানে কুরম্ধ বালজ- 
এর এলাকায় ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত 
জনগণ এক এতিহাপিক জয়লাভ করেছিল। সে জয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী 
গতিধারা নির্ধারণ করে দিয়েছিল এবং হিটলার বিরোধী জোটের অন্ধুকৃল্পেই যে 
যুদ্ধের ফলাফল যাবে তা জানা বথায় পরিণত করেছিল। তখনকার দিনে 
ভেরমাধট-এর সেরা ভিভিশনগুলিকে নিয়ে এক জবরদস্ত নাত্সী জানান সৈন্ত- 
সমাহারকে সোভিয়েত ফৌজ ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। যুদ্ধের শ্বোতকে 
পাঁণ্টানর জন্ত নাঁৎমী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের শেষ আশা! ও চেষ্টা 
লজ্জাকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। নাতনী জার্মানি দেখেছিল এবার সে 
পরাজয়ের সম্ভাবনার সন্মুধীন, তার হঠকারী নীতি ও মানবসমাজের বিরুদ্ধে তার 
অপরাধের শান্তি এবার এগিয়ে আসছে। 
কুরম্বের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার এক বৃহত্ম যুদ্ধ, এ যুদ্ধে জড়ো 
হয়েছিল বিপুল সংখ্যক সৈল্ঘ, বিচিত্র রণসন্তার। এ কথা বললেই যথেষ্ট যে এই 
যুদ্ধে ছুপক্ষ মিলে জড়িত ছিল ৪০ লক্ষেরও বেশি সৈম্ত, ৬৯***-এর বেশি 
রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, ১৩২০০ ট্যাঙ্ক ও গবয়ংচালিত কামান এবং ১১০৪- 
এর বেশি বিম্বান। এই ঘটনায় লড়াইয়ের উপর এর একটা ছাপ পড়েছিল, 
কুরম্ব বালজে যে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ও বিমান যুদ্ধ হয়েছিল তত বড় পরিসরে যুদ্ধ 
তখনকার দিনে অজানা ছিল। 
যুদ্ধের গতিপথে সোভিয়েত ফৌজ শত্রুপক্ষের সাতটি প্যানৎসার ডিভিশনসহ 
তিরিশটি ভিভিশনকে চূর্ণ করেছিল। জার্মান বাহিনী হারিয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ 
১ যেজজর জেনারেল গারোতফিন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা! মন্ত্রকের সারিক 
ইতিহাসের ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর | 


২ কুরস্ধের যুদ্ধ 
অফিসার ও সৈন্য, ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৩০০* রণাঙ্গনের কামান এবং ৩৭*০-র বেশি 
বিমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ 
ব্রেধংনেভ বলেছিলেন “১৯৪৩ জালের গ্রীন্মে ওরেল-কুরম্ক বালজের বিশাল যুদ্ধ 
নাৎসী জার্ধানির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল, তার সেরা সাজোয়! বাহিনীগুলিকে 
ভশ্মে পরিণত করেছিল । লড়াইয়ের কৌশলে, অদ্ত্রেশস্ট্ে রপনীতিগত পরিচালনায় 
আমাদের সৈম্তবাহিনীর শ্রেষ্ঠতা সারা পৃথিবীতে প্রতিভাত হয়েছিল।”১ 

নাঁৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শ্রোতকে ঘোরানর যে সংগ্রাম মক্ষোর দ্বার- 
দেশের যুদ্ধে শুরু হয়েছিল ও স্তালিনগ্রাদ্দের যুদ্ধে অতি তীব্র হয়ে চলেছিল, সেই 
সংগ্রামে কুরন্ধের যুদ্ধ এক নতুন পর্যায়ের স্চনা করেছিল। এই মোড় ঘুরে 
ছিল রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাঁট সাংগঠনিক প্রয়াস, 
সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব, সেনানায়কদের ক্রমবর্ধমান পরিচালন কুশলতা 
এবং পশ্চাদদভাগে সোভিয়েত জনগণের অভূতপূর্ব শ্রমকীত্তির যুক্তিসম্মত ফল- 
লাভের দরুণ । 

সোভিয়েত সেনাবাহিনী রণনৈতিক উদ্ভোগ অম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করেছিল 
এই কুরস্কেই । নাৎসী হাই কম্যাপ্ডের আক্রমণাত্মক রণনীতি এখানে পর্যুদস্ত 
হয়েছিল আর তার সঙ্গেই বিলীন হয়েছিল তাদের পথিবী জয়ের আশা । 
ভেরমাখট হাইকম্যাঁ-এর চিফ অব দা অপারেশন স্টাফ (ও.কে. ডব্লিউ) জেনারেল 
জোডল ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে স্বীকার করেছিল যে জার্মান বাহিনী রণনৈতিক 
উচ্চোগ হারিয়ে ফেলেছে, তার পুনরুদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা নেই ২ 

কুরস্কের যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী অনুরণন স্যট্টি করেছিল। একথা! সকলের কাছে 
স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সব জয় নাঁৎসী জার্মানিকে 
চড়াস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। 

এই সধ জয় হিটলার-বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করেছিল। এই জোটে 
সোভিম্নেত ইউনিয়ন ছিল নিয়ামক শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তিদের 


১ এল, আই, ব্রেখনেভ, দ সোভিয়েত পিপলস্‌ গ্রেট ভিক্টরি। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে 
সোভিয়েত জনগণের বিজয়ের বিশ বছরের জয়ন্তী উপলক্ষো ১৯৬৫ সালের *ইমেমন্থোর 
পাখলেস অব কংগ্রেগে রিপোর্ট ; মক্কো, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৩ (রুশ সান্বরণ )। 

২ ১৯৪ও লালের শেষে জার্াানির রপনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণের জগ্ত জানাল 
শষ থিলিটারি সিন্র, ১০নং, ১৯৬৯) পৃষ্ঠা গ৫-৯২ (রুশ সংস্করণ ) দেখুন । 


কুরক্ের যুদ্ধ ও 
সাহায্য ছাড়াই নাৎসী জার্ধানিকে পযুদত্ত করবে এই ভয়ে ব্রিটিশ ও মাঞ্ষিন, 
শাসকের! ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তুতিতে আস্তরিকভাবে লেগে 
পড়তে বাধ্য হয়েছিল । 

সোভিয়েত দেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির সরকারের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোকের মাথা! 
খানিকটা ঠাও্া করেছিল, তাঁরা পড়ি কি মরি করে যুদ্ধ থেকে বেরোনর, 
সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে তাদের ডিভিশনগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার 
একটা পথ খুঁজতে শুন করেছিল। গুরুতর সামরিক ও রাজনৈতিক জন্কটের 
সন্মুখীন হয়ে ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্গুলির জোট ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। তথাকথিত 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগ্ুলি তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছিল। 

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই সব বিজয় নাঁৎসী-কবলিত দ্নেশগুলিতে জাতীয় 
মুক্তিসংগ্রামে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। এই সব দেশের দেশপ্রেমিকরা! শত্রুকে 
যে আঘাত দিচ্ছিল ত1 দিনে দিনে প্রবল হচ্ছিল। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
“দেশের প্রতি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী তাঁর 
জনগণের প্রতি সা'র| পৃথিবীর মানুষের সহাম্গভূতিও তেমনি বাঁড়ছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যদিও স্থবিপুল হয়েছিল, 
তবু তার বনু বিচিত্র ও জটিল দ্িকগুলি এখনও যথেষ্ট অন্শীলিত ও যথাযোগ্য 
ভাবে উদঘাঁটিত হয়নি, এর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুরস্কের লড়াইয়ের টির যে 
থাটে। করে দেখ! হয়েছিল তা কিছুটা বোঝ যায় । 

এই যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর জয়গুলির মূল্যায়ন সন্বপ্ধেও বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার মধ্যে একটি হল ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথ ও ফলাফলের 
উপর কুরস্তবে সেভিয়েত জনগণের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জয়গুলির ফলাফল 
বুর্জোয়া পণ্ডিতদের ইচ্ছাক্কুতভাবে বিকৃত করা । 

ইতিহাসেরবুর্জোয়! বিকৃতিকারীর! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
চমৎকার জয়গুলির আসল কারণগুলিকে যত প্রকারে সম্ভব ভূলভাবে উপস্থিত 
করতে চায়,যেখানে সপ্ভব নাৎসী জার্মান বাহিনীর ইতিহাসের ভয়ঙ্কর পৃষ্ঠাগুলিকে 
এবং নাঁৎসী হাইকম্যাণ্ডের হঠকারী রণনীতিকে নীরবে পার করে দিতে চায়। 
সেই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলি সন্বদ্ধে লিখিত. 
বুর্জোয়া! বইয়ে কুরম্কের লড়াইিয়ের স্থান হয় না। কিন্তু এতে করে সোভিয়েত 


৪ কুরক্কের যুদ্ধ 


সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় কিছু কম গৌরবময় হয় না। 

কুরন্কের লড়াই একথ! সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী/নাৎসীবাদের ও তার লুঠেরা-বাহিনীর 
চেয়ে অনেক উচুদরের। এই যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের সথউচ্চ নৈতিকবল 
ও রণ কৌশল দেখিয়েছিল, দেখিয়েছিল দেশের ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনীম 
তক্তি, আর সোভিয়েত সেনাবাছিনীর নেতৃত্ব সোভিয়েত যুদ্ধকলার শ্রেষ্ঠত্বের 
চমৎকার প্রমাণ দিয়েছিল। সোভিয়েত যুদ্ধকল! তার বিকাশের এক নতুন ধাপে 
উঠেছিল। অপরাপর বিওয়গুলির সঙ্গে কুরস্কের বিজয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের 
কীতিগাথায় সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধকলার ও শৌরের, সোভিয়েত 
সেনাদের দৃঢ়তার ও সাহসের এক প্রোজ্জল দৃষ্টাস্ত হয়ে থাকবে। এই লড়াই 
যুদ্ধ পরিচালনার বহু জটিল সমস্তার সমাধান সম্ভব করেছিল। সোভিয়েত 
জেনারেল হেভ-কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ ও রণাঙ্গনের দেনাপতিরা শত্রুর 
বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণাত্রক অভিযান পরিকল্পন| ও 
পরিচালন! করার সময়ে এই অভিজ্ঞতা হজনশীলভাবে ব্যবহার করেছিলেন। 

কুরস্কের লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের আয়ত্তে বিপুল পরিমাণ 
অস্ত্রশস্ত্র ও অন্তান্ত রণ-সম্ভার ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়োগে এবং 
লড়াইগুলির পরিচালনায় যে অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছিল তার তাৎপর্য কিছুই' 
মান হয়নি । 

ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম অনেক গভীরে পর্যন্ত 
সংগঠিত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাটি তৈরি করায়, বিপুল সংখ্যক ট্যাস্ক ও প্রবল 
বিমান সমর্থন সহ শত্রুর আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ 

ংগঠিত করায় এবং বিশেধ ছে? ন! দিয়েই প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়ার কষে, 

কুরদ্থের লড়াই সমৃদ্ধ অভিজত! যুগিয়েছিল। 

চলতি লড়াইয়ের ও রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে প্রশিক্ষণদান ও 
কাজে লাগানয় এবং লড়াই চালানন সময়ে সেগুলিকে নিয়ে নিপুণ চাল দেওয়ার 
ক্ষেত্রে কুরস্কের লড়াই অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালানর তত্বকে সমৃন্ধ করার দিক থেকে এই অভিজ্ঞতা 
অসূল্য। 

 লড়হিয়ের ঠিক আগে নতুন ধারা ধরে সংগঠিত গাজোয়া টাস্ক বাহিনী) 


কুরস্বের যুদ্ধ ্ 


আত্মুরক্ষায় ও আক্রমণে সকল রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হয়েছিল। এই 
যুদ্ধে মাজোয়! বাহিনীকে লাগানর যে অতিজ্ঞত! সঞ্চিত হয়েছিল তা৷ সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য। 

বিমানযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংগ্রামে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল ভাও 
বিশেষ দূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ। শক্রর বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, 
বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপস্থিত বিমানবাহিনীগুলির দেশের বিমান প্রতিরক্ষার এবং 
দুরপাপ্নীর ধিমান চলাচলের পারস্পরিক ক্রিয়াকে স্থকৌশলে সংগঠনের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির শ্থজনশীল ব্যবহারই এই জমশ্তার সমাধানকে বহুল 
পরিমাণে পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্ততির ভিতর দিয়ে আমাদের বিমান বাহিনী তার 
প্রথম স্বাধীন রণনৈতিক লড়াই করল যা লুফৎওয়াফের পরাজয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়েছিল । 

স্থকৌশলে সৈন্য চালাচালির ক্ষেত্রে, বিপুল সংখ্যক সাজোয়া, গোলন্দাঁজ, 
বিমান, ইঞজিনিয়ার ও অপরাপর বাহিনীকে জড়িয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এখানকার 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্তমানে অত্স্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

কুরস্কের লড়াই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রতি-প্রস্তুতি বোমাবর্ষণ সংগঠিত 
করার ও চালানর পদ্ধতিগুলির আরও বিকাশের একটা স্থযোগ করে দিয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াই লড়তে হয়েছিল এক জটিল, ভ্রত ও অপ্রত্যাশিতভাবে 
পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে । এতে সেনানাঁয়ক ও স্টাফ অফিসারদের কাছ 
থেকে বিপুল কৌশল ও আশ যুদ্ধ পরিচালন দক্ষতার দরকার ছিল। সৈন্যদের 
দুঢ়তাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালন! করা, তাদের ক্রুত নিদিষ্ট যুদ্ধকর্ম ঠিক 
করে দেওয়া, যুদ্ধের গতিপথে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তার সম্পর্কে সেনানায়কদের 
সময়মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারা-_এই সমস্তর জন্যই ওই ক্ষত! অত্যাবশ্থক 
ছিল। আমার মতে সেই সময়কার বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কম্যাগ্ডার ও 
স্টাফ অফিসারের যে কাজ করেছিলেন তা! বর্তমানকালের প্রয়োজনের সঙ্গেও 
সঙ্গতিপূর্ণ এবং পুঙ্থাসথপুঙ্খ অনুশীলনের যোগ্য। ূ 

সৈন্ত ও রণসম্ভার চলাচলের ও সরবরাত্র ক্ষেত্রে কুরস্কের যুদ্ধ এক মৌলিক 
সমাধান যুগিয়েছিল। এখানে প্রয়োজন হয়েছিল এক অতি বিশাল আত্মরক্ষা- 
মূলক যুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা, আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধ 


৪ কুরস্বের যুদ্ধ 


সশগ্্ বাহিনীর বিজয় কিছু কম গৌরবময় হয় না। 

কুরন্কের লড়াই একথা! সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী/নাৎ্সীবাদের ও তার লুঠেরা-বাহিনীর 
চেয়ে অনেক উচুদরের | এই যুদ্ধে সোভিয়েত টসন্তর! তাদের সুউচ্চ টনতিকবল 
ও রণ কৌশল দেখিয়েছিল, দেঁখিয়েছিল দেশের ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অসীম 
ভক্তি, আর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোভিয়েত যুদ্ধকলার শ্রেষ্ঠত্বের 
চমৎকার প্রমাণ দিয়েছিল। সোভিয়েত যুদ্ধকল! তার বিকাশের এক নতুন ধাপে 
উঠেছিল। অপরাপর বিয়গুলির সঙ্গে কুরম্কের বিজয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের 
কীতিগাথায় সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধকলাঁর ও শৌর্ধের, সোভিয়েত 
সেনাদের দৃঢ়তার ও সাহসের এক প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । এই লড়াই 
যুদ্ধ পরিচালনার বহু জটিল জমন্তার সমাধান সম্ভব করেছিল । সোভিয়েত 
জেনারেল ছেড-কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ ও রণাঙ্গনের সেনাপতিরা শত্রুর 
বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা ও 
পরিচালনা করার সময়ে এই অভিজ্ঞতা শ্জনশীলভাবে ব্যবহার করেছিলেন । 

কুরস্কের লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের আয়তে বিপুল পরিমাণ 
অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্তান্ত রণ-সম্ভার ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়োগে এবং 
লড়াইগুলির পরিচালনায় যে অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছিল তার তাৎপর্য কিছুই 
সান হয়নি । 

ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম অনেক গভীরে পর্যন্ত 
সংগঠিত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি করায়, বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও প্রবল 
বিমান সমর্থন সহ শক্রর আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ 

ংগঠিত করায় এবং বিশেষ ছেদ ন| দিয়েই প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়ার ক্ষেজে. 

কুরস্কের লড়াই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল। 

চলতি লড়াইয়ের ও রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে গ্রশিক্ষণদান ও 
কাজে লাগাঁনয় এবং লড়াই চালান সময়ে সেগুলিকে নিয়ে নিপুণ চাল দেওয়ার 
ক্ষেত্রে কুরম্বের লড়াই অত্যস্ত শিক্ষাগ্রদ অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চাঁলানর তত্বকে নমৃন্ধ করার দিক থেকে এই অভিজ্ঞতা 
'অমূল্য। 

লড়াইয়ের ঠিক আগে নতুন ধারা ধরে সংগঠিত দীজোয়া টাস্ক বাহিনী 


কুরক্কছের যুদ্ধ ৫ 


আত্মরক্ষায় ও আক্রমণে সকল রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হয়েছিল। এই 
যুদ্ধে মীজোয়া বাহিনীকে লাগানর যে অভিজত! সঞ্চিত হয়েছিল তা সবিশেষ 
প্রশিধানযোগ্য । 

বিমানযুদ্ধে শ্রেষত্ব অর্জনের সংগ্রামে যে অভিজ্ঞতা! সঞ্চিত হয়েছিল তাও 
বিশেষ নৃল্যবান ও শিক্ষার্রদ। শক্রর বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, 
বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপস্থিত বিমানবাহিনীগুলির দেশের বিমান প্রতিরক্ষার এবং 
দূরপাঞ্লার ধিমান চলাচলের পারস্পরিক ক্রিয়াকে স্থকৌশলে সংগঠনের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির স্থজনশীল ব্যবহারই এই সমন্তার সমাধানকে বন্থল 
পরিমাণে পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে আমাদের বিমান বাহিনী তার 
প্রথম স্বাধীন রণনৈতিক লড়াই করল যা লুফৎ্ওয়াফের পরাজয়ে এক গুরুত্তপূর্ণ 
ভূমিক! নিয়েছিল। 

সুকৌশলে সৈন্ত চালাচালির ক্ষেত্রে, বিপুল সংখ্যক দাজোয়া, গোলন্দাঁজ, 
বিমান, ইঞ্জিনিয়ার ও অপরাপর বাহিনীকে জড়িয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এখানকার 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা! বর্তমানে অত্যন্ত গুরুততপূর্ণ। 

কুরস্কের লড়াই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রতি-প্রস্তুতি বোমাবর্ষণ সংগঠিত 
করার ও চালানর পদ্ধতিগুলির আরও বিকাশের একটা স্থযোগ করে দিয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াই লড়তে হয়েছিল এক জটিল, ভ্রুত ও অগ্রত্যাশিতভাবে 
পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে । এতে সেনানায়ক ও স্টাফ অফিসারদের কাছ 
থেকে বিপুল কৌশল ও আঁশ যুদ্ধ পরিচালন দক্ষতার দরকার ছিল। সৈন্যদের 
দুভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালন! করা, তাদের ক্রুত নিদিষ্ট যুদ্ধকর্ম ঠিক 
করে দেওয়া, যুদ্ধের গতিপথে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তার সম্পর্কে সেনানায়কদের 
সময়মত প্রতিক্রিয়া! দেখাতে পারা-_ এই সমন্তর জন্যই ওই দক্ষতা অত্যাবশ্তাক 
ছিল। আমার মতে সেই সময়কার বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কম্যাগ্ডার ও 
স্টাফ অফিসারের যে কাজ করেছিলেন তা বর্তমাঁনকালের প্রয়োজনের সঙ্গেও 
সঙ্গতিপূর্ণ এবং পুঙ্থান্ুপুঙ্খ অন্গশীলনের যোগ্য । 

সৈম্ত ও রণসম্ভার চলাচলের ও সরবরাত্র ক্ষেত্রে কুরস্কের যুদ্ধ এক ৌলিক 
সমাধান যুগিয়েছিল। এখানে প্রয়োজন হয়েছিল এক অতি বিশাল আত্মরক্ষা- 
মূলক যুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা, আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধ 


৬ কুরস্কের বুদ্ধ 


প্রক্রিয়ায় প্রায় কোনও ছেদ না রেখেই প্রতি-আক্রমণ চালানর জন্য সৈন- 
বাহিনীকে প্রস্তুত করা! । এট! করা হয়েছিল অতিশয় গুরুত্পূর্ণ চলাচলের ও 
সরবরাহের উপাদানগুলিকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত বাহিনীগুলির যথাসম্ভব নিকটে 
নিয়ে আঁসা এবং জবড়জঙ্গ চলাচল ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পশ্চাদভূমিতে 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মারফৎ। 

কুরস্কের লড়াই বিপুলসংখ্যক আহত ব্যক্তিকে বিমানপথে ,সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার এক চমৎকার উদাহরণ যুগিয়েছে । 

যুদ্ধের প্রস্ততিপর্বে এবং যুদ্ধের সময়ে পার্টি সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
চালিয়েছিল। সৈন্য ও অন্য কর্মীদের নৈতিক ও মনম্তাত্িক প্রশিক্ষণের উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল যাতে ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর কর্মীরা ভয়কে 
জয় করতে পারে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ বর্তমানে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


যুদ্বোত্বরকালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থ নৈতিক; 
বৈজ্ঞানিক ও কৃংকৌশলগত বিকাশে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 
করেছে। সশস্ত্বাহিনীতে যে সব বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার ভিত্তি 
হল এইসব সাফল্য । রণনৈতিক রকেট শক্তির আবির্ভাবের পর থেকে সমস্ত 
সশন্ত্র বাহিনীতে ও সেবাব্যবস্থায় সুগভীর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান ব্যাপার 
হয়েছে রকেট ও আণবিক অক্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক প্রবর্তন এবং প্রথাঁসিদ্ধ অস্ত্শস্ত্ে 
উন্নয়ন । 

অস্ত্রশস্ত্র ক্রমাগত উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন 
ঘটায়। ভাই যুদ্ধকলাও এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকে না। অস্ত্রশস্ত্ের সঙ্গে 
সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে। আর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে যুদ্ধের 
কলায় নতুনের সন্ধানে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার হজনশীল 
প্রয়োগ এক বড় ভূমিকা নেয়। 

আমরা জানি অন্য সব অভিজ্ঞতার মত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও সোভিয়েত 
জনগণের মহত্ম সম্পদগুলির অন্ততম, এ এক বিপুল তাৎপর্ময় জাতীয় সম্পদ । 
আর তা ষদদি হয় তবে এর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার দরকার; একে লালন 
করতে হয়, অন্ধশীলন করতে হয় এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণে ও শিক্ষিত করায় 
হজনণীলভাবে ব্যবহার করতে হয়। অবশ্ত লেনিনের সেই নির্দেশ মনে রাখা 
দরকার যে “এঁতিহাকে রক্ষা করা মানে এতিহের মধ্যে নিজেকে সীমাবহ্ধ 


কুরস্বের যুদ্ধ ণ 
রাখা নয়।”১ এ কথা ভোলা উচিত নয় যে যুদ্ধকলা'র ইতিহাস ফলিত বিজ্ঞান 
নয়। সমস্ত অবস্থার জন্ত এর কোনও তৈরি সমাধান নেই। অতীতের 
অভিজ্ঞতাকে যাস্ত্িকভাষে বর্তমানের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টায় 
গুরুতর তুল হতে পারে। ইতিহাসে এর বেশ কিছু নজির আছে। 

আমর! আমাদের বীরত্বময় অতীতকে লালন করি। আমাদের জনগণের 
উজ্জল ভবিষ্যত গড়াঁয় নতুন নতুন সাফল্য অর্জনে এ আমাদের উদ্দীপিত করে, 
উদীয়মান প্রজন্মের কমিউনিস্ট শিক্ষায় এ এক অত্যাবশ্তাক উপাদান । মহান 
অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে জড়িত সব কিছুকে সোভিয়েত জনগণ পবিজ্র বলে গণ্য 
করে। আর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধকে অবশ্তই তারা কখনও ভুলবে না । 

১৯৬৮ সালের গ্রীম্মকালে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী 
এঁতিহাসিক কুরক্কের যুদ্ধে জয়ের ২৫তম বাদ্িকী ব্যাপকভাবে পালন করেছেন। 
এই উপলক্ষ্যে কুরস্ক, ওরেল, বেলগোরোঁ ও খারকত-এ অভিবাদন জানিয়ে 
কামান দাগ হয়েছিল। 

১৯৬৮ সালের ৫ই আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের 
সভাপতিমগ্ডলী কুরম্ক অঞ্চলকে ছিতীয়বার অর্ডার অব লেনিন দিলেন 
মহান দেশপ্রেমিক ঘুদ্ধে তার জনগণের বীরত্পুণ শ্রম, সাহস ও দৃঢ়তার জন্য এবং 
তাঁর অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন ও উপ্নয়নে সাফল্য অর্জনের জন্য। ওরেল, 
বেলগোরোদ ও খারকভ অঞ্চলকেও অনুরূপ সম্মান দেওয়া হয়েছে। মস্কো, 
কুরম্ক, ওরেল, বেলগোরোদ, খারকতভ এবং অন্যান্ত শহরেও উৎসব পালিত 
হয়েছিল--সভা, সিম্পোসিয়াম এবং প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি হয়েছিল। 
গৌরবময় বিপ্লবী ও শ্রম এঁতিহাবাহী শহর ও রপক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণকারীদের 
চতুর্থ জাতীয় সন্দেলন ৪ঠ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর কিয়েভে অনুষ্ঠিত হল। এই 
অ্রমণে অংশগ্রহণকারী তরুণ পাইওনিয়ার ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগ (কমসোমল) 
সদন্তদ্ের বল! হয় রেড পাঁথফাইগ্ডার্স--এরা কুরম্ক বালজ-এর রণক্ষেত্রে শত শত 
কিলোমিটার ঘুরেছে। এরা এই অবিশ্মরণীয় যুদ্ধে বীরত্বের নতুন নতুন উদাহরণ 
আবিষ্কার করেছে, বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতনাম! বীরের নাম খুজে বের করেছে, 


১ ভি, আই, লেনিন, কালেইেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৫২৬ 


কুরক্কের যুদ্ধ 


তাদের কবরে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছে, ফুলগাছ পুতেছে। স্বদেশের বীরত্বময় অতীত 
তাদের মনকে গর্বে ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ করেছে। 

১৯৬৮ সালের ১৫ই আগস্ট কুরন্কের বিজয়ের ২৫তম বাধিকীর উদ্দেশ্ত 
নিবেদিত একটি সিম্পোসিয়াম মন্কোতে অনুঠিত হয়েছে। এর উদ্যোক্তা 
ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ মন্ত্রকের অধীন সামরিক ইতিহাসের 
ইনস্রিটিউট, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ ও সেপ্টাল ছাউজের 
সামরিক বিজ্ঞান বিভাগ । অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পার্টির ও প্রশাসনের 
কর্মকর্তারা, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নেতারা, সামরিক ইতিহাঁসবিদবেরা, সামরিক 
আযাকাডেমি ও স্কুলের শিক্ষকরা এবং কুরম্ক ও ওরেল অঞ্চলের প্রতিনিধির! । 

সিম্পোসিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন মার্শাল ইভান বাগ্রামিয়ান। 

মার্শাল ইভান কোনেত, যিশি কুরন্ক যুদ্ধের সময় স্তেপি রণাঙ্গনের পরিচালনায় 
ছিলেন, তিনি “কুরস্কে মহারণ ও তার তাৎপর্য” শীর্ষক বিস্তারিত রিপোর্টে 
কুরদ্ধে জানান সেনাবাহিনীর বিপর্যয়কে অভিহিত করেছেন নাতসী জার্মানির 
বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়যাত্রা পথের এক পথচিহ্ন বলে এবং নাৎসী 
নেতার রণনৈতিক উদ্যোগ পুনরুদ্ধারের আশার অবলুপ্তি বলে। তিনি বিস্তারিত- 
ভাবে কুরস্বের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন, সোভিয়েত ও নাৎসী 
পরিকল্পনাগুলির এবং নিয়োজিত বাহিনীগুলির গঠনের ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ও 
সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন, 
নতুন ধরনের প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের চরিত্র দেখিয়েছেন এবং নাৎসী রণনীতিবিদদের 
তুলগুলি উল্লেখ করেছেন, যেগুলির প্রধান তিত্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
শক্তি ও সম্ভাবন! খাটে! করে দেখ] । 

মার্শাল কোনেভ বলেছিলেন, কুরস্কের যুদ্ধ যেখানে আত্মরক্ষামূলক ও 
'ক্রমণমূলক যুদ্ধের নীতিগুলির আরও বিকাশ ঘটেছিল, সেই যুদ্ধজয় ছিল 
সোভিয়েত যুদ্ধকলার এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। তখনকার পরিপ্থিতিতে ওখানে 
আত্মরক্ষা করার সিদ্ধান্ত করাটাই ছিল একট! সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, 
সামরিক ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব । একক রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের অধীনে এঁক্যবন্ধ 
করে এবং আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার যুদ্ধকর্মের জন্য প্রস্তুত 
করে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়োগের প্রশ্নটি অভিনব কায়দায় উত্থাপিত 
কর! ও সমাধান কর! হয়েছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ টি 

রিপোর্টে আত্মরক্ষার প্রন্কৃতি, প্রতি-আক্রমণের সংগঠন ও পরিচালনা এবং 
ট্যাঙ্ক বাহিনীর নিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 

সিম্পোসিয়ামে প্রদত্ত রিপোর্টে ও কাগজপত্রে কুরস্কের যুদ্ধের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও এঁতিহাসিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর জেনারেল সেমিয়ন ইভানভ রণনীতি ও রণকৌশলের কলার 
আরও উন্নয়নে কুরক্কের যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। কর্ণেল 
জেনারেল কনস্তাস্তিন ক্রহিঙ্থ্যকত শত্রুকে পরাস্ত করায় কমিউনিস্ট পাটির 
নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা এবং যুদ্ধরত বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের 
কথা বলেন। 

মার্শাল ইভান বাগ্রামিয়ান, সাজোয়! বাহিনীর প্রধান মার্শাল পাভেল 
রোহমিস্বভ, মার্শাল আঁমাজাপ বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান (সাজোয়া বাহিনী ), 
মার্শাল রুদেক্ষো (বিমান বাহিনী ), কর্ণেল-জেনারেল আলেক্সান্মীরসিরলিন 
( এজিনিয়ার্গ ) এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেল পিওতর ভাগুরিণ তাদের প্রদত্ত 
রিপোর্টে কুরস্কের যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর নিয়োগ অম্পর্কে বলেন এবং 
সোভিয়েত সামরিক নেতাদের সেনাপত্যের ও সোভিয়েত অফিসার ও 
জওয়ানদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের উজ্জল ছবি তুলে ধরেন। 

রিপোর্ট ও কাগজপত্রে এ কথার উপর জোর দেওয়া হয় যে কুরস্কের যুদ্ধে 
অজিত অভিজ্ঞতার অনেকটাই এখনও কাজে লাগতে পারে এবং সৈন্য প্রশিক্ষণের 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হবেন! এমন সব যুদ্ধকর্মের জন্য 
প্রশিক্ষণে এই অভিজ্ঞতা সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাঁন যেতে পারে। 

সিম্পোসিয়ামে উপস্থাপিত প্রধান বক্তব্যগুলি এই বইতে সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে। 
যে সমস্ত খ্যাতনামা সোভিয়েত সামরিক নেতারা কুরস্কের যুদ্ধের পরিকল্পনা 
রচনায় প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন, অভিযানগুলি সংগঠিত করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে 
সাহসী সোভিয়েত সৈন্যদের পরিচালন! করেছিলেন এবং তাদের জয়ের পথে 
নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের এবং কিছু কিছু সামরিক ইতিহাসবিদদের লেখা এ 
বইতে আছে। 

এই বইতে পাঠকের! বহু প্রশ্নের উত্তর পাবেন। ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালে 
শত্রুর সঙ্গে নিয়ামক সঙ্জবর্ষের গ্রস্তাতিতে রণাঙ্গনে ও তার পশ্চাভাগে সোভিয়েত 
জনগণ যে সত্যিকারের প্রকাণ্ড কাজ করেছিলেন ত৷ তার! জানতে পারবেন, তাঁরা 


১০ কুরকের যুদ্ধ 
দেখবেন যে কমিউনিস্টরা, পার্টি সংগঠনগুলি এবং কমিউনিস্ট পার্টি--সোভিয়েত 
সমাজের পরিচালক শক্তি--সকল সময়েই পুরোভাগে ছিল। ছোট ও বড় সব 
বিষয়ে, সম্মুখ রণাঙ্গনে ও শ্রমক্ষেত্রে তাঁরা ছিল দবার আগে। পার্টিই সোভিয়েত 
জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে অমর কীতিদমূহে উদ্দীপিত করেছিল, পার্টিই 
সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সকল প্রয়াসকে সমবেত ও পরিচালিত করেছিল 
একমাত্র লক্ষ্য সাধনে--সে লক্ষ্য শত্রুকে বিধ্বস্ত করা। সেই কারণে পার্টি 
জনগণের কাছ থেকে তর্কাতীত আনুগত্য পেয়েছিল । কুরস্কের যুদ্ধে গুরুতর 
ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও কমিউনিস্টদের বাহিনী ক্রমাগত বেড়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির 
সদন হিসাবে হাজার হাজার সোভিয়েত সৈম্ভ শক্তর বিরুদ্ধে লড়াই করাঁকে 
তাদের কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেছিল। 

এই বইয়ের পাঠকেরা দেখবেন কিভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তার শক্তি 
গড়ে তুলেছিল, কিভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাদের সবাধুনিক অন্বশস্্ 
সরবরাহ করেছিল, কিভাবে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যা! কিছু দরকার তা 
ক্রমশ বেশি করে যুগিয়েছিল। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও 
সামাজিক ব্যবস্থার বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবনীশক্তি। নাৎসী দহ্থ্দের বিরুদ্ধে 
বড় যুদ্ধগুলির প্রাণ পাবেন পাঠক, অনুভব করতে পারবেন নাৎসী 
হাইকম্যাণ্ডের পরিকল্পনা ও আশাকে যারা বিছুর্ণ করেছিল সেই সোভিয়েত 
সৈম্থদের অতুলনীয় বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সাহস। 

প্রধন্ধগুলির লেখকের! একথ! ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছিল যে জেনারেল হেড 
কোয়াটার্স, জেনারেল স্টাফ, রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর কম্যাগ্ডার ও তীদের 
কর্মীর এবং সবস্তরের কম্যাগ্ডার ও রাজনৈতিক অফিসারর! অসাধারণ সাংগঠনিক 
দক্ষতা! দেখিয়েছিলেন, নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন 
এবং জটটল ও ভ্র্ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সৈন্য পরিচালনায় বিপুল নৈপুণ্য 
দেখিয়েছিলেন । |] 

কুরক্ের যুদ্ধে জয়লাত ছিল বহু উপাদানের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়াস, 
তাদের নিঃস্বার্থ শ্রম এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় তাদের ইচ্ছাঁশক্তির 
যুক্তিযুক্ত পরিণতি । 

কাল গ্রবাহ রণাঙ্গনের ক্ষতগঁলিকে মিলিয়ে দিয়েছে । কিন্তু জনগণকে তার 
বীরত্বময় অতীত ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কালের নেই । সোভিয়েত জনগণ 


কুরস্কের যুদ্ধ ১৯ 


তাদের পুত্র কন্াদের গৌরবময় কীত্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখে । ওরেল, কুরস্ক, 
বেলগোরোদ, স্থামি ও খারকভ অঞ্চলগ্তলিতে অসংখ্য স্মারক রয়েছে-_সাধারণ 
ট্যাঙ্ক, কামান ও ন্মারক ফলক--১৯৪৩ সালের নিদারুণ গ্রীষ্মে যে কঠোর যুদ্ধ 
এখানে হয়েছিল ত! নীরবে ম্মরণ করাচ্ছে এই স্মারকগুলি | 

সোভিয়েত সরকার কুরম্ক বাঁলজে জয়ের সম্মানে একটি স্ৃতিস্তস্ত স্থাপন 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । নাঁৎসী মাজোয়া দস্থ্যরাহিনীর পথ ধীরা রোধ করে- 
ছিলেন এবং তাদের এ দেশ থেকে দুর করা ধার! শুরু করেছিলেন এই স্্ৃতিস্তস্ত 


হবে তাপের প্রতি শ্রদ্ধাঞগলি। 


ূ মার্শাল 
2 ইভান কোনেভ* 
7 
টিন সঃ কুরস্কে মহথাযুদ্ধ ও তার 
নর এ্ঁতিহাসিক তাৎপর্য, 
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৮ ৮ শি 
ক গু, 
্ শ্ ৯এ 


কুরক্কে ব যুন্ধ_-যাঁকে মহান বলার পূর্ণ মর্ধিকাঁর আমাদের আছে, সেই যুদ্ধ 
পরিসর, উত্তেজনা! ও তিক্ততার দ্িক থেকে অসাধারণ ছিল। এইযুদ্ধ করা 
হয়েছিল বিপুল এক ক্ষেত্রের উপর-_বর্তমান ওরেল, ব্রিয়ানস্ক, কুরস্ক, বেলগোরোদ, 
স্থমি, ধারকভ এবং পোলতা'ভ। অঞ্চল নিয়ে। এই ভীষণ যুদ্ধ স্থলে ও আকাশে 
পঞ্চাশ দিন ধরে চলেছিল, ছুই পক্ষে নিয়োজিত হয়েছিল ৪* লাখের বেশি সৈন্ত, 
৬৯,০০০ এর উপর রণক্ষেত্রের কামাঁন ও মর্টার, ১৩২০০ ট্যাঙ্ক ও হ্বয়ংচালিত 
কামান এবং ১২*** বিমান পোত। ট্যাঙ্ক যুদ্ধ যে হয়েছিল তার পরিসর 
যুদ্ধের ইতিহাসে তুলনাহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটিই ছিল বৃহত্তম ট্যাঙ্ক 
যুদ্ধ। 
কুরস্ক বালজের লড়াইয়ের তীব্রতার অনেকগুলি রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও 
রণনীতিগত কারণ ছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীক্মকাঁল নাগাদ মহান দেশপ্রেমিক 
যুদ্ধ মোড় ধোরার মুখে পৌছেছিল। মস্কোর প্রবেশমুখের যুদ্ধে সোভিয়েত 
সশস্ত্র ফৌজের আঘাতে নাৎসী ব্রিংজক্রিগ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এক 
বছর পরে নাৎসীরা স্তালিনগ্রাদদে এক ভয়ঙ্কর পরাজয়ের সন্ম্ণীন হয়েছিল। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নাৎসী আক্রমণকারী ফৌজকে ব্যাপকভাবে বের 
* মার্শাল কোনেভ দুবার 'সোঁভিয্লেত ইউনিয়নের বীর” উপাধি পেয়েছেন, কুরক্কের যুদ্ধে 
তিনি স্তেপি রণাঙ্গনের পরিচালন! করেছিলেন। 
১ কুরস্থের যুদ্ধের পঁচিশতম বাধিকী উদযাপনের জন্য ১৯৬৮ সালের ১৫ই আগষ্ট সোভিয়েত 
দেনাবাহিনীর সেপ্টল হাউজে যে সিম্পোসিয়াম অনুভ্ঠিত হয়েছিল সেখানে মার্শাল কোনেত 
এই রিপোর্টটি উপস্থিত করেন। 
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করে দেওয়ার জন্ত মঞ্চ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল। একই কালে শক্তিশালী 
ও যুদ্ধকলাঁয় পারার্শশা এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোভিয়েত সশস্ত্র বাছিনী সর্বাঙ্গীন 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আমাদের সামরিক শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্রমশ বেশি করে অস্ত্রশস্থ ও যুদ্ধ সামগ্রী 
পাচ্ছিল। 

নাৎসী ভেরমাথট স্তাঁলিনগ্রাদের যুদ্ধে যে উদ্যোগ হারিয়েছিল তার 
পুনরুদ্ধারের জন্য এবং যুদ্ধের মোড় ঘোরানর ভেরমাখটের শেষ প্রচেষ্টা 
সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী বিধবন্ত করে দিয়েছিল কুরস্কের প্রকাণ্ড যুদ্ধে। গোটা! 
সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ও নিয়ামক রণাঙ্গন-_ 
তার সমগ্রটা জুড়ে শক্রপক্ষ রণনৈতিক আত্মরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। 

কুরক্ধের এঁতিহাসিক জয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপুল জীবনীশক্তির, 
সোভিয়েত জনগণের ও কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নিত তাদের 
সেনাবাহিনীর সাহদ ও বীরত্বের আর একটি মুখর সাক্ষ্য। 

সা সা গঃ 

১৯৪২ সালের শীতকালে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিধান কুরস্ক এলাকায় 
এক বিরাট কোণাকুনি বেরিয়ে থাকা স্ফীতি বা অভিক্ষেপ তৈরি করেছিল, এই 
অভিক্ষেপ ইতিহাসে কুরম্ক বাঁলজ বলে পরিচিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ 
মাসের শেষে সেপ্টাল ও ভরোনে রণাঙ্গনের সৈন্যরা এই অভিক্ষেপ রক্ষার 
দায়িত্ব নেয়। ১৯৪৩ সালের ্ত্রীক্ম-শরৎক্ালীন অভিযানের জন্য উভয় পক্ষই 
বসম্তকালের গোড়া থেকে প্রস্ততি করছিল। কুরম্ক অভিক্ষেপের ও তার 
উত্তর ও দক্ষিণের (€ ওরেল, বেলগোরোদ, থারকভ এলাকা ) শক্রর! যেখান 
থেকে ঝাপিয়ে পড়তে পারে তেমন জায়গার রণকৌশল ও রণনীতিগত গুরু্থুই 
বহুল পরিমাণে একথ! পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল যে উপরোক্ত গ্রীন্ম-শরৎ- 
কালীন অভিযানের নিয়ামক ঘটনাবলী এখানেই ঘটবে। 

১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকাল নাগা? সোভিয়েত যুদ্বশিল্প অস্ত্রশস্ত্র ও অন্ঠান্ত 
যুদ্ধসামগত্রীর উৎপাদন অনেকখানি বাড়িয়েছিল। এর ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড 
যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করে সশস্ত্র ফৌঁজের বেশ কতকগুলি বড়. 
সাংগঠনিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরিধর্তনের মধ্যে বৃহত্তম 
হল নতুন নীতিতে ট্যাঙ্ক বাছিনীসমৃছের গঠন এবং বিপুল অগ্নিবর্ষণ ও আঘাত 
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হানার ক্ষমতা ও উল্লেখযোগ্য দৈম্থ চাঁলাচালির ক্ষমতা সহ গোলন্দাজ কোর ও 
ডিভিশন গঠন । 

কুরস্কের লড়াইয়ের আগে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তুলনামূলকভাবে 
ভাটা-পড়া! অবস্থা ছিল। স্তাঁলিনগ্রা্, আপার দন ও উত্তর ককেশাসে চমকগ্র? 
অভিযানগুলি আমাদের সৈন্তবাহিনীর শক্তি অনেকট! নিংড়ে নিয়েছিল এবং 
পশ্চাঁদভাঁগের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও দীর্ঘায়িত করে দিয়েছিল । 

এই অবস্থার দরুন সোভিয়েত কম্যাণড সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গোটা সোভিয়েত- 
জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়ার এবং ভাটার স্থযোগ 
নিয়ে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলার ও গ্রীন্মকালীন অভিযানের জন্ত 
প্রস্তুতি করার । . 

গভীর পশ্চাদভূমি থেকে সৈন্য সামন্ত, স্থানপুূরণের ইউনিট, অন্্শন্ত্র ও 
অপরাপর যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে ট্রেণের পর ট্রেণ রণাঙ্গনে পৌছতে লাঁগল। এই 
সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বেশিরভাগকে পাঠান হচ্ছিল দক্ষিণ পশ্চিম মুখে, যেখানে 
প্রধান আক্রমণ চাঁলানর পরিকল্পন! করা হয়েছিল । 

স্তালিনগ্রা্দের বিপর্যয়ের পর শত্রু গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের 
জন্য উঠে পড়ে প্রস্ততি করছিল, উদ্দেশ্য ছিল শীতকালের পরাজয়, যা ফ্যাশিস্ট 
বকের মধ্যে সঙ্কট ঘনীভূত করেছিল, তার শোধ নেওয়ার। যুদ্ধ সম্পর্কে 
অসস্তোষ তাবেগার দেশগুলিতে এবং খোঁদ জার্মানিতেও ক্রমশ বাড়ছিল । 

সামরিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট অতিক্রম করার জন্ত নাঁৎসী জার্মানির 
শাসকরা “সমস্ত শক্তি জড়ো করার” ( টোটাল মবিলাইজেশন ) ও যুদ্ধ উৎপাদন 
আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে গৃহীত এই সব 
পাক্ষেপ নির্টিষ্ট ফল প্রসব করল। সে বছরে জার্মান যুদ্ধ শিল্প ১৯৪২ সালের 
তুলনায় ট্যাক্কের, রণাঙ্গনের কামানের ও মর্টারের উৎপাদন ছিগুণ করল এবং 
জঙ্গীবিমানের উৎপাদন ১*৭ গুণ বাড়াল। উপরন্ধ তার! নতুন আরও শক্তিশালী 
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কাঁমাঁন এবং নতুন ধরনের বিমান উৎপাদন করল। ১৯৪৩ 
সালে শত্রুপক্ষ তার সশস্ত্র বাহিনীকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ অফিসার ও সেনায় 
ধাড় করাল, ১৯৪২ সালের গ্রীন্মে যখন তাঁদের সংখ্য। সর্বোচ্চ ছিল এই সংখ্য 


প্রায় তার কাছাকাছি গেল। 
পশ্চিমে যেহেতু কোনও দ্বিতীয় রণাঁঙ্ষন ছিলনা কাজেই নাৎসী জার্মানির 


১৬ ূ কুরস্কের বুদ 


পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল তার বাহিনীর অধিকাঁংশকেই সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে 
কেন্দ্রীভূত করে রাখা । কুরস্ যুদ্ধের প্রাক্কালে সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
মুখোমুখী হয়েছিল ১৯৬টি জার্মান ডিভিসন এবং তাবেদার দেশগুলি থেকে ৩২টি 
ডিভিশন ও ৮টি ব্রিগেড ; অর্থাৎ জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ 
করেছিল তার চেয়ে ৪২ ডিভিশন বেশি । শক্রুপক্ষ তাদের তীাবেদার সৈশ্ত সহ 
প্রায় ৫২ লক্ষ সৈন্য, ৫৪১৩০* রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, ৫৮৫০ ট্যাঙ্ক ও 
আক্রমণকালীন কামান এবং ২৯৮০ বিমান জড়ো! করেছিল। সংক্ষেপে বললে 
১৯৪৩ সালে গ্রীগ্মকালে নাৎসী সৈন্তবাহিনী ছিল তখনও দীর্ঘ ও তীব্র যুদ্ধ 
করতে সক্ষম প্রবল শক্তি । | 

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে অভিযানের পরিকল্পনার সময়ে জার্মান কম্যাও তার 
লক্ষ্য স্থির করেছিল কুরস্ক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ফৌজকে বিচূর্ণ করার এবং যে 
কোনও মূল্যে সেখানে নিয়ামক জয় অঞ্জন করার । 

নাৎসী নেতার! মনে করেছিল যে পশ্চিমে বন্দু প্রসারিত কুরস্ক অতিক্ষেপ-_ 
এই অভিক্ষেপ রক্ষাকারী সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনকে ঘিরে ফেলার ও 
ছত্রভঙ্গ করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি যোগাবে । জার্ধান কম্যাণ্ডের এই 
পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল “সিটাডেল' । ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল 
হিটলারের স্বাক্ষরিত ৬নং নির্দেশে এর উদ্দেশ্ঠ অত্যন্ত পরিষ্ষার ভাবে ব্যক্ত কর! 
হয়েছিল। এতে বল! হয়েছিল এই আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য হল সোভিয়েত 
রণাঙ্গনগুলিকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে এক “সমকেন্দিক আক্রমণাত্মক অভি- 
যানের" গতিপথে কুরস্কের পশ্চিমের এলাকার (সাভিয়েত ফৌজকে ধ্বংস কর! । 
এই নির্দেশে হিটলার জোর দিয়ে বলেছিল “কুরস্কে বিজয় অবশ্ঠই সার! পৃথিবীর 
কাছে আলোকবতিকা! হবে 1৮১ 

পরিকল্পন1! করা হয়েছিল যে ফিল্ড মার্শাল ব্লগের নেতৃত্বে আমি গ্রুপ সেপ্টার 
উত্তর থেকে আঘাত হানবে । কুরক্কের উপর আঘাত হানবে ফিল্ড মার্শাল 
মানস্টাইন-এর নেতৃত্বে আমি গ্রপ সাউথ । 

মিটাডেল পরিকল্পনা ঘি সফল হত তাহলে নাৎসী ফৌজ তাদের অগ্রগতি 
চালিয়ে নিত গোনেৎস বেসিনে আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পশ্চাদতাগে' 
3 কিণসইাগেবুখ ডেম ওবারকমাখোস ডের ভেরমাখট, ১৯৪*-১৯৪৫, ভলুম ৩: ক্রাঙ্কফুট 
আম মাইন ১৯৬৩) পৃষ্ঠ ১২২৫) 


কুরস্কের যুদ্ধ ১৭ 


এবং কার্ধকর করত “প্যাগ্থার” সাংকেতিক নামাঙ্কিত তাদের অভিযানকে । 
হিটলারের জেনারেলদের কথ! অনুযায়ী নাৎসী নেতারা কুরস্কে বিজয়ের পর 
মন্তোকে পাশ কাটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দরস্থলের গভীর পশ্চাদভাগে 
ঢোকার জন্য উত্তর পূর্বমুখী আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেয়নি । 

এ কথ! বোকা কঠিন নয় যে ১৯৪৩ সালের শ্রীন্মকালীন অভিযান পরিকল্পনা 
করার সময়ে নাৎসী নেতার্দের একটা ব্যাপক রণাঙ্গনে অভিযাঁন করার পক্ষে 
প্রয়োজনীর শক্তির ঘাটতি ছিল, একটা একক রণনৈতিক ক্ষেত্রে অভিযানে 
তার! নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করেছিল। সিটাডেল অভিযানের জন্য শত্রুপক্ষ 
এক শক্তিশালী আক্রমণকারী সৈন্য সমাহার কেন্দ্রীভূত করেছিল, ১৬টি প্যানৎসার 
ও মোঁটরবাহিত ডিভিশন এবং বিমান সমর্থন সহ প্রায় ৫০টি বাছাবাছ! ডিভিশন 
তার! জড়ো করেছিল । জর্মোট এই সমাহারে ছিল প্রায় ৯ লক্ষ সৈন্য, ১০ 
হাজার রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার, প্রায় ২৭০৭ ট্যাঙ্ক ও ম্বয়ং-চালিত কামান 
এবং ২ হাজারের উপর বিমান । নতুন অন্ত্রশস্ত্রের উপর শত্র, খুব ভরসা করেছিল, 
এগুলি হল ভারী টাইগার ও প্যানথার ট্যাঙ্ক, ফাঁডিনাঁও আক্রমণকালীন কামান 
এবং হেনশেল ১২৯ ও ফকে-উলফ ১৯০এ ধিমাঁন। প্রধান জোর ছিল সঙ্কীর্প 
প্রবেশের এলাকায় কেন্দ্রীভূত প্যানৎসার বাহিনীর দ্বারা প্রদত্ত বিপুল আঘাতের 
অপ্রত্যাশিতত! ও গতিবেগের উপর | 


নাৎসী আক্রমণকারী সৈগ্ঠসমাহাঁর সত্যিই শক্তিশালী ছিল। পশ্চিম 
জার্মান ইতিহাসবিদ ৎসেম্তনার লিখেছেন যে জার্মানি ও অধিকৃত ইউরোপের 
শিল্প যা কিছু উৎপাদন করতে পারত জার্মীনর! তার সমস্তই কুরম্ক ক্ষেত্রে 


কেন্দ্রীভূত করেছিল । 

১৯৪৩ সালের গ্রুত্মকালের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে সব 
পরিবর্তন হয়েছিল নাঁৎলী ন্তোরা তা উপলদ্ধি করতে অক্ষম হয়েছিল বলে বোঝা 
গেল। জার্মান রাজনীতিবিদ ও জেনারেলরা তাদের সামরিক ও অর্থ নৈতিক 
সম্ভাব্য ক্ষমতাকে, বিশেষত “সমন্ত শক্তি জড়ো করার” ফলাঁফলকে বাড়িয়ে 
দেখেছিল, এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের *ক্ষতাকে ও আমাদের 
অস্্রশিল্পের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছিল। যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল কাইটেল 
সাক্ষ্য দিয়েছিল যে জার্মানর! :আশঙ্কা করেনি যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী 
আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তত থাকবে, উপরম্ত একটা শক্তিশালী প্রতি আক্রমণ 
করার মত যথেই সংরক্ষিত শক্তি যোগাড় করতে পারবে । 


১৮ কুরক্কের যুদ্ধ 

আমাদের শক্তিকে খাটে! করে দেখা ও রণনীতিগত হঠকারিতা শত্রুকে 
সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অতিশয় তুল হিসাবে নিয়ে গেল 
এবং শেষ পর্যস্ত তাদের পরাজয় ঘটাল । 

শ্রী্ঘকালীন বিপুল আক্রমণান্সক অভিযানের জন্ত সৈন্যবাহিনীকে প্রস্থত 
করতে গিয়ে সোভিয়েত জেনারেল হেভকোয়াটার্স শত্র,র ক্রিয়াকলাপের প্রতি 
সবিশেষ নজর রাখছিলেন । আমাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছিল 
যে নাৎ্সীর! কুরস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে বিরাট পরিসরে আক্রমণ করার প্রস্তুতি 
করছে। শত্রুর উপর ঘনিষ্ঠ নজর তার আক্রমণের গতিএখ বোঝা এবং তারপর 
আক্রমণাত্মক অভিধান শুরু হওয়ার সময়ট। ধরা সম্ভব করেছিল। 

কুরস্ক এলাকার যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংবাদ শত্র,র 
পরাজয়ে অমূল্য অবদান করেছিল। এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে সমস্ত গোয়েন্দা- 
বিভাগগুলি নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা বের করার জন্ট কাঁজ করছিল। তাঁদের 
মনোযোগ প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেপ্টাল, ভরোনেঝ এবং সাউথ ওয়েন্টার্ণ 
রণাঙ্গনের এলাকার উপর । চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ মার্শাল ভ্যাঁসিলে- 
ভস্কির নির্দেশমত জেনারেল স্টাফের গোয়েন্দা বিভাগকে এবং গেরিলা 
আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সর দফতরকে (সেপ্টাল হেভকোয়ার্টা্” অব দা পার্টি- 
জান মৃভমেপ্ট ) ভার দেওয়া হয়েছিল শত্রুদের রণকৌশলগত পশ্চাদভাগে এবং 
যে সব এলাকায় পশ্চিম থেকে সৈন্ত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সে সব জায়গায় তাদের 
উপস্থিতি এবং সংরক্ষিত শক্তির অবস্থান নির্ণয় করতে। প্রতোক রণাঙ্গন নিজ নিজ 
যুদ্ধ পরিচালনার এলাকায় শিয়মিত বিমান অনুসন্ধান ও যুদ্ধপ্রস্ততির অনুসন্ধান 
চালিয়ে রেধেছিল। 

শত্রুর পশ্চাদভাগের গভীংে সক্রিয় অনুসন্ধান চলছিল। ১৯৪৩ সালের 
১২ই মেঃ অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযাঁনের প্রায় ছুমাস আগে আমাদের 
গোয়েন্দা বিভাগ স্প্রীম কম্যাণ্ডের কাছে জাশিয়েছিল : “কুরস্ব বেলগোরোদ 
এলাকায় আমাদের রণাঙ্গনের 'ভিতর দিয়ে ভেঙ্গে বেরোনর উদ্্তে জার্নানর! 
একটা অভিযানের প্রস্তাতি করছে....এই খবরের সঙ্গে তথ্য মিলে যাচ্ছে । ওরেল- 
ব্রিয়ানস্ক অভিক্ষেপের এলাকায় জার্ানরা যে অভিযানের পরিকল্পনা করেছে তার 
সাংকেতিক নাম সম্ভবত “সিটাডেল+। 

জার্জান দলিল পত্রে ও জার্শান মানচিত্রে "৯৪৩ সালের এপ্রিলের শুরুতে 


কুষ্বক্কের যুদ্ধ ১৯ 


“সিটাভেল' নামটি দেখা যায়, মে মাসের গোড়াতেই তা সোভিয়েত কম্যাণ্ডের 
জানা হয়ে যায়। খবরা-খবর যা পাওয়া গিয়েছিল আমাদের গোয়েন্দ। বিভাগের 
রিপোর্ট তার সম্পূর্ণতা ও সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। 

মে'র গোড়াতেই হিটলারের সভাপতিত্বে মিউনিথে উচ্চপদস্থ অফিসারদের 
সম্মেলনে সিটাডেল পরিকল্পনা অন্থমোদিত হয়েছিল । আমাদের গোয়েন্দা- 
বিভাগ এ খবর দিয়েছিল, আর ৫ই মে তারিখেই জেনারেল স্টাফ সতর্ক করে 
'বলেছিলেন যে অদূর ভবিস্যতেই শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করা যাঁচ্ছে। 

আক্রমণাত্মক অভিযানের তারিখ হিটলার বার বার পিছিয়ে দেয়, কিন্তু 
সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তা গোপন থাঁকছিল না । ক্ুগ্রীম 
কম্যাণ্ডকে সময় থাকতে খবর দেওয়া গিয়েছিল, ২র! জুলাই তারা! বর্তমানে 
স্থবিদিত নির্দেশনামা জারি করেছিলেন যে শত্রুর! সম্ভবত ৩ রা ও ৬ই জুলাইয়ের 
মধ্যে কোনও সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে । সম্ভাব্য শত্র আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে এবং শত্রুর উদ্দেশ্ট আবিষ্কারের জন্য অন্থসঙ্ধান ও গোয়েন্দ! 
কাজ তীব্রতর করতে স্বল ও বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দে ওয়! 
হয়েছিল। 

জেনারেল হেড কোয়াটার্সের নির্দেশ সমস্ত রণাঙ্গনই সফলভাবে পালন 
করেছিল। লড়াই সংক্রান্ত অনুসন্ধান শক্রর ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ 
গোহীগুলি কোন দিন, এমনকি কটার সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু 
করতে চাইছে তা ঠিকমত বের করে ফেলেছিল । ৪ঠা জুলাই রাত্রে সেন্টাল 
রণাঙ্গনের ১৩শ আমির ১৫-শ ইনফ্যট্টি, ডিভিশনের স্কাউটরা একজন জার্মানকে 
ধরে ফেলেছিল, সে ফাস করে দিয়েছিল যে ৫ই জুলাই রাত্রি ৩ টের সময় নাঁৎসী 
আক্রমণাআক অভিযান শুরু হবে। ক্লোভেন জাতীয় এক মাইন পরিঞ্কারক যে 
জার্মান লাইন ছাড়িয়ে বেলগোরোদ এলাকায় ঢুকে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেও 
অনুরূপ খবর দেয়। ভরোনেৰ ও সেপ্রাল রণাঁঙ্গন এই সমস্ত খবরাখবরের 
সামানটীকরণ করল ও সিদ্ধান্ত করল যে আক্রমণে উদ্ঠত শত্রুর উপর আগে 
পরিকল্পিত পালটা-প্রস্ততি অচুযায়ী অগ্নিবর্ষণ শুরু করবে । নাৎসী কম্যাণ্ডের 
অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদ্যুতগতিতে আঘাত দেওয়ার পরিকল্পনা! এই ভাবে ব্যর্থ 


করে দেওয়া হল। 
নাৎসী কম্যাণ্ডের ১৯৪৩ সালের গ্রীদ্ঘকালীন অভিযানের পরিকল্পনাগুলি 


২৬ কুরক্কের যুদ্ধ | 
আবিফারের ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের সামনে যুদ্ধের পদ্ধতি স্থির করার জটিল 
কর্তব্য এসে পড়ল । দুটি পদ্ধতি ছিল। একটি হল শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান 
আগে থেকে বুঝে প্রথমে আঘাত করা । আরেকটা হল কিছুটা অপেক্ষা করা 
এবং নাৎসী কম্যাঁণ্ডকে প্রথমে আক্রমণাত্মক অভিযান করতে বাধ্য কর! ) যাতে 
স্বরক্ষিত অবস্থান থেকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে করে ওদের ক্লাস্ত করে 
দেওয়া! যায় ও রক্ত ঝরিয়ে নিরক্ত করে দেওয়া যায়, এবং তারপর প্রতি আক্রমণ 
করে ওদের ধ্বংস করা যায় । ১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল ডেপুটি স্থগ্রীম কম্যাগ্ডার 
ইন-চিফ মার্শাল জুকভ জেনারেল হেড কোঁয়াটার্সের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল 
করেছিলেন তাতে আগাম" গ্রীষ্মকালীন অভিযানের, বিশেষত কুরস্ক বালজে 
লড়াইয়ের পরিস্থিতির সবচেয়ে সর্বাজীন মূল্যায়ণ ও করণীয় সম্বদ্ধে পরামর্শ 
উপস্থিত করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন £ “আমি মনে করি আমাদের 
সেনাবাহিনীর পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে শক্রকে ঠেকানর জন্ত আগে থেকে একটা 
আক্রমণাত্মক অভিযান করা অবিবেচনার কাজ হবে। তার চেয়ে ভাল হবে 
আমাদের আত্মরক্ষার সামনে ফেলে শত্রুকে পরিশ্রীস্ত করা, তাদের ট্যাঙ্বগুলিকে 
অকর্মণ্য করে দেওয়া, তাজা সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে নিয়ে আসা এবং একটা 
সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযানে ওদের প্রধান সৈম্ত সমাহারগুলিকে খতম 
করা।”১ ১২ই এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টাসে' অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে 
মার্শাল স্তালিন, মার্শাল জুকভ, মার্শীল ভ্যাসিলেতস্কি এবং জেনারেল অব দা 
আমি আত্তোনভ অংশ নেন, তাতে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে কুরম্কে 
ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মরক্ষামূলক থাকা হবে । যুদ্ধকলার ক্ষেত্রে এটি সব চেয়ে 
উল্লেখযোগা সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম | 
জেনারেল হেড কোয়াটার্সের রণনৈতিক পগিিল্পনায় স্থির কর! হয়েছিল যে 
সমস্ত প্রধান রণনৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষত কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকার গভীরে 
অনেকগুলি আত্মরক্ষামূলক লাইন তৈরী কর! হবে। পরিকল্পনা কর! হয়েছিল 
যে শত্রু আক্রমণ করণে তার প্রধান শক্তিগুলিকে ক্ষয়ক্ষতিতে নিরক্ত করে ফেলা 
হবে। এই আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকা দেওয়! হয়েছিল সেপ্টাল ও 
ভরোনেব রণাঙ্গনকে, তা! ছাড়! স্তেপি রণাঙ্গণকে, যেটি ছিল জেনারেল হেড 


১ জি. কে* জুকভ ; ্রেমিনিসেনসেস আযাগ্ড রিফলেকশনস, অক্ষ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠ ৪৭* (রুশ 
সংস্করণ ) 


কুরস্কের যুগ ২১ 


কোক্পাটার্সের শক্তিশালী সংরক্ষিত শক্তি এবং পূর্বোক্ত রণাঙ্গনগুলির পিছনে 
কেন্দ্রীভূত । পরিকল্পনা! করা হয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে শত্রুকে 
হীনবল করে দিয়ে তারপর কুরস্কের লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি-আক্রমণে 
যাওয়া হবে। এই প্রতি-আক্রমণে ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষকে, ব্রিয়ানস্ক 
ও জেপ্টাল রণাঙ্গনকে এবং তারপর ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙজন এবং সাউথ- 
ওয়েস্ট রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষকে সাফলোর সঙ্গে কাজে লাগান হবে। 
পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করা৷ হয় যে তারপর সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী সাধারণ 
আক্রমণে চলে যাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে, উদ্দেশ্য থাকবে নীপারের পূর্বে 
ইউক্রাইন থেকে এবং কুবান থেকে শক্রকে তাড়িয়ে দেওয়া ও বেলোরুশিয়! 
মুক্ত করা। প্রধান আঘাত দেওয়া হবে খারকভ পোলতাভা ও কিয়েভ-এর 
দিকে। 

রণনৈতিক উদ্যোগ হাতে নিয়ে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড স্বভাবতই শত্রুর 
আক্রমণাত্মক অভিযান করার জন্ত নিক্ষিয়ভাবে অপেক্ষা করতে পারতেন না। 
কাজেই জেনারেল হেড কোয়াটার্সের ওই সম্মেলনে আর একটা বিকল্পও ছকে 
রাখা হয়েছিল, তা হল জার্মানর! যর্দি অণুর ভবিষ্যতে প্রথম আক্রমণ না 
করে, অথব! অনির্দিষ্ট কালের জন্ত আক্রমণাত্মক অভিযান পিছিয়ে দেয়, সে 
ক্ষেত্রে দোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার সম্ভাবন]। 

এপ্রিলের মাঝামাঝি সোভিয়েত রণাঙ্গনগুলির কর্মকর্তা ও সৈন্যরা আত্মরক্ষা- 
মূলক লড়াইয়ের জন্য নিবিড়ভাবে তৈরী হতে লাগলেন । মে মাসের ঘটনাবলী 
প্রমাণ করল যে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকার সিচ্গাস্ত সঠিক হয়েছিল। 
গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিদিন খবর দিচ্ছিল যে শক্র বৃহৎ আকারের আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রস্তুতি করছে। তাদের বাহিনীগুলির ও যুদ্ধসামগ্রীর বেশিরভাগ 
ওরেল, ক্রোমি, ব্রিয়ানস্ক, খারকভ ও পোলতাত! এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । 
নাৎ্সীরা একটা আক্রমণকারী সৈশ্ত সমাহার তৈরি করে তুলছে। 

কুরস্ক অতিক্ষেপে নিয়ামক লড়াই যখন শুরু ছল তারমধ্যে স্টেট ডিফেন্স 
কমিটি, জেনারেল স্টাফ-এর রণাঙ্গনগুলির সামরিক পর্যদ সাধারণভাবে শ্রী 
কালীন ও হৈমস্তিক অভিযানের জন্য এবং বিশেষত কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্থতিতে 
অনেকগুলি কাজ করে ফেলেছিলেন । আমরা তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলি নিয়েই কেবল আলোচনা করব । 


২২ কুরন্কের যুদ্ধ 


ইচ্ছাককত আত্মরক্ষাসূলক অবস্থানের সিদ্ধান্ত অন্গষায়ী কাজ করে 
রণার্গনগুলির হেড কোয়াটার্স ও সৈল্তর৷ এপ্রিলের হিতীয়ার্ধে গভীরভাবে 
পরিবৃত, দুর্ভেগ্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী, পদাতিক-প্রতিরোধী ও বিমান-প্রতিরোধী 
আত্মরক্ষা বাবস্থা নির্মাণের বিরাট কাজ শুরু করেছিল। 


সেপ্টাল ও তরোনেব রণাঙ্গনের বাহিনীগুলি ব্যাপকভাবে অিবর্ষণ ববস্মা 
( প্রধানত ট্যাঙ্ক-প্রতিংরাধী ) ও শক্তিশালী আত্মরক্ষা! ব্যবস্থা সমস্থিত তিনটি 
প্রতিরক্ষা লাইন সংগঠিত করেছিল। রণাঙ্গন এলাকার গভীরে আরও তিনটি 
লাইন ছিল। এইভাবে সংগঠিত ভূমির গভীরতা ২৫০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল । স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্তগণ খশেন নদী বরাবর ও তার দক্ষিণে একটি 
আত্মরক্ষা,লাইন গড়েছিল এবং দন নদীর বাম তীরে একটি রাষ্ট্রীয় আত্মরক্ষা! 
লাইন গড়ে'তোল! হয়েছিল । 


কুরম্কের লড়াইয়ের প্রস্ততি করতে গিয়ে সোভিয়েত স্থপগ্রীম কম্যাণ্ড বিশেষ 
জোর দিয়েছিলেন বদলি শক্তির সংস্থান এবং রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলির 
প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের উপর। েপ্টাল, ভরোনেৰ ও স্তেপি--এই তিন 
রণাজনে টলনাসংখ্যায় নতুন ৬৮৩,৯০০ যোগ দেওয়া হয়েছিল, রণক্ষেত্রের কামান 
ও মর্টারে ১১১***, ট্যাঙ্ক ও শ্বয়ং চালিত কামানে প্রায় ৩৮০০, আর বিমানে 
১৯০০ যোগ দেওয়া! হয়েছিল । সেপ্টাল ও ভরোনেধ রণাঙ্গন সবশ্ুদ্ধ প্রায় 
১৩ লক্ষ সৈন্য, ২০,০০০ রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, ৩৫০০--র বেশি ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ং চালিত কামান এবং ২৬৫০টি বিমাঁন (১৭-শ এয়ার আনি সহ) ছিল। 
উপরস্ধ তাদের পিছনে বিরাট রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি ছিল। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সোভিয়েত দিককার আক্রমণাত্মক অভিযান 
গুলির সময়কার মত এবারে কিন্তু জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সংরক্ষিত 
শক্তি পৃথক পৃথক ডিভিশন, কোর অথবা বাহিনী নিয়ে গঠিত হয়নি, গঠিত 
হয়েছিল সামরিক গোষ্ঠী বা টাস্ক ফোর্স নিয়ে। )১লা এপ্রিল জেনারেল হেড 
েখিএখে৫লি হাতে সংরক্ষিত ছিল আটটি ফিল্ড আমি (২৪ তম, ৪৬ তম, ৫৩ 
তম, ৫৭তম, ৬৬তম, ৬ষ্ঠ গার্ডস, ২য় ও ৩য় ফিল্ড আমি), আর ছুটি ট্যাঙ্ক 
বাছিনী (১ম ট্যাঙ্ক ও ৫ম গা্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী ) ছিল। ্‌ 


১৯৪৩ সালের এপ্রিলের শুরুতে এই সমস্ত ফৌজের অধিকাংশকে স্তেপি 


কুরস্কের যুদ্ধ চা 

রণাঙ্গনের১ অংশীভৃত করা হয়েছিল । এই রণাঙ্গন পরিচালনার সম্মান আমায় 
ক্বেওয়া হয়েছিল। এই গঠন স্থায়ী ছিল না, প্রত্যেক নতুন ইউনিটের আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে গঠন বদলাচ্ছিল। জুলাঁই-এর শুরুতে এটা গঠিত ছিল ২৭তম আমি 
(কম্যাপ্ডার জেনারেল এস. জি. আফিমেক্কো )। ৪৭তম আমি (কম্যাণ্ডার 
জেনারেল এ আই রিজত , ৫৩তম আসি ( কম্যাগ্ডার জেনারেল আই. এম 
মানাগারত ), ৫ম গার্ডম আমি, আগেকার ৬৬ তম ( কম্যাণ্ডার জেনারেল এ. 
এস ঝাদভ ), ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আঘি (কম্যাগ্ডার জেনারেল পি. এ. রোতমিস্ত্রভ ), 
গম এয়ার আমি ( কম্যাগ্ডার জেনারেল এস. কে. গোরিয়ুনভ ), ৩য় গার্ডস, ৪র্থ 
গার্ডস এবং ১০ম ট্যাঙ্ক কোর, ১ম, ২য় ও ৩য় ( গার্ডস ) মেকানাইজড কোর এবং 
৩য়, ৫€ম ও ৭ম গার্ডস ক্যাভালরি কোর। 

স্তেপি রণাঙ্গনে সৈন্যসঙ্জার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়৷ হয়েছিল। এই 
ব্যাপারটা সুপ্রীম কমযাগডার-ইন-চিফ স্তালিন স্বয়ং করেন । রণাজজনের কম্যাণ্ড ও 
বাহিনীগুলিকে কুরম্ক-ভরোনেধ লাইনের উত্তরে অথব! দক্ষিণে কোথায় 
মোতায়েন করলে সব চেয়ে ভাল হবে সে বিষয়ে অন্গশীলন করেন। গোড়ায় 
জেনারেল হেড কোয়া্টার্গ ও জেনারেল স্টাফ স্তেপি রণাঙ্জনকে ঘাত্মরক্ষার 
কাজে নিয়োগ করতে চাননি, ওই রণাঞ্গনকে রাখা হয়েছিল প্রধানত প্রতি- 
আক্রমণের জন্ত। স্থৃগ্রীম কম্যাগ্ডাঁর ইন চিফ অবশ্ঠ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই 
রণাঙ্গনের বাহিশীদের মধ্যভাগে, সেপ্টাল ও ভরোনে রণাঙ্গনের পিছনে 
নিয়োগ কর! হোক । জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আমার সঙ্গে আলোচনায় 
স্তালিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এর মানে হুল প্রয়োজন হলে স্ভেপি 
রণাঙ্গনের সৈন্যদ্দেরও আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে । 

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি করতে করতে আমর ছুই দিকে প্রতি-আক্রমণের 
পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম-মালোয়ারখাং গেলস-কুরস্ক এবং ওবোইয়ান- 
বেলগোরোদ । সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য পূরণের জন্ত। বেলগোরোদ-খারকভ 
অভিমুখে প্রতি-আক্রমণের প্রধান শক্তি হিসাবে এই রণাঙ্গনকেই ধর! 
হয়েছিল । 

১৯৪৩ সালের ১৩ই মার্চ রিজার্ভ রণাজন নাম দিয়ে স্তেপি রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠ! করা হযেছিল। 


১৫ই এত্রিল এর নাম বদলে কর] হয়েছিল গ্তেপি মিলিটারি ডিস্ক্ট, তারপর আবার ১*ই 
ভুলাই তার নামকরণ কর! হয়েছিল স্তেপি রণাঙগন। 


২৪ কুরস্কের যুদ্ধ 

রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে স্তেণি রণাঁঞঙ্গনৈর অন্ততৃক্ত করার যে সিষ্বাস্ত 
জেনারেল হেড কোয়াটার্স নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে সোভিয়েত যুদ্ধ কলার 
বিকাশে এক পথচিহৃ। যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম যে এমন পরাক্রাস্ত 
রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি গঠন কর! হল এবং ত1 একটি একক রণাজন কম্যাণ্ডের 
অধীনে দেওয়া হল। 

একথ! বল! উচিত যে কুরস্কের যুদ্ধের আগে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির 
বিন্তাস কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রণাঙ্গনগুলি যখন 
প্রতি-আক্রমণে এগোবে তখন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েস্টার্ণ ও ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের পশ্চাতে প্রবল সব শক্তিকে গড়ে তোলা হচ্ছিল। 

আগেকার অভিযানগুলির সময়কার মতই নাৎসী হাইকম্যাণ্ড রণনৈতিক 
সংরক্ষিত শক্তির গুরুত্বকে খাটে করে দেখেছিল। তাদের আক্রমণকারী গোষ্ঠী 
গুলির প্যানৎসাঁর ডভিভিশনগুলির চলাচল নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে নাৎসী 
হাইকম্যাও স্তরে স্তরে ধিন্যাস্ত একটি পরিসরেই সৈন্যদের কেন্দ্রীভূত করেছিল, 
উদ্দেশ্য ছিল প্রথম আঁঘাতই যাতে খুব প্রবল হয়। প্রথম আঘাতের উপর প্রধান 
প্রয়াসের কেন্ত্রীভবন বাহিনীগুলির একটি একক পরিসরে স্তরে স্তরে বিন্যাসকে 
উৎসাহিত করেছিল। কুরস্ক বালজের যুদ্ধে কিন্ত এই বিন্যাস গভীরে বিত্তান্ত 
সেভিয়েত আত্মরক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণে শক্রকে কোনও সাফল্য এনে 
দেয়নি । | 

আগামী সংঘর্ষে যেখান থেকে প্রধান আঘাত আসার আশঙ্ক। সেই অংশে 
আমাদের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে জেনারেল হেড কোয়া্টর্স 
কুরন্ক যুদ্ধের সমগ্র গতিপথকে প্রভাবিত করার সম্ভাবন1 অর্জন করেন। 

কুরস্কের যুদ্ধের যে প্রস্ততি সোভিয়েত কম্যাণ্ড নিয়েছিলেন তারমধ্যে অত্যন্ত 
ওরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল বিমান যুদ্ধে প্রাধান্য অর্জনের অংগ্রাম। ১৯৪৩ সালের 
গ্রীন্মের মধ্যে সোভিয়েত বিমাঁন বাহিনী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং 
কুরস্কের লড়াইয়ে বিমান যুছ্ধে গ্রাধান্ বিস্তার করেছিল । 

বসস্তকালে রণাঙ্গনে যে তুলনামূলক ভাটা চলছিল তার ফলে সৈন্যদের খুব 
তাল করে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং তাদের রাজনৈতিক 
পটভূমিক! ভাল করে বোবানও সম্ভব হয়েছিল। মন্ধে! ও স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে 
যে অভিজ্ঞত৷ লাভ হয়েছিল তা আত্মস্থ করানর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা 


কুরস্বের যুদ্ধ ২৫ 


হয়েছিল। সৈন্যদের আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় ধরনের অভিযানের 
জন্যই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। জয় সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস এবং রণাঙ্গনে ও 
পশ্চাদভাগে বিভিন্ন সাফল্য আমাদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। সৈন্য ও 
অপরাপর কর্মীদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সে এবং যুদ্ধের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জনয 
যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যথাযথভাবে খেয়াল রেখে পার্টি সংগঠনগুলি 
তাদের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক কাঁজ করেছিল। প্রশিক্ষণের বা সৈনিক 
জীবনের এমন একটা দিকও ছিল না যা সৈন্যাধ্যক্ষদের, রাজনৈতিক সংস্থাগুলির 
নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের তৎপর ও বন্মুখী কার্ধকলাপ সোভিয়েত 
সৈন্যদের মধ্যে অদম্য নৈতিক বল সঞ্চারিত করেছিল ও তার্দের সংগ্রামী 
মনোভাব বাড়িয়েছিল। 

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুরুতে সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের বাহিনীগুলি 
সৈম্তবলে ১৪ গণ প্রাধান্য, রণাঙ্গনের কামান ও মটণরে প্রায় ছুগুণ, ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ং চালিত কাঁমানে ১২ গুণ এবং বিমানে ১৩ গুণ প্রাধান্ত ভোগ করছিল । 

ক্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের মোকাবিলার জন্য এবং পরবর্তাঁ প্রতি- 

আক্রমণের জন্য প্রস্ততিতে রণাঙ্গনগুলির কাজকর্মের সরেজমিনে সমগ্গয় 
করেছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টারের সদন্ত মার্শাল জুকভ ও মার্শাল 
ভ্যাধিলেভক্ষি | 

৫ই জুলাই শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তর 
পক্ষে (৫* কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে ) এবং পক্ষিণ পক্ষে (৮* কিলোমিটার 
রণাঙগন জুড়ে )। ফোভিয়েত কম]াণ্ড আগেই যা ভেবেছিলেন সেইভাবেই 
শত্রুদের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হল ও শীগগিরই তাদের রুখে দেওয়া গেল। ১০ই 
জুলাইয়ের মধ্যেই সেপ্টাল রণাঙ্গনের জেনারেল রোকোসোভস্কির নেতৃত্বাধীন 
অংশে কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তরপক্ষে নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হল। 
প্রচণ্ড চেষ্টা ও সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শক্ররা কেবল ১২ কিলোমিটার 
পর্বস্ত এগোতে পেরেছিল। আক্রমণাত্মক অভিষানের প্রথম দুদিনে ( ৫ই ও ৬ই 
জুলাই ) শক্রদের ২৫,০০০ অফিসার ও সৈম্ত হতাহত হুল, তারা ২০০ ট্যাঙ্ক 
ও আক্রমণকারী কামান হারাল, ২০*-র বেশি বিমান হারাল এবং বহু আগ্রেয়াস্ 
ও অন্থান্ত যুদ্ধ সামগ্রী হারাল। বিপুল সাহস ও শৌর্ধের পরিচয় দিল জেনারেল 
এন. পি. পুকোভের নেতৃত্বাধীন ১৩-শ আমির সৈন্তরা। ধার! শত্রুর ওরেল গো্ঠীর 
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প্রধান আখাত সহ করেছিল এবং জেনারেল আই. ভি. গাঁলানিনের ৭*-তম 
আগি, যা দূর প্রাচ্য, টরা্সংবৈকাল এলাকা ও মধ্য এশিয়া থেকে সীমান্ত 
রক্ষীদের নিয়ে গঠিত, তার সৈম্রা | শক্রুর সঙ্গে যুদ্ধে গণবীরত্ব দেখিয়েছিল 
কর্ণেল ভি. এন. বানঝগাওয়ার সেনাপতিত্বে ১৫-শ ইনফ্যার্টি ডিভিশনের সৈন্তরা, 
জেনারেল এ বি. বারিনভ-এর সেনাপতিত্বে ৮১৩ম ইনফ্যট্টি, ডিভিশনের সৈম্যারা, 
জেনারেল এম এ. ইয়েনশিনের নেতৃত্বে ৩০৭ তম ইনফ্যা্টি ডিভিশনের সৈম্যরা, 
জেনারেল এ জি. রোদিন-এর নেতৃত্ে ২য় ট্যাঙ্ক আমি এবং কর্ণেল এম. এফ. 
আইওফের ১ম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডের ্তাপাররা | 

জেনারেল ভাতৃতিন-এর সৈনাপত্যে ভরোনেৰ রণাঙ্গন যে ক্ষেত্রটা বক্ষা 
করছিল সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিক থেকে কুরক্ধে ভেউে বেরোনর উদ্েশ্টে শত্রুর 
আমি গ্রপ লাউথ-এর ' আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। 
সেখানকার আত্মরক্ষা লাঁইনগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল ষ্ঠ গার্ডস আমির 
( সেনাপতি জেনারেল আই. এম চিসতিয়াকভ ) সৈন্যরা, ৭ম গার্ডস আগির 
( জেনারেল এম. এস. স্থমিলভ ) সৈন্তরা এবং জেনারেল এম ওয়াই কাতুকভের 
১ম ট্যাঙ্ক আমি । সাহস ও শোর দেখিয়েছিল ই এম. নেক্রাসভের সৈনাপত্যে 
৫২ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি, ভিভিশনের সৈম্থারা, কর্ণেল এ. আই. বাঁক্সতের নেতৃত্বে 
৬৭ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি, ডিভিশনের সৈন্যরা, এবং জেনারেল এ. এম বুরদেইনি 
ও জেনারেল এ. জি. ক্রাভশেক্কোর সৈনাপত্যে ২য় ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর ও 
কর্ণেল এন. ডি, শেভেলোর সৈনাপতো ২৭ তম আার্টি-ট্যাঙ্ক আঁটিলারি ব্রিগেড। 
১১ জুলাইয়ের দিনের শেষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শক্ররা ৩৫ কিলোমিটার 
এগোতে এবং প্রোখোরোভকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। ১২ই জুলাই সকালে 
স্তেপি রণাজনের সৈন্যদের সহায়তায় ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্ঠরা সেই এলাকায় 
এক প্রবল গ্রতি-আক্রমণ শুরু করল। স্তেপি ফ্রণ্ট থেকে দেওয়। ৫ম গার্ডস 
ট্যাঙ্ক আমি এবং ৫ম গার্ড আগি প্রধান ভূমিকা! নিল। ছুটি বিমান বাহিনী 
এট প্রতি আক্ষমণকে সহায়তা ফিল। প্রোখোরোভকা এলাকায় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ 
হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাস্ক যুদ্ধ, এতে ১২০* সোভিয়েত ও জার্মান ট্যাঙ্ক 
নিয়োজিত হয়েছিল। 

সোভিয়েত সৈন্যরা এই সক্ঘর্ষে জয়লাভ করল। শক্রুকে রুখে দেওয়! হল। 
২৩ শে স্কুলাইয়ের মধ্যে তাদের গোড়াকার লাইনে হঠিয়ে দিল ভরোনেৰ 
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রণাজনের সৈন্যরা এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি। স্তেপি রণাঙ্গনকে 
ইতিমধ্যে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

কুরস্ক অভিমুখে ধাবমান শত্রুর আক্রমণকারী সন্ত সমাহারগুলি মাত্র এক 
সঞ্চাহের মধ্যে তাদের আক্রমণ ক্ষমত! নিঃশেষ করে ফেলল । সিটাভেল 
পরিকল্পন! ব্যর্থ হয়ে গেল। 

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ তখন তুঙ্গে যখন ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বাম পক্ষ এবং 
ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টাল রণাঙ্গন শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্ সমাহারের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ 
শুর করল । 

ভরোনে ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈম্থর। ৩র' আগস্ট খারকত অভিমুখে প্রতি- 
আক্রমণ চালাল । এইভাবে “কুতৃজভ” ও “রুমিয়ানৎসেভ” সাংকেতিক নামাক্কিত 
ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভ রণনৈতিক অভিযান সম্পার্দিত হল পাঁচটি 
রণাঙ্গনের টসন্যদের দ্বারা এবং ছটি বিমান বাহিনীর, দুর-পাল্লার বিমান চলাচল 
ও বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের ইউনিটগুলির সহযোগিতায়। সোভিয়েত প্রতি- 
আক্রমণ বিজদ্র৷ থেকে চুগুয়েভ পর্বস্ত ৬০০ কিলোমিটারের ও বেশি বিস্তৃতি লাভ 
করেছিল। ৫ই আগস্ট শক্র প্রতিরক্ষার ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরিয়ে সোভিয়েত 
সৈম্তরা ওরেল ও বেলগোরোদ মুক্ত করল । 

ওরেল ও বেলগোরোদ মুক্তি উপলক্ষ্যে ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্ট গৌরবমণ্ডিত 
সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সম্মানে মস্ধে' সেই প্রথম কামান দেগে অভিনন্দন 
জানাল। তখন থেকে এটি প্রথা দাড়িয়ে গিয়েছে। 

বেলগোরোদের মুক্তির পর স্ডেপি রণাঙ্গন খারকভের দিকে এগোল। প্রতি- 
আক্রমণ ১৮ দিন চলল। শহরের প্রবেশ মুখে শক্রর! শক্তিশালী প্রতিরক্ষা! খাড়া 
করেছিল ও শহর ঘিরে ছড়ান বহু প্রবল প্রতিরক্ষা-বিদ্দু তরি করেছিল, কোথাও 
রি-ইনফোস'ড কংক্রিট শান্তী পাহারা বাক্স বা পিল-বকস দিয়ে, কোথাও বা 
মাটিতে ট্যাঙ্ক পুতে অথবা অন্যকোঁনও প্রতিবন্ধক দিয়ে। শহরটাও পরিসীম! 
গ্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। নাৎসী হাইকম্যাণ্ড তাদের সব চেয়ে সেরা 
প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে এসেছিল। হিটলার মাঁনস্টাইনকে হুকুম দিয়েছিল 
যে কোনও মূল্যে খারকত ধরে রাখতে, দোৌভিয়েত ফৌজ খারকভ দখল করলে 
যে দনবাল হারাতে হবে এর উপর সে জোর দিয়েছিল । 

সৈম্ত পুনধিন্তাস কিন্ত বাচাতে পারল না । ঘোর যুদ্ধের ফলে শত্র,রা ২০ শে 


২৮ কুরস্কের যুছ। 


আগস্টের মধ নিঙ্গেদের সম্পূর্ণ পরিবেটিত দেখতে পেল। শক্রুর হাতে রইল 
কেবল ধাঁরকত থেকে মেরেফ! ও ক্রাসনোগ্রাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ ও একটি 
মোটর রান্তা। কিন্তু সে দুটোর উপরই আবার আমাদের বিমান বাহিনীর খুব 
নীচু থেকে ক্রমাগত রোমাবর্ষণ চলছিল। 

২৩শে আগস্টের সকাল ১১টার মধ্যে ভরোনেঝ রণাজন ও সাউথ-ওয়েন্টা 
রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির সাায্যে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈশ্ঘরা খারকত অপ্পর্ণ মুক্ত 
করে ফেলল। শহর রক্ষা করেছিল যে সব শক্র সৈন্য সমাহার তার কিছু 
ধ্বংস হল ও কিছু পিছু হটে গেল। খারকভ দখল কুরস্ক বালজের সুবিশাল 
যুদ্ধকে জয়মুকুটে অভিষিক্ত করল। 

মন্কো আবার ২২৪টি কামান ২০ বার দেগে সোভিয়েত ফৌজকে অভিবাদন 
জানাল, এবার অভিবাদন খারকভ মুক্ত কবার জন্য । 

জুলাই-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কুরস্কে গ্রতি-আক্রমণ দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমী 
রণনৈতিক ক্ষেত্রগুলি জুড়ে সাধারণ গ্রতি-আক্রমণে পরিণত হল। পরবর্তী 
মাঁসগুলি এই আক্রমণ আরও ব্যাপক আঁকার ধারণ করল এবং ভেলিকি লুকি 
থেকে আজভ সাগর প্যস্ত নাৎসী রণাঙ্গনের পতন ঘটিয়ে ছিল । 

এই প্রতি আক্রঘণেই ট্যাঙ্ক-বাহিনী প্রথম ব্যবহৃত হল। স্থল-বাহিনীগুলিকে 
সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল ১ম, ২য়, ধ-ম, ১৫-শ, ১৬-শ ও ১৭-শ এয়ার আমি, 
দূরপাল্লার বিমান পরিবহণ এবং বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলি। 

কুরস্বের এঁতিহাসিক যুদ্ধ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ ও 
নিয়ামক ঘটনাবলীর অন্থতম। এই যুদ্ধের গতিপথে সোভিয়েত সৈন্বাহিনী 
৭টি প্যানৎসার ডিভিশনসহ ৩০টি শত্রু ডিভিশন চর্ণ করেছিল। এই ডিভিশন 
গুলি তাদের কার্ধকর শক্তির ৫* থেকে ৭৫ শতাংশ হারিয়েছিল। জার্মানরা 
লক্ষ সৈন্য গ্রায় ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৩০০ আগেয়ান্্ এবং ৩৭০*-র বেশি বিমান 
হীরিয়েছিল। 

এইভাবে রণনৈতিক উদ্যোগ আধার করায়ত্ব করার জন্য নাৎসী কম্যাণ্ডের 
শেষ প্রচেষ্টা ব্যথ হয়ে গেল। 

কুরস্কের যুদ্ধ সোভিয়েত যুদ্ধকলা ও সামরিক বিজ্ঞানের বিকাশে বিরাট 
অবদান করেছিল। এই প্রশ্নটি এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। 
আমি কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই বিশেষত রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির কাজকর্ম 


কুরস্থের যুদ্ধ ২৯ 


ও নিয়োগ সন্বন্ধে। এ কথা! আমি আগেই বলেছি ষে জেনারেল হেড 
কোয়ার্টার্স কুরক্ক অভিক্ষেপের এলাকায় ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার সিদ্ধাস্ত করেছিলেন । 
পরিস্থিতির সঠিক পরিমাপ এবং কি ঘটনাবলী ঘটবে তা আগে থেকে বুঝে 
এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর করেছিল যে প্রধান ব্যাপারগুলি কুরস্ক এলাকাতেই 
ঘটবে। সেই জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের 
ভিতর দিয়ে শক্রকে নিরক্ত করে ফেল! হবে, তারপর প্রতি-আক্রমণের মূহুর্তাট 
বেছে নিয়ে নাৎসী আক্রমণকারী গোঠীগুলিকে পযুদস্ত করা হবে। সামরিক 
ইতিহাসে এইটিই সম্ভবত একমাত্র ও অভ্ভুতপূর্ব দৃষ্টাস্ত যেখানে প্রয়োজনীয় 
আক্রমণাত্মক সম্ভাব্য ক্ষমতা রয়েছে এমন এক পক্ষ আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে 
গেল। 

পরবর্তী ঘটনাবলী এই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত 
লাইনগুলির ভিতর দিয়ে ভেঙে বেরো'নর প্রয়াসে ক্লাস্ত ও নিরক্ত শত্রু পক্ষ তার 
সমস্ত সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়ে এসেছিল । জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল 
স্টাফ ও রণাঙ্গন হেভ কোয়া্টার্সের পক্ষ থেকে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের রণনৈতিক 
কর্তব্যগুলির সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তটি ছিল স্থজনশীল দৃষ্টিতঙ্গির এক অসামান্য 
দৃষ্ঠান্ত। 

কুরস্কের যুদ্ধ এবং আরও অনেক অভিযানও দেখিয়ে দেয় যে বড় রণনৈতিক 
সাফল্য সম্ভব হয় যদি কেবল যথেষ্ট সংরক্ষিত শক্তি থাকে । গতিশীল যুদ্ধ, যাতে 
পরিস্থিতির এবং বিরোধী পক্ষের অবস্থানের তীব্র পরিবর্তন অনেক সময়েই ঘটে, 
তার বিশেষত্বের দরুণই এ রকম হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আগে থেকে 
সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ও প্রতি-আক্রমরেণ সাফল্য বহুল 
পরিমাণে পূর্ব নির্ধারিত হবে কেবল নিয়োজিত রণাঙগনগুলির প্রয়াস দিয়েই নয়, 
পরাক্রাস্ত সংরক্ষিত শক্তি পাওয়া যাবে কিন! তা দিয়েও । 

কুরন্কের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছিল যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকেও নামান 
হবে এই অঙ্গীকার শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান ক্রত ব্যর্থ করা এবং তারপর 
ছেদ না দিয়েই প্রতি-আক্রমণ শুরু কর! সম্ভবপর করেছিল। 

এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে কুরস্কের যুদ্ধে 
সবচেয়ে ফলপ্রদ্দভাবে ব্যবহার কর! হয়েছিল কিন? | 

যুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষা দেয় ষে কোন অভিযানের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে 


5? কুরক্ের যুদ্ধ 


ব্ণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে এনে ফেলতে হয়, আনতে 
হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এবং সঠিক সময়ে । কুরস্কের যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে কিন্ত 
স্তেপি রণাঙ্গনকে নিয়ে গঠিত রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে ব্যবহার 
কর! হয়েছিল। আদর্শস্থানীয় অবশ্য হত যদি স্তেপি রণাঙ্গনের গোটাটাই রেখে 
দেওয়া যেত এবং যথাসময়ে একটিই বিপুল আঘাত করা যেত । কিন্তু তৎকালীন 
পরিস্থিতির দরুণ প্রোখোরোভক1 খণ্ডে শত্রুর আক্রমণ রুধবার জন্য সবচেয়ে 
কাছের সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার করতে হয়েছিল। অতিরিক্ত চাপের 
সম্মুখীন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ঠিক পেছনে স্তেপি রণাঙ্গন হওয়ার দরুণ সেখান 
থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টা্সের নির্দেশে ছুটি ট্যাঙ্ক কোর, তারপর দুটি 
আমি, আরও কিছু পরে আর ছুটি আমিকে নেওয়া হয়েছিল। 

সংরক্ষিত শক্কিগুলিকে ব্যবহার করার অঙ্গীকার আবত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ও 
অতি-আক্রমণের অগ্রগতির উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, শত্রুর তুলনায় সংখ্যার 
দিক থেকে প্রয়োজনীয় প্রাধান্ত নিশ্চিত করেছিল এবং অভিযানের গাতিপথে 
উদ্ভূত নতুন নতুন কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থকৌশলী চালের পক্ষে 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। 

রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির ব্যবহারে কুরস্কের যুদ্ধে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 
তাৎপর্য আজও একটুও নষ্ট হয়নি । একথ! ঠিক যে রণনৈতেক সংরক্ষিত শক্তির 
চরিক্র ও গুণ ব্মানে কিছুটা বদলেছে । কিন্তু সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলা এবং 
প্রধান আক্রমণের গতিমূখে সঠিক সময়ে তাকে কাঁজে লাগাঁনর অঙ্গীকার এখনও 
যুদ্ধ কলায় সবচেয়ে গুরুত্পূরণ প্রশ্নগুলির অন্যতম | 

কুরক্কে প্রতিরক্ষা প্রধান উদ্দেশ্ত যে শত্রুকে নিরক্ত করে ফেলার এবং প্রতি- 
আক্রমণ শুরুর অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করার অভিযান তা এখানকার আত্মরক্ষা - 
মূলক লড়াইয়ের সংগঠন ও পরিচালনা থেকে অসামান্ত ভাবে ফুটে উঠেছিল। 
একথার উপয়ও বিশেষ করে জোর দেওয়া দরকার যে এই আত্মরক্ষা সাধারণ 
আত্মরক্ষা ছিলনা, উদ্দেশ্তটমূলক ছিল। সেখানে সোভিয়েত শক্তিগুলিকে গড়ে 
তোল! হয়েছিল আক্রমণাত্মক উদ্দেস্তে, আত্মরক্ষার উদ্দেস্টে নয়, এর প্রভাব 
আত্মরক্ষণার চরিত্রের উপরও পড়েছিল, যথা £ বিরাটভাবে আয়েয়াস্থ জড়ো 
ক্ষর! ( উদ্দাহরণ হ্বরূপ ১৬শ আমির রণাঙ্গনের সন্ুখভাগের প্রতি কিলোমিটার 
পিছু ৯*টিরও বেশি আমনেয়াম্ ছিল ), ছুর্গ নির্মাণ, যুদ্ধের শৃঙ্খল! গভীরে বন্ধদূর 
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পর্যন্ত সম্প্রসারণ ও বিপুল সক্রিয়ত!। কুরন্কে আত্মরক্ষা! ব]বস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল 
উচ্দরের স্থিতিশীলতা ও সক্রিয়ত! 

এই সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়েছিল মূলত অগ্রিবর্ষণের জন্ত শক্তিশালী প্রতি- 
প্রস্তুতিতে, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত লাইনগুলিতে সময় মত এসে উপস্থিত থাকায়; 
জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে কৌশল প্রয়োগে এবং শক্রর বিরুছধে 
প্রতি-আক্রমণে। 

কুরস্কে গ্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল গ্রথমত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে । ব্যবস্থাটি 
খুবই কার্যকর ছিল। কার্ধকর হতে পেরেছিল যার দরুণ সেগুলি হল ট্যান্ব- 
প্রতিরোধী শক্ত প্রতিরক্ষা-বিন্দু ও এলাকাগুলিকে বেশির ভাগ জায়গায় পদাতিক 
সৈন্বিস্তাসগুলির মধ্যে ও গভীরে স্থাপন করা, ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা 
বিদ্দুগুলির অগ্রিবর্ষণের ঘনিষ্ঠ সমন্থয়, ট্যাঙ্-প্রতিরোধী অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থাগুলির 
ব্যাপক ব্যবহার এবং ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী সংরক্ষিত গোলন্দাজ শক্তির স্থুনিপুণ 
চাল। 

্রিয়ানস্ক ও খারকভ অভিমুখে শত্রুর উদ্দেশ্টমূলক ও গতীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে 
বিন্যান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থলিকে ভেদ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা কুরস্কের যুদ্ধে 
সফলভাবে সমাধান করা হয়েছিল । 

শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে তেদ করা হয়েছিল তুলনামূলকভাবে অপরিসর 
রণা্গন ক্ষেত্রগুলিতে, ঘেসব জায়গায় শক্রর উপর প্রাধান্য লাভ করা যায় 
এমনভাবে জনশক্তি ও অস্তশগ্ জড়ে। কর! হয়েছিল । এই কথা বললেই যথেষ্ট 
হবে যে ১১শ গার্ডস আগির নেতৃত্ব করেছিলেন যে জেনারেল আই. কে. 
বাগ্রামিয়ান, তার দায়িত্বে ন্যস্ত আক্রমণাত্মক ক্ষেত্রের ৪০ শতাংশ ছিল শক্রর 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার এলাকা, সেখানে তিনি পদ্দাতিক ভিভিশনগুলির ও 
সমস্ত সহায়ক সুযোগ-স্থুবিধার ৯২ শ্তাঁংশ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। জেনারেল 
এ. এস. ঝাগভের নেতৃত্বে ৫ম গার্ডস আমি এবং জেনারেল আই. এম 
মানাগারভের নেতৃত্থে ৫৩তম আমি ও তাদের প্রধান শক্তিকে প্রধান আক্রমণের 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। যুদ্ধরত সৈন্যের ঘনত্ব সেখানে ছিল প্রতি 
দেড় কিলোমিটারে এক ডিভিশন, আর সম্মুখ রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে 
নিয়োঙ্গিত ছিল ২৩০ থেকে ৩** রণালনের কামান ও মর্টার এবং ৭০টি পর্যন্ত 
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং চালিত কামান । 
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ভেঙ্গে বেরোন একটা কল! । পাটিগাণিতিক অক্ষের যোগফল নয়। তেজে 
বেরোন কত কঠিন তাঁর বেশ কিছু উদাহরণ আমাদের জান! আঁছ। সাধারণ 
ভাবে লড়াইয়ের মধ্যে তেঙে বেরোনর মৌলিক উদ্দেশ্য হল ব্‌যহ রচিত প্রতিরক্ষা 
এলাকায় শত্রর প্রধান শক্তিকে বিচুর্ণ করা! এবং যে জায়গ! দিয়ে ভেঙে বেরোন 
হুল সেই ছেদের ভিতর গতিণীল সশস্ত্র শক্তি, যথা ট্যাঙ্ক বাহিনী অথবা পিছনে 
আসছে রণাঙ্গনের সন্মুখস্থ যে সব স্তর তাদের ঢুকিয়ে দেওয়! | 

সাফল্যকে যথাযধতভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছেদের ভিভরে ট্যাঙ্ক বাহিনী 
প্রথম ঢুকিয়ে দেওয়! হয়েছিল কুরস্গের যুদ্ধেই ; সামনেকার গতিধল গোষ্ঠী এখানে 
ট্যাস্কবাহিনী দিয়েই গঠিত ছিল। এই দিক দিয়ে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ বেলগোরোদ 
খারকভ অভিযানে ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির কাজ। ব,/হ-রচিত প্রতিরক্ষা 
এলাকা ভেদ করার পর পাশাপাশি যুদ্ধরত এই ছুটি আমি শক্রর চলতি লড়াইয়ের 
এলাকার গভীরে দ্রুতগতিতে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাল এবং ১২০-১৫* 
কিলোমিটার এগিয়ে গেল। বোগোদুখভ অভিমুখে আক্রমণরত ১ম ট্যাঙ্ক 
আমি ফিল্ড আম্সিগুলি থেকে পৃথকভাবে দিনে ২০-৩* কিলোমিটার করে 
এগোতে লাগল এবং নাৎসীর্দের চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তি, পার্থদেশ ও 
পশ্চাদতাগের উপর আঘাত করে বাধ্য করল তাদের অবস্থানগুলি ছেড়ে দিতে 
এবং পশ্চিমে হটে যেতে। 

কুরস্কের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হল অভ্তুতপৃব ট্যাঙ্ক সংঘর্ষ, ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃহত্তম । 
একথা আমি আগেই বলেছি যে প্রোখোরোভক! এলাকায় এক বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধ 
হয়েছিল। তারপর এল আখতিরক! ও বোগেছুখভ এলাকায় পরপর অনেকগুলি 
যুদ্ধ। এই সব যুদ্ধে অজিত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান । এথেকে দেখা যায় 
যে ফলাফল নিঠর করেছিল ফিল্ড আগিগুলির ও অপরাপর ইউনিটের সঙ্গে 
ট্যাঙ্ক আমিগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ ও বিমানশক্তি- 
গুলির সহায়তার সঠিক সংগঠন, প্রধান আক্রমণের গতিমুখে শক্তিগুলিতে 
কেন্দ্রী কৃত করা, আক্রমণের ক্ষিপ্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণের উপর । কুরক্কের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল যে তার! এক পরাক্রাপ্ত 
ও গতিশীল আক্রমণকারী শক্তি। 

লক্ষ্যণীয় অগনিবর্ষণ শক্তি সোভিয়েত গোলন্দাজবাহিনী যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক 
পর্যায়ে শতকে ঠেকিয়ে রেখে ছিল এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে 
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শক্তিশালী সহায়ত! দিয়েছিল । 

কুরস্কের যুদ্ধে বিমানবাহিনীর ব্যবহার যুদ্ধকলার তত্বের বিকাশে অনেকখানি 
অবদান করেছিল । আকাশপথে সোভিয়েত বিমানের সম্পূর্ণ প্রাধান্য ছিল। 
প্রতি-আক্রমণের গতিপথে যেখানে শত্রুকে পেয়েছিল সেখানেই তারা আক্রমণ 
করেছিল। শত্রর সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই হয়েছিল । আত্মরক্ষা- 
মূলক যুদ্ধে ও প্রতি-আক্রমণের সময়ে, উত্তয় ক্ষেত্রেই বিমানের ন্থুবিপুল ব্যবহার 
করা হয়েছিল, কতকগুলি বিমানবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা! বিমান পরিবহণ ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতায় কাজ করেছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধে একট! বড় কাজ করেছিল সোভিয়েত বাহিনীর চলাচল ও 
সরবরাহ ব্যবস্থাগুলি। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সময়ে সেপ্ট1ল রণান ৭৮০টির 
বেশি রেল কামরা ভি ও ভরোনেৰ রণাঙ্গন ৭৩৭টি রেল কামরা ভত্তি 
গোলাবারুদ ব্যবহার করেছিল। এই একই সময়ের মধ্যে ওই ছুই রণাঙগন 
২৩,৯০০ টন জ্বালানি ব্যবহার করেছিল । চিকিৎসক ও সেবিকাদের প্রশংসায় 
ছু" চার কথা অবশ্যই বলতে হবে, তার! সোভিয়েত সৈন্যদের জীবন বাচানর 
জন্য ও নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যাতে তারা আবার লড়তে পারে 
সেই উদ্দেশ্যে সুস্থ করে তাদের নিজের নিজের ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য 
সর্বপ্রকারে গ্রচেষ্টা করেছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধে রণকৌশলের বিকাশের কথা বলতে গিয়ে আমি স্থলযুদ্ধের 
সংগঠন ও পরিচালন! সন্বদ্ধে দু-এক কথা বলতে চাই। এ একটা অত্যন্ত জটিল 
ধরনের কলা আজকেও যার গুরুত্ব রয়েছে । এই যুদ্ধে সকল রকম অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহৃত হয়, সেনাপতি ও কমীদের তরফ থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য 
পুব্ধানুপুন্থ প্রস্তুতির এবং পারস্পরিক ক্রিয়া সংগঠনের প্রয়োজন হয়; কারণ 
সমস্ত রকমের সশগ্ত বাহিনীর ও সেবাব্যবস্থার যৌথ প্রচেষ্টাতেই কেবল সাফল্য 
অজিত হতে পারে। 

কুরস্কের যুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান বোঝ! বহন করেছিল পদ্দাতিক বাহিনী । 
“্ট্যা্ক ও গোঁলম্দাজদের কামান গর্জনের সঙ্গে এবং বিমান সমর্থন নিয়ে পদাতিক 
ব্যাটে্সিয়ানগুলি ও রেজিমেপ্টগুলি আক্রমণের গতি নির্ধারণ করেছিল, যুদ্ধকে 

ধত করেছিল এবং গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটগুলির সঙ্গে 

মিলে দখল বর! জমি সংহত করেছিল । 
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একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে কুরস্কের যুদ্ধে অজিত অভিজ্ঞতা তাঁর 
কোনও নুল্যই হারায় নি। সেনাপতিদের,স্টাফ অফিসারদের ও সৈন্তদের কাজকর্ম 
সম্বন্ধে অনেক সাধারণ নীতি বর্তমানে সৈন্ত প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত কাধকর । 

কুরস্কের যুদ্ধের সামরিক ও রাজনৈতিক তাৎপধ অতিরঞ্রিত করা শক্তি। 
শত্ররা সর্বমোট ১০০-র বেশি ডিভিশন, অর্থাৎ সোভিয়েত-জামান রণাঙ্গনে 
তাদের মোট ডিভিশনের প্রায় অর্ধেক নিয়োগ করেছিল। তাদের অতি 
বিপুলাংশ নিয়ামক আঘাতের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছিল এবং 
শত্রুদের ইউনিটগুলির মধ্যে সবচেয়ে সের! ও যুদ্ধের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল । জার্মান সশস্ত্র বাহিনীগুলির মর্ধাদায় 
এমন আঘাত করা হয়েছিল যা! তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নাৎ্সী 
সৈন্তবাহিনীর বিপর্যয় জার্মান হাই কম্যাণ্ডের আক্রমণাত্মক রণনীতিকে খতম 
করে দিয়েছিল। পশ্চিম জার্মীন ইতিহাসবিদ রিয়েকার লিখেছেন “অপারেশন 
সিটাভেলের ব্যর্থতার পর সমস্ত মাথা ঠাণ্ডা লোকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল যে রাশিয়াতে ফের আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে পরিস্থিতি স্থাষ্টি 
করার এবং ফলত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিয়ামক জয় করার আর 
কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না ।”৯ 

সবচেয়ে গুরুতর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল শক্রর গাজোয়! বাহিনী- 
গুলিকে । এ ছিল তাদের মৃত্যুর আগে শেষ গান। কুরস্কের যুদ্ধে জয় লাভ 
করেছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী, যারা শত্রুকে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ ক'রে সসম্মানে 
তাদের কর্তব্য পালন করেছিল । 

কুরস্ক এলাকায় শক্রর গ্রীক্মকালীন আক্রমণাআক অভিযানের বার্থতা 
সোভিয়েত সৈন্তরা কেবল শীতকালেই আক্রমণ করতে সক্ষম এই মর্মে নাৎসীদের 
অলীক প্রচারকে সমাধিস্থ করেছিল। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ একথা প্রমাণ 
করেছিল যে তারা যে কোনও খতৃতে, কঠোর শীতের মত গ্রীঘ্মেও শত্রুকে চর্ণ 
করতে সক্ষম । 

কুরস্কের লড়াইয়ের সুরূর প্রসারী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এই 
লড়াই নাৎসী জার্নানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ামক শক্তি হিসাবে সোভিয়েত 


১ কারল ছাইনরিশ রিয়েকার ; আইন মান ফেরঙলগিয়েরট আইনেন ভেলটক্রিগ : ফ্রাণস্কফুর্ট 
আম মাইন, ১৯৫৫, পৃষ্টা ২৯১। 


ুরমবের যুদ্ধ ্ 


ইউনিয়নের প্রামাণিক স্থান আরও উধের্ব তুলে ধরেছিল। এই যুদ্ধে জয় 
দখলীরুত দেশগুলির মানুষদের মধ্যে এই আশা! দুঢ়তর করেছিল যে তারা শীদ্ুই 
মুক্ত হবেন এবং নাৎলী দখলদারদের বিরুদ্ধে ক্রিয়াকলাপে তাদের আরও 
উদ্দীপিত করেছিল। কমিউনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টিগুলির নেতৃত্বে নতুন নতুন 
শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল । 

পূর্বে ভেরমাধটের আক্রমণাত্মক রণনীতির ব্যর্থত! নাঁৎ্সী নেতাদের বাধ্য 
করেছিল যুদ্ধ চালনার নতুন পথ খুঁজতে । তার! সিদ্ধান্ত করল সমগ্র সোভিয়েত- 
জারা" রণারঙ্গন জুড়ে রণনৈতিক প্রতিরক্ষায় চলে যাওয়ার এবং সোভিয়েত 
বাহিনীর উপর গ্ঠির অবস্থানের যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার কিন্ক সোতিয়েত সৈন্যদের 
ক্রমশ বেশি বেশি শক্তিশালী আঘাত সে পরিকল্পনাকেও বার্থ করে দিল। 

সোভিয়েত ইউনিয়কে হতমান করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদ 
ও তন্ববিদর! ইতিঠাপত্ছে বিকৃত করে, কুরন্ধের যুদ্ধে সোতিয়েত বাঠিনীর জয়কে 
খাটো করে দেখায় এবং এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর একটা ঘটন মাত্র 
হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করে, এমনকি একে নীরবে এড়িয়ে ধা এয়ারও 
চেষ্টা করে। 

সত্যকে এইভাবে ব্যাখা! করার পঞ্ষতি নতুনও নয় মৌলিকও নয়। এর 
উদ্দেশ্ট কেবল বান্তবকে উল্টে দেখান । 

ক্রস্কের যু্ে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের শশ্ন ফৌজ এক বিরাট নৈতিক 
ও রাজনৈতিক বিজয় লাভ করেছিল। দেশের প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি, সব চেয়ে 
কঠোর পরাক্ষায় টিকে থাকার ক্ষমতা ও বীরত্ব--এইগুলি হল সেই সব 
স্বাভাবিক গুণ লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষ যার পরিচয় দিয়েছিল। মুক্তি যুদ্ধের 
মহান আদর্শে অন্প্রাণিত সোভিয়েত সৈগ্ঠরা নিজেদের অমর গৌরবে ভূষিত 
করেছিল। 

কমিউনিন্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কুরঞ্ের যুদ্ধে আমাদের সৈন্দের 
অসাধারণ যুদ্ধকমের উচ্চ ্রশংসা করেছিল । বছু ইউনিট ও সংগঠন বিভিন্ন 
সন্মানন্চক অঙারে ও পদকে ভূষিত হয়েছিল এবং যে সব নগর ও শহর তার! 
মুক্ত করতে সাহাষ্য করেছিল, যথা! ওরেল, বেলগোরোদ, কারাশেভ, খারকভ 
ইত্যাদি তাদের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল । ১ লক্ষেরও বেশি 
অফিসার ও সৈনিক বিভিন্ন অর্ডারে ও পঙ্গকে ভূষিত হয়েছিলেন । তাদের মধ্যে 
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১৮* জন, ধার! সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাদেরকে “সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের বীর" খেতাব দেওয়া হয়েছিল । সারা পৃথিবী জানে পাইলট এ. কে. 
গোরোভেৎস, আই. এন কোঝেছুব ও এ. পি মারেসিয়েভ-এর বীরত্ব কাহিনী, 
গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক সৈন্ত ভি এন রকোন্য়েত, জি. আই. ইগিশেভ, ভি. পি. 
জেরাসিমভ, এ আই পেত্রভ ও শালান্দিন-এর বীধ ও শোধ, পঞচাতিক সৈল্ত 
তি. এফ. শেরনেস্কো॥ এইচ. মুহসদিয়েভ, এ. এ. বেলগিন, এস. পি জোরিন, 
আই ভি. ইলিয়াসভ ও আরও বছ জনের সাহসের কথা । 

সোভিয়েত বিমান বাহিনীর লোকদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিল ফ্রেঞ্চ 
নরম্যাণ্ডি স্কোয়াডনের পাইলটরা, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার! বীর ও দৃস্কল্পের 
পরিচয় দিয়েছিল। 

কুরস্বের যুদ্ধ আর একবার প্রমাণ করেছিল যে সোভিয়েত ফৌজের প্রয়াসের 
সঙ্গে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ তারের প্রাণমন মিশিয়ে দিয়েছিল। ওখানে 
শত্রুকে বিচুশ করায় সোভিয়েত সৈম্তদের অনূল্য সাহায্য দিয়েছিল পোভিয়েত 
গেরিলা যোদ্ধারা । একেবারে ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তারা একটা রীতিমত “রেল- 
পথে যুদ্ধ” বা! “চলমান যুদ্ধ” লাগিয়ে দিয়েছিল। বাইলোরুশিয়!, ইউক্রাইন ও 
কুরম্ক, ওরেল ও ম্মোলেনক্ক অঞ্চলের গেরিলা যোদ্ধারা আগস্টের মাঝামাঝির 
মধ্যে তাদের কাজকম অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছিল । 

কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ্ের এঁতিহাসিক জয়লাভ সহজ 
ছিল না । বিপুল জনশক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে এই জয় 
অজিত হয়েছিল। 

মহানি দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যয়যোগ্যভাবে প্রমাণ করেছে যে 
পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে সমাজতন্ত্রকে চর্ণ করার ক্ষমত! ধরে; 
যে সব মানুষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনুরক্ত, তাদের সমাজতান্ত্রিক 
দেশকে ভালবাসে এবং লেনিনবাদী পার্টিকে ঘিরে সমবেত হয়েছে--তাদের 
দমিয়ে রাখার ক্ষমতা ধরে। এই সব ফলাফল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের 
পক্ষে এক কঠিন সতর্কবাণী, ইতিহাসের এক কঠোর ও অবিল্মরসীয় শিক্ষা। 

কুরস্কের যুদ্ধে রণাঙ্গন ও বাহিনীগুলির সেনাপতির৷ এবং রণাঙ্গনের চিফ অব 
স্টাফর! সৈন্ত পরিচালনায় বিপুল দক্ষতা দেখিয়েছিলেন! তাদের মধ্যে ছিলেন 
জেনারেল কে. কে রোকোসোভস্কি, এন. এফ. ভাতৃতিন, ভি. ডি সোকোলো- 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৭ 


ভক্কি, আর. ওয়াই ম্যালিনোভক্কি, এম. এম. পোপভ, এম. ভি জাখারত, এস. 
পি ইভানভ, এফ. কে কোরবেনেভিচ, এম. এস. ম্যালিনিন, এ. পি পৌকরোভ্কি 
এল. এম. সান্দালভ, আই কে. বাগ্ৰামিয়ান, পি. এ. বেলভ, ভি. এম. বাদানভ, 
আই. ভি. বোলদিন, এস. আই. বোগদানভ, পি. আই. বাতভ, এন. এ গাগেন, 
আই. ভি. গালানিন, এ.ভি. গোরবাতভ, এস. কে. গোরিযুনভ। এম. এম. 
গোরোমত, এ. এস. বাদভ, এম. ওয়াই. কাতৃকভ, ভি. ওয়াই. কোলোকচি, 
পি. পি. কোরঝুন, এস. এ. ক্রাসোভদ্কি, ভি. ডি ক্রিস্থচেনকিন, আই. এম. 
মানাগারভ, কে. এস মসকালেঙ্কো, এন এফ. নাউয়েক্কো, এন. পি. পুখভ, 
পি. এল রোমানেক্ষো, পি. এ রোতমিস্্রভ, এস. আই. রুদেক্ষো, পি এস. রাঈ- 
বালকো, ভি. এ স্ুদেৎস, এস. জি. ভ্রফিমেঙ্কো, আই. আই. ফেদ্যনিনস্কি, আই. 
ডি চেনিয়াখভস্কি, এন. ওয়াই চিভিসভ, আই. এম. চিন্তিয়াকভ, এম, এস. 
স্বামলভ ও অন্যুরা । 

বিভিন্ন সহায়ক ব্যবস্থার ও বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর প্রখ্যাত নেতারাও 
ঘটনাস্থলে অনেক সাহায্য করেছিলেন, যথা এয়ার মারশশীল এ. এ. নভিকত, এবং 
জেনারেল জি. এ. ভোরোঝেইকিন ও জেনারেল এস. এ খুদিয়াকভ ( বিমান 
বাছিনী ), মার্শাল এন. এন. ভরোনভ, ও জেনারেল এম. এন. চিসতিয়াকভ 
€ গোলন্দাজ বাহিনী )। 

রণাঙ্গনের ও সেনাবাহিনীর সামরিক কাউন্সিলের সদশ্তরা সৈন্যদের 
সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে একটা বিরাট কাজ করেছিলেন । তাদের 
মধ্যে ছিলেন নিয়োক্ত জেনারেলরা-_এ. এস. ঝেলতত, আই. জেড. সুসাইকস, 
কে. এফ. তেলেগিন, এল. আর, কোরনিয়েৎস, আই. এস. গ্রশেৎক্ি, এম. এম. 
স্তাখুরক্কি, এম. এ. কোজলত, ভি ক্রাইন্ট্যকভ, এ. এ. ইয়েপিশেভ, পি. এম. 
লাতিশেভ, এন. কে. পোপেলঃ এন. এ বাদেতস্ষি, ও অন্যরা । 

বিভিন্ন রণাজজনের লড়াইয়ের সমন্বয় সাধনের জন্য বিপুল পর্সিমাণ কাজ 
করতে হয়েছিল জেনারেল হেড কোয়াটার্সের প্রতিনিধি ভেপুটি হুপ্রীম কম্যাণ্ডার 
ইন চিফ মাশীল জি. কে. জুকভকে এবং চিফ অব দা! জেনারেল স্টাফ যার্শাল 
এ, এম ভ্যাসিলেভস্কিকে ৷ 

কুরস্ক বালজের গৌরবময় যুদ্ধ কালের সঙ্গে সঙ্গে দুরে সরে যাচ্ছে । লোকের 
যন থেকে অনেক কিছুই হয় তে! মৃছে গিয়েছে, কিন্তু দৃঢ়তা, সাহস ও বীর্ধের 


৩৮ কুরস্কের যুদ্ধ 
এক মহাকাবা কুরস্তের যুদ্ধ-যা সমসাময়িক লোকেদের বিশ্বয়ে অবাক ও 
রধাপ্ুত করেছিল-_সেই মুদ্ধ আমাদের মহান সমাজতান্ত্রিক দেশের ছুর্তেন্ঠতার 
প্রতীক হিসাবে চিরকাল জেগে থাকবে। 

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্থের যুদ্ধ ছিল এক পথচিন্ধ। শতান্ধীর 
পর শতাী ধরে সে জাগরুক থাকবে ফেবল অক্টোবর বিপ্লুব থেকে জাত সমাজ- 
তাগ্রিক দেশের ও তার সশদু শক্তিগুলির অনতিক্রমনীয় পরাক্রমের প্রতীক 
হিসাবেই নয়, মোভিয়েত যুদ্ধকলার সমুজ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেও | 


মার্শাল 
গেয়োগি জুকভঞ* 


কুরক্ক বালজ-এ 





কুরক্কের লড়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক যুদ্ধ- 
গুলির অন্ততম ৷ এই যুদ্ধের গতিপথে হিটলারের যুদ্ধ যন্ত্রকে আর একটা বিচুর- 
কারী আঘাত দেওয়া! হয়েছিল যা নাৎসী হাই কম্যাগুকে আক্রমণাত্মক রণনীতি 
সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে ও রণনৈতিক আত্মরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য করেছিল। 

আমার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমি এই যুদ্ধের পরিকল্পনায় এবং 
আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাআ্বক লড়াইতে রণাজনগুলির ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় 
সাধনেও প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলাম | 

আমার শ্বতিকথায়১ আমি কুরস্কের যুদ্ধের আগেকার ঘটনাবলীর বর্ণনা 
দিয়েছি । 

এই লেখাতে আমি কুবস্কের সোভিয়েত ফৌজের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে 
ও প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ওই লড়াইগুলির সঙ্গে জড়িত 
কিছু প্রন শিয়ে আলোচনা করব । 

১৯৪৩ সালের বসন্তকাল তাড়াতাড়িই এসেছিল, আর সে বসস্ত আমাকে 
দেখেছিল উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে । ১৩ই অথবা ১৪ই মার্চ স্তালিন. আমায় 
ফোন কবেছিলেন ও সাউথ-ওয়েন্টারন ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি 


“ চারবার “সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাঁবে ভূষিত মার্শাল জুকভ ছিলেন জেনারেল 
হেড কোয়ার্টাঠএর সদস্ত এবং ডেপুটি স্ত্রীম কমাগ্ডার ইন চিফ। শুীম কমাগ্ডার ইন 
চিফের নির্দেশে তিথি কুরস্ক বালজে বিভিন্ত্র রণাঙ্গনের যুদ্ধের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। 

১ জি কে" জুকভ, পুধোক্ত । 


৪০ কুরস্কের সুদ 


আলোচনার জন্ত জেনারেল হেড কোয়া্টার্সে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । এ কথা 
স্থবিদিত যে ওই ছুই রণাঙ্গনে শত্রু এক প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছিল এবং 
সোভিয়েত সৈন্ঠদের পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের রণাঙ্গনগুলি 
অন্থবিধার মধ্যে পড়েছিল, বিশেষত পড়েছিল খারকভের দক্ষিণ-পৃবে | সেখান- 
কার অবস্থা খতিয়ে দেখার ও ঘটনাস্থলে গিয়ে 'সেনাপতিদের সাহায্য দেওয়ার 
দরকার হয়েছিল। 

জেনারেল হেড কোয়ার্টা ও রণাঙ্গনের স্টাফদের পক্ষ থেকে সোৎ্সাহ 
পদক্ষেপের কল্যাণে শত্রুদের রুথে দেওয়া গিয়েছিল, আর এপ্রিলের গোড়ার 
আমাদের সৈগ্ঠরা সেভেরস্কি দনেৎস-এর উপরে তাদের অবস্থানকে সংহত করে 
ফেলেছিল। র 

যা অবস্থ! ধাড়িয়েছিল তাতে সোভিয়েত স্থপ্রীয কমযাণ্ডের সামনে যে প্রশ্নটি 
উঠেছিল তা হল ১৯৪৩ সালের বসন্তে ও গ্রীন্মে সোভিয়েত সশপ্ম ফৌজ .য যুদ্ধ 
করবে তার ধরন ঠিক করা । আমর! পবোপরি আগ্রহণাল ছিলাম দক্ষিণ- 
পশ্চিম খণ্ডে, কারণ সেইখানেই নাৎসী ফৌজের বিপুলাংশকে নিয়োগ করা 
হয়েছিল। শক্রর! আক্রমণাত্মক লড়াই চালিয়ে যাবে কিনা, আর গেলে কোন 
সময় পর্যস্ত সে কথা বের কর! দরকার হয়ে পড়েছিল । অবশ্য এটা সস্তভব ছিল 
যে সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকাতে হিটলারপন্থী সেনাপতিরা আত্মরক্ষীমূলক 
লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেবে। চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ মার্শাল এ এস 
ত্যাসিলেভস্কির ও রণাজনের গেনাপতিদের এঁক্যমতে সেপ্টাল, ভরোনেৰ ও 
সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাক্গনগুলির উল্টোদ্দিকের এলাকাগুলিতে পুঙথাঙ্গপুঙ্খ অনুসন্ধান 
চাঁলানর জগত জেনারেল স্টাফ অনেকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ভ্যাসি- 
লেতক্কি গোয়েন্দা বিভাগকে এবং গেরিলা আন্দৌলনের সদর দফতরকে নির্দেশ 
দিলেন শক্রর লড়াই চালানর এলাকার গভীরে শত্রর সংরক্ষিত শক্তিগুলির 
সংখ্যাগত শক্তি ও তাদের অবস্থানের স্থান এবং ফ্রান্স, জাম্ানি ও অন্যান্য দেশ 
থেকে আনীত সৈন্যদের জড়ো৷ করার এলাকাগুশি নির্ধারণ করতে । 

রণাক্গনগুলিও তাদের নিজ নিজ লড়াইয়ের এলাকায় নিয়মিত বিমান ও স্থল 
অহ্থসন্তাশ ভু করেছিল । এপ্রিলেন্র গোড়াতেই ওরেল, সফি ফেলগোরো ও 
খারকন্ এঙ্গাফাতুলিতে শত ফৌছ্ের শক্তি সম্বন্ধে যথেই খবর যোগাড় কর! 
হয়েছিল। সেগুলির বিশ্লেষণ করে এবং ভরোনে ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
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সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে ও তারপর প্রত্যক্ষ লাইনে ভ্যাসিলেভক্কির 
সঙ্গে পরামর্শ করে ৮ই এপ্রিল আমি কুরস্ক বালজে ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষায় থাকার 
প্রয়োজনীয়ত! সন্বদ্ধে আমার মতামত জানিয়ে একটি রিপোর্ট সুপ্রীম কম্যাগ্ডারকে 
পাঠালাম (২নং ক্রোড়পত্র দেখুন )। আমাদের সৈন্যদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে 
টেক্কা দিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে বলে আমি 
মনে করেছিলাম । 

আমার প্রস্তাব ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শত্রুর শক্তি ক্ষয় করা, তাদের 
ট্যাঙ্ক গুলে! অকেজো করে দেওয়া, তারপর নতুন সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে আসা, 
সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু কর! ও শক্রর প্রধান গোঠীগুলিকে খতম করে 
দেওয়া । শিগগীরই সেপ্টাল ও ভরোনেক রণাজন তাদের বিবেচনাও পাঠিয়ে 
দিল (৩ ও ৪ নং ক্রোড়পত্র দেখুন )। 

আমাদের যুক্তিগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন-চিফ, 
শেষপর্যন্ত দৃঢ় সম্মতি ছিলেন যে গভীরে বিন্তন্ত প্রতিরক্ষা ঘাটিগুলি থেকে সমস্ত 
রকম অস্ত্রের অগ্রিবর্ষণ দিয়ে জার্মীন আক্রমণাত্মক অভিযানের মোঁকাবিল! করতে 
হবে, আকাশ থেকে শক্তিশালী আঘাত এবং যুদ্ধরত ও রণনৈতিক সংরক্ষিত 
শক্তিগুলির তরফ থেকে প্রত্যাঘাত করতে হবে, তাতে করে শত্রকে ক্লাস্ত ও 
নিরক্ত করে ফেলে তারপর বেলগোরোদ-খারকভ ও ওরেল খণ্ডে শক্তিশালী প্রতি 
আক্রমণ করে তাকে খতম করতে হবে। তারপর সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে গভীর 
আক্রমণাত্মক ধাক! চালিয়ে যেতে হবে। 

কুরস্ক বালজে জার্মানদের একবার ছত্রভঙ্গ করতে পারলে জেনারেল হেড 
কোয়ার্টার্সের প্রস্তাব ছিল দনবাস, নীপারের পূর্বের সমগ্র ইউক্রাইন মুক্ত করা, 
তামান উপদ্বীপে শত্রুর অবতরণের তীরভূমি ধ্বংস করাঃ পূর্ব বাইলোরুশিয়া 
পুর্্দখল করা এবং আমাদের দেশ থেকে শত্রুকে দূর করে দেওয়ার পরিবেশ স্ষ্ট 
কর । 

জেনারেল হেড কোয়া্টার্স কুরম্ক এলাকায় প্রধান জার্মান ফৌজগুলিকে 
ছত্রভঙ্গ করার পরিকল্পন! করেছিলেন নিয়োক্ত ভাবে । 

প্রধান জার্মান গোত্ীগ্ুলি যে সব ঘটি খেকে কাঁপিয়ে পড়বে সেগুলি সঠিক- 
ভাৰে নির্ধারণের পর সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত হয়েছিল যে অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত 
আগ্নেয়াস্থ ও মর্টার থেকে বাঁকে ঝীকে প্রবল অগ্নিবর্ষণ করা হবে এবং সমন্ত 
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আয়ত্রগত বিমান থেকে শক্রুকে আঘাত করা হবে৷ কুরঞ্চ বাঁলজ এলাকার 
মুদ্রত সৈন্যদের নির্ভরযোগ্য বিমান ছত্র যুগিয়ে এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে 
সহায়তা করে আমাদের বিমান বাহিনী আকাশপথে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রাধান্ত 
প্রতিষ্টা করবে বলে স্থির হয়েছিল । পরিকর্পিত হয়েছিল যে এই কর্তব্য সাধনের 
জন্ত ভরোনেঝ, সেপ্টাল ও আশেপাশের সমস্ত রণাজনের বিমান এবং দূর-পাল্পার 
বিমান পরিলভণের বিমানগুলিকে নিয়োগ করা হবে । 

যখন শত্রঃ আক্রমণ শুরুকরল তখন ভরোনেঝ 'ও সেপ্ট 'ল রণাঙ্গনের সৈন্যদের 
নির্দেশ দে ওয়া হল প্রতিটি অবস্থান, প্রতিটি লাইনকে অগ্রিবর্ষণের সাহায্যে 
দঢভাবে রক্ষা কবতে ও প্রতি-আক্রমণ করতে ও গভীর থেকে প্রত্যাঘাত করতে, 
বিপন্ন খপ্তগুলিতে ট্যাঙ্ক কোর ও ট্যাঙ্ক বাহিনী সমেত সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে এনে 
ফেলতে । যখন শঞুকে দুর্বল কর! যাবে এ রুখে দেওয়া যাবে তখন ভংরানেক, 
সেপ্টাল, স্তেপি ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের,ওয়েস্টান রণাঙ্গনের বামপক্ষের এবং সাউথ- 
ওয়েন্টান রণাঙ্গনের বাহিনীগুলিকে অবিলম্বে 'প্রতি-আক্রমণে চলে যেতে হবে, 
শত্রুদের ফৌজগুলিকে একই জায়গায় ব্যস্ত রাখতে এবং শব্রুর সংরক্ষিত শক্তি 
আমদানি ঠেকাতে দেশের দক্ষিণাংশে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে বিভিন্ন ক্ষেত্র 
আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল | 

করম্ব এলাকার লড়াইয়ের প্রস্ততি শুরু হয়েছিল এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালীন ও হৈমস্তিক অভিযান 
সম্পর্কে চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অব্যবহিত পরেই ৷ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের 
সদন হিসাবে আমাকে এই সমস্ত সময়টা কাটাতে হয়েছিল ভরোনেঝ ও সেপ্টণল 
রণাঙ্গনের সঙ্গে, পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে তদস্ত করতে হয়েছিল, আগামী 
লড়াইয়ের প্রস্তুতি বুঝতে হয়েছিল ও স্প্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফকে জানাতে 


হয়েছিল। 
২২ শেমে আমিন্ত্প্রীম কম্যাগ্তার ইন চিফের কাছে নিম্নোক্ত রিপোর্ট 


পাঠিয়েছিলাম £ 
“কমরেড ইভানভের১ কাছে 
“২১ শে মে ১৯৪৩-এ সেপ্টাল রণাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়রূপ £ 
১. “২১ শে মের মধ্যে সকল রকম অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সেন্টাল 
ক্গালিনের সাংকেতিক নাম 
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রণাঙ্গনের সামনে শক্রর প্রথম লাইনে ১৫টি পদাতিক ডিভিশন ও দ্বিতীয় লাইনে 
তিনটি প্যানতসাঁর ডিভিশন সহ ১২টি ডিভিশন আছে। 

“উপরন্তু ওরেলের দক্ষিণে ২য় প্যানতসার ডিভিশন ও ৩৬তম মোটরাইজড 
ইনফ্যার্টি ভিভিশন জড়ো হওয়ারও খবর আছে। এই ছুটি ডিভিশন সংক্রাস্ত 
খবর খতিয়ে দেখ' দরকার । 

“শত্র,র ৪র্থ প্যানত্পার ভিভিশন "যেটা আগে স্ভেক্ক-এর পশ্চিমে রাখা 
হয়েছিল তাকে কোথাও একটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাছাড়া ব্রিয়ানস্ক ও 
কারাচেভ এলাকায় তিনটি ডিভিশন আছে, তার মধ্যে ছুটি প্যানৎসার। 

“অতএব ২১ শে মে তারিখে যা অবস্থা তাতে সেপ্টাঁল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে 
শত্রু ৩৩ টি ভিভিশন নিয়ে লড়তে পারে, তার মধ্যে ৬টি প্যানতসার ডিভিশন । 

“রণাঙ্গনের যন্ত্রভিত্তিক ও চোখে দেখ! অনুসন্ধানে ৮** আগ্নেয়াস্ত্র দেখ। 
গিয়েছে, প্রধানত ১০৫ মি. মি ও ১৫০ মি. মি কামান। 

“শত্ররা তাদের আগ্নেয়াস্ত্বের মোটা অংশ রাখছে ১৩-শ আমি, ৪৮ তম 
আম্মির বা পাশ এবং ৭০তম আমির ডান পাশের সামনা-সামনি, অর্থাৎ ইজনো- 
পেরভয়ে-পোজদেয়েভো অংশে রেখেছে । এই প্রধান গোলন্দাজ গোঠীর পিছনে 
ৎস্মেয়েভকা-ক্রাজনায়া রশচা লাইনে ৬০*-৭০০ ট্যাঙ্ক রয়েছে। তার 
বিপুলাংশ জড়ো করা আছে ওকা নদীর পূর্বে । 

“ওরেল, ব্রিয়ানস্ক ও স্মোলেনস্ক এলাকায় শত্রু ৬০০-৬৫০ জঙ্গী-বিমান জড়ো 
করেছে । শক্রর প্রধান বিমান গোঠী রয়েছে ওরেল এলাকায় । 

“স্থল ও আকাশ উভয় ক্ষেত্রেই শত্রু বিগত কয়েকদিন নিক্ষিয় রয়েছে, খুচরো 
খুচরো বিমান অনুসন্ধান ও মাঝে মাঝে ছোট খাট গোলন্দাজ আক্রমণের মধ্যে 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে । 

“নিজেদের অগ্রবতা লাইনে ও নিজেদের বযহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার 
গভীরে শত্রুর! ট্রেঞ্চ খু'ড়ছে এবং ক্রাজনায়া ল্লোবোদকা সেনকোভো। অংশে ১৩শ 
আমির সামনে নিজেদের অবস্থানকে তীব্রভাবে স্থুরক্ষিত করছে । ওই অংশে 
নেরুচ নদী ছাড়িয়ে শক্রর একট দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা! লাইন ইতিমধ্যেই রয়েছে । 
পর্যবেক্ষণের মারফৎ বোঝা যাচ্ছে ষে এই অংশে, নেরুচের ৩-৪ কিলোমিটার 
দক্ষিণে শক্রু একট! তৃত;য় প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করছে । 

“বন্দীরা বলছে যে জার্মান কম্যাওড ওরেলের দক্ষিণে আমাদের জোটের কথ 
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€ আমাদের পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক অভিযানের কথা জানে এবং জানান 
ইউনিটগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ধৃত বৈমানিকর! দাবি করছে যে 
জার্মান কম্যাণ্ড নিজেই একট! আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছে এবং সেই 
উদ্দেশে বিমান জড়ো করছে। 

“আমি নিজে ১৩-শ আমির সামনেকার লাইনগুলিতে গিয়েছি, বিভিন্ন 
জায়গা থে. শত্র প্রতিরক্ষা লক্ষ্য করেছি, তাদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছি, 
৭* তম ও ১৩-শ আমির ডিভিশনাল কম্যাগডারদের সঙ্গে, কম্যাপ্ডার গালানিন 
পুকোভ ও রোমানেঙ্কোর১ সঙ্গে আলাপ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছি বে 
সামনেকাঁর লাইনগুলিতে শক্রু আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রত্যক্ষ প্রস্থতি 
করছেনা । 

“আমার ভুল হতে পারে। হতে পারে যে শত্র, তার আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রস্তুতি স্ুকৌশলে আড়ালে আড়ালে করে যাচ্ছে। কিন্তু তার 
সাজোয়। শক্তির বিন্তাস,পদাতিক গঠনগুলির গতীীরতার ঘাটতি, ভারী গোলন্দাজ 

গোঠ্ঠীগুলির অনুপস্থিতি আর সেই সঙ্গে সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রাখ!--এই সবের বিশ্লেষণ থেকে আমাব ধারণা হচ্ছে যে মে মাসের শেষের 
আগে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্ত শত্রু প্রস্তুত থাকবেনা । 

২ ১৩ ও ৭০ তম আমির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে সংগঠিত হয়েছে 
ও গভীরে স্তরে স্তরে বিশ্বস্ত রয়েছে। ৪৮ তম আমির প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা ক্ষীণ, 
তার অগ্রিবর্ষণ ক্ষমতার গভীরতা অপ্রতুল ব! শীচুদ্ররের, আর শক্র যদি মালোয়ার- 
খানগেলস্ককে বাম দিক দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে কোন্তিনের প্রধান রণসঙ্জার উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ নিয়ে রোমানেক্ষোর বাহিনীর উপর আঘাত করে, তাহলে 
রোমানেক্কো শত্রর আঘাতের মৃখে টিকে থাকতে পারবেন না। এই রণাঙ্গনের 
সংরক্ষিত শক্তি প্রধানত রয়েছে পুকোভের ও গালানিনের পিছনে, তারা 
সময়মত রোমানেক্কোর সহায়তায় আসতে পারবেনা । 

“আমার মনে হয় রোমানেঙ্োকে জেনারেল হেড কোয়া্টার্সের সংরক্ষিত 
শক্তি থেকে ছুটি পরাতিক ডিভিশন, তিনটি টি-৩৪ ট্যান্ক রেজিমেন্ট, দুটি ট্যা 

১. লেফটেনান্ট জেনারেল আই, তি, গালানিন ৭* তম আগ্নির সেনাপতিত্ব করেছিলেন, 


লেফটেনান্ট জেনারেল এন. ভি. পুকভ ১৩-শ আমির এবং লেফটেনাপ্ট জেনারেল পি. এল. 
রোমানেক্কো 8৮ তষ আমির সেনাপতিত্ব করেছিজেন । 


কুরক্কের যুদ্ধ ৪৫ 


প্রতিরোধী রেজিমেন্ট এবং জেনারেল হেড কোয়া্টার্সের সংরক্ষিত ছুটি মর্টার 
বা গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট যোগান দিয়ে তার শক্তি বাড়াতে হবে । যদি এইগুলির 
যোগান দেওয়! যাঁয় তা হলে রোমানেস্কো মজুবত প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে 
পারবেন এবং যখন দরকার হযে বেশ ঘনীভূত শক্তি হিসাবে আক্রমণাত্মক 
অভিষানে চলে যেতে পারবেন । 

“পুকোত, গালানিন এবং রণাঙ্গনের অপরাপর বাহিনীর প্রতিরক্ষার প্রধান 
ছুবলতা হল ট্যাক্ষ-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেন্টের অঙ্পুপস্থিতি । বর্তমানে 
এই রণাঙ্গনের চারটি মাত্র গোলন্দাজ বাহিনী আছে, তার মধ্যে ছুটি রয়েছে 
রণাজনের পশ্চার্ভাগে, টানার কোনও ব্যবস্থা চাড়া । 

“বযাটেলিয়ন ও রেজিমেন্টগুলিতে ৪৫ মি. মি কামানের বিরাট অভাবের 
দরুন প্রথম স্তর-বিন্যাসগুলির এরং সামনের লাইনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা 
ছুবল । 

«আমার মনে হয় কোস্তিনকে চারটি ট্যাঙ্গ-প্রতিরোধী রেজিমেন্ট 
( রোমানেক্কোরগুলি নিয়ে ছয় ) এবং শ্বয়ংচালিত ১৫২ মি. মি কামানের তিনটি 
রেজিমেণ্ট যত শিগগীর সম্ভব দেওয়া! দরকার । 

“৩ আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য কোস্তিনের প্রস্ততি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । 
সরেজমিনে এ প্রশ্ন আলোচন! করে কোস্তিন, পুকভ ও আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম 
যে ব্যহ ভেদ করার যে এলাকা! কোস্তিন বেছেছিলেন সেখান থেকে ২-৩ 
কিলোমিটার পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়! দরকার, অর্থাৎ আরখানগেলস্কোয়েও তার 
মধ্যে নেওয়া! দরকার এবং প্রথম স্তর বিন্যাসে নতুন যোগানে বলীয়ান একটি 
কোর রাখা দরকার, রেলপথের পশ্চিমে একটি ট্যাঙ্ক কোর সহ। 

“বর্তমানের গোলন্দাজ গোঠী নিয়ে কোস্তিন পরিকল্পিত বহভেদ করতে 
পারবেন না কারণ এই অংশে শত্রু তার প্রতিরক্ষাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তি- 
শালী ও গভীর করেছে। 

“ব্যহভেদ যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কোস্তিনকে আর একটি 
আক্রমণকারী গোলন্দাজ কোর দিতে হবে। 

' «এই রণাঙ্গনে গড়ে দেড় অগ্রিবর্ষণ ইউনিট করে গোলাবারুদ আছে। 

“অনুগ্রহ করে এই রণাঙ্গনকে ছুই সপ্তাহের মধ্যে মৌলিক গুণসম্পন্ন তিনটি 

১ রোঁকোসোভক্কির সাংকোতক নাম সম্পাদক 


৪৬ কুরকের যুদ্ধ 


'অগ্রিবর্ষণ ইউনিট সরবরাহ করতে .ইয়াকোঁলেভকে১ অবশ্য পালনীয় নির্দেশ দিন । 
“৪. পুকভের এখন ১২ টি ডিভিশন আছে । তার মধ্যে ছ'টি ছুটি কোরের 
মধ্যে একত্র কর! আছে! পুথভ নিজে ছটি ডিভিশন পরিচালনা করছেন। লক্ষ্য 
সাধনের স্বার্থে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি ছুটি হেভ কোয়া্টা্স স্টাফের 
কোর গঠন করতে ও অবিলগ্থে পুখভকে পাঠাতে এবং হেড কোয়াটাস ন্টাফের 
আর একটি কোর গালানিনকে পাঠাতে । গালানিনের এখন একটি পদ্ার্িক 
কোর ছাড়! পাচটি পৃথক পৃথক ডিভিশন আছে। 
আপনার গিদ্ধান্তের অপেক্ষায়, 
“যুরিয়েভগং 
ভরোনেখ রণাঙ্গনের পরিস্থিতিও আশি একইভাবে অন্ুশালন করেছিলাম 
এবং সমস্তট। অবিলদ্ষে জেনারেল হেডকোঠাটণসে জানিয়ে ছিলাম । 
ইউশিটগুলির ও রণাঙ্গনের ন্টাফদের এবং জেনারেল ন্টাফকে আমি কাঁজের 
মধ্যে দেখেছিলাম, আর একথা বলতেই হবে যে তাদের অক্লান্ত কাঁজকম গ্রীম্ম- 
কালীন যুদ্ধে একটা! বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। শক্রদেব সৈহ্ত-সামস্ত, ভাদের 
সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্বন্ধে পাওয়া সমস্ত খবর ন্টাফের কমীর! দিবারাত্র 
ঝাড়াই-বাছাই করছিল। প্রাপ্ত তথ্য গুলির সারসংক্ষেপ করে উচ্চঙর কম্যাণ্ডের 
কাছে পাটান হচ্ছিল, তারা যথাযথ পিদ্ধাস্ত শিচ্ছিল। 
হাতে যথেই সময় থাকায় আমাদের সৈম্তরা মজবুত প্রতিরক্ষা গড়ার কাজে 
ব্যাপূত গল । রণাঙ্গনের ও আমির সামরিক কাউদ্দিলগুলি, কমণাগডারর! ও 
হেডকোয়াটার ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি একটি যথাযথ অন্পপাত বিশিষ্ট, 
গভীর পধস্ত শুর বিস্তত্ত স্থরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে, গতিনাল অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা 
ংগঠন করতে, সৈন্তদের একটি সবচেয়ে উপযোগী গোষ্ঠী গঠন করতে, আত্মরক্ষা- 
মূলক ও আক্রমণ'ত্মক লড়াই চালানর জন্য দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য প্রশিক্ষণ দিতে 
এবং নিভরযোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে লাগল । 
বিগত মুদ্ধ থেকে অজিত অভিজ্ঞত! দেখিয়ে দেয় যে যুক্ষকর্ম পরিচালনার 
জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলির নিয়মিত উন্নয়নের দরকার হয় এবং "সময়ে সময়ে? 
অবস্থা যেমন যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অস্থায়ী বড় বড় পরিবর্তনেরও প্রয়োজন 
_ ১ কর্ণেল জেনারেল এন. ডি, ইয়াকোলেড, মুখ্য গোলনাজ প্রশাসনের প্রধান-_ সম্পাদক 
২ ভ্ুকডের সাংকেতিক নাম। 


কুরকের যুদ্ধ ৪৭ 


হয়। কুরক্কের লড়াই তার একট! উদাহরণ । পরিবর্তনের ষখার্থত নির্ণয়ের 
জন্য জেনারেল হেডকোয়াটার্ঁস ও জেনারেল স্টাফকে সর্বপ্রথম শত্রু সৈন্যদের 
বিন্যাস এবং গাজোয়া ও অগ্নিবর্ষণকারী ইউনিটগুলির এবং বোমাবর্ষণকারশী ও 
জঙ্গী বিমানগুলির পুনবি্যাস স্ঘন্ধে খবরা-খবর যোগাড়ের জন্য কার্ধকর অন্থসন্ধীন 
সংগঠিত করতে হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ ব্যাপার ছিল শত্রুপক্ষের 
কম্যাপ্ডের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে খবরা-খবর যোগাড় করা । 

গোয়েন্দাহ্থত্রে প্রাপ্ত খবর!-খবরের ঝাড়াই-বাছাই করে জেনারেল ন্টাফকে 
সেগুলির বিস্তারিত বিষ্লেষণ করতে হত অসংখ্য রিপোর্টের ভিতর থেকে যথাযথ 
সিদ্ধান্ত টানার জন্য, এপব রিপোর্টের কিছু কিছুতে তুল খবরও থাকত, কারণ 
বহুমুখী গোয়েন্দা কাজকর্ম অনেকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত-_-তারমধ্যে অভিজ্ঞ ও 
অনভিজ্ঞ, গোয়েন্দীবিভাগের লোক এবং গেরিলা যোদ্ধা অনেকেই ছিল একথ! 
সুবিদিত | 

এক একটা অভিযানের প্রস্ততির সময়ে শক্ররা তাদের মতলব লুকিয়ে 
রাখার চেষ্টা করে। ভান দেখায় যেন তারা নিজেদের বাহিনীগুলির পুনধিন্যাস 
করার চেষ্টা করছে, ছলনা করার জগ্ত আরও নানা রকম কাজ করে। প্টাফের 
লোকেদের কোনট| সত্য কোনট! মিথ্যা তা তফাৎ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বৃহদাকারে সংগঠিত করা যায় কেবল কেন্দ্রীভূত নির্দেশ ও 
অভিন্ন প্রয়াসের ভিত্তিতে, কোনও ভাবনা বা অনুমানের ভিত্তিতে কখনও করা 
যায় না। 

প্রাঞ্ধ খবরা-খবরের ভিত্তিতে স্থ্প্রীম কম্যাগতকে কোনও এক বা অগ্য 
রণনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুর সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে শসতে হত। 

পরিস্থিতির পরিমাপ থেকে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ও সুপ্রীম কমণাণ্ডের 
ধারণা হয়েছিল যে সেপ্টাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শত্রুরা ওরেল এলাকায় 
তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জোট গড়ে তুলছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখ! গেল 
যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বিরদ্ধের জোট আরও শক্তিশালী । সেখানে শত্র,দের 
নয়টি প্যানৎ্সার ও মোটর পমদ্থিত ডিভিশন ( ১৫০০ ট্যাঙ্ক ) ছিল, সেপ্টাল 
রণাঙ্গনের বিপরীতে যেখানে কেবল বারোটি ডিভিশন (১২০০ ট্যাঙ্ক) ছিল। 
শত্রুদের প্রতিহত করতে সেপ্টাল রণাঙ্গন কেন তরোনেঝ রণাঙ্গনের চেয়ে বেশি 
সফল হয়েছিল এ থেকেই তার প্রধান ব্যাখ্য। পাওয়া যায়। 


৪৮ কুরক্কের বুদ্ধ 


সংরক্ষিত শক্তি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যাক । কুরস্ক বাঁলজে লড়াইয়ের 
পরিকল্পন! করার সময়ে জেনারেল হেড কোয়াটার্স প্রবল সংরক্ষিত শক্তি গড়ে 
তোলার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন ৷ লিভনি-স্তারি ও স্কোল লাইনে কেন্দ্রীহৃত 
স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের রাখা হয়েছিল হঠাৎ কিছু ঘটলে তার মোকাবিলা 
করার জন্য এবং সর্বাত্মক প্রতি-আক্রমণের সময় এলে সেই আঘাত হানায় 
বাড়তি শক্তি যোগানর জন্য । এই রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার ছিলেন কর্ণেল জেনারেল 
কোনেত, লেফটেনাপ্ট-জেনারেল আই জেড স্থসাইকভ ছিলেন সামবিক 
কাউন্সিলের সদহ্য এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল এম ভি ঝাখারভ ছিলেন 
রণাঙ্গনের চিফ অব স্টাফ । 

জেনারেল হেড কোয়াাসের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে 
আগামী যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভযিকা দেওয়া! হয়েছিল। তা হল বুযহ ভেদ 
করে গভীরে প্রবেশ করা থেকে শত্রকে ঠেকান। আর আমাদের ফৌজ যখন 
প্রতি-আক্রমণ করবে তথনকার জন্য এর কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল গভীর 
থেকে সেই আঘাতে শক্তি যোগানর। এই রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিকে শক্রদের 
থেকে বেশ কিছু দুরে সাজান হয়েছিল, তার ফলে তারা স্বচ্ছন্দে স্থুকৌশলী চাল 
দিতে পেরেছিল। 

চড়াস্ত কর্তব্যের বিচারে স্তেপি রণাঙ্গন ১৯৪১ সালের হেমন্তকালে মস্কোর 
প্রবেশদ্ধারে যুদ্ধরত রিজার্ভ রণার্গন থেকে রীতিমত আলাদা । রিজার্ভ রণাঙ্গন 
ছিল প্রক্কতপক্ষে চলতি লড়াইয়ের ছিতীয় স্তরবিস্তাস, তার সশস্ত্র শক্তির বেশির 
ভাগ ওয়েন্টান বণাঞ্জনের পশ্চাদভাগে নিয়োজিত ছিল। 

জুনের শেষভাগে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠল যে পরবরতাঁ কয়েকদিনের মধ্যে সব জায়গার ভিতরে কুরস্ক এলাকাতেই শত্রু 
আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে । 

তখন আমি সেপ্টাল রণাঙ্গনে ছিলাম, রোকোসোভক্কির জঙ্গে একত্রে ১৩-শ 
আমি, ২য় ট্যাঙ্গ আমি ও রিজার্ভ কোরে কাজ করছিলাম । ৩০ শে জুন স্থগ্রীম 
কম্যাণ্ডার ইন চিফ ফোন করে আমাকে ওরেল অংশে থাকতে ও সেপ্রাল, 
ব্রিয়ানন্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাজনের কাজকর্মের সমম্বয় করতে নির্দেশ দিলেন। 
স্তালিন বললেন “আমর! ভ্যাসিলেভস্কিকে ভরোনেৰ রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছি।” 

১৩শ আমি যে অংশ রক্ষা করছিল সেইখানেই শক্রর প্রধান আক্রমণের 


কুরস্কের যুদ্ধ ৪৯ 


আশঙ্কা! করা হচ্ছিল, কাজেই সেখানে অসাধারণভাবে ঘন অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা তৈরি 
কর! হল £ প্রতি কিলোমিটারে ৯২টি কামান ও মটণার। 

সেপ্টণল ও ভরোনে রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী ব্যবস্থা তৈরি করা হল 
সৈন্যসংস্থাপনের সমস্ত এলাকার গভীর পর্যস্ত জুড়ে। তাদের কাছে রইল সর্বাধিক 
সংখ্যার গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা, ট্যান্ক ও মাইন-ক্ষেত্র। 

সেপ্টণল রণাঙ্গনের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত 
হল ১৩-শ আমির এলাকায় এবং ৪৮-তম ও ৭০-তম আগ্নিগুলির পার্বর্তী 
পক্ষগুলিতে ; ভরোনেৰ রণাঙ্গনে হল ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ডদ আমিদের এলাকায়। 
সেখানে ঘনত্ব হল প্রতি কিলোমিটারে ১৫৬টি কামান আর রণাঙ্গনের দ্বিতীয় 
সুরবিন্তাসকে যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায় তে ৩০টি কামান। উপরস্ত ছুটি 
ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড দিয়ে এই ছুটি ক্ষেন্ত্রের শক্তি আরও বৃদ্ধি 
করা হল। ১৩-শ আমর এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ৩০টি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী 
কামান ছিল। 

যেসবদ্দিক থেকে শক্রর ট্যাঙ্ক আসার আশঙ্কা সেসব দিকে ট্যাঙ্ক- 
প্রতিরোধী শক্তিশালী বিন্দু ও এলাকা সংগঠিত করা হল এবং প্রতিবন্ধক খাড়া 
করার গতিশীল ইউনিট ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তি তৈরি কর! হল। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্ধকর প্রমাণিত হয়েছিল এবং এগুলি যুদ্ধের গতিপথে শত্রুর 
প্যানৎ্সার বাহিনীগুলিকে গুরুতরভাবে পযু-দস্ত করে কুরস্ক বালজে শত্রুর সম্পূর্ণ 
পরাজয় পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল। 

আমাদের অন্ুন্ধানী অভিযান থেকে বোঝা গিয়েছিল যে সেপ্টাল ও 
ভরোনে রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল রিস্টৌোফেনের নেতৃত্বাধীনে ২০০০ 
বিমান বিশিষ্ট তিনটি লুফৎওয়াফে কোর--১ম, ওর্থ ও ৮ম--যুদ্বরত ছিল। মার্চ 
মাসে শত্রুর বিমান বাহিনী রেল জংশন, রেল লাইন, শহর এবং পশ্চাদভাগে 
অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বস্তগুলির উপর আঘাত ক্রমশ বাঁড়াতে লাগল এবং 
জুনের গোড়ায় আমাদের সৈন্যদের এবং সামরিক চলাঁচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার 
উপর আক্রমণ বাড়িয়ে তুলল । ২য়, ৫ম ও ১৬-শ বিমান বাহিনী এবং শত্রু 
বিমান প্রতিরোধী দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে ছুটি জঙ্গী ভিভিশন সোভিয়েত 
ফৌজকে ও সমগ্র কুরম্ক অভিক্ষেপকে বিমান ছত্র দিয়েছিল । শক্রর আক্রমণ1ত্বুক 
অভিযানকে আগে থেকে অন্থমান করে বিমান-প্রতিরোধী কামান দিয়ে 
রণাঙ্গনগুলির শক্তিবুদ্ধি করা হল। 


৫5 কুরস্বের যুদ্ধ 


জুলাই মাসের মধ্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
সেপ্টাল রণাঙ্গন পাঁচটি বিমান প্রতিরোধী ডিভিশন পেয়েছিল, তাছাড়া তাদের 
পাচ রেজিমেন্ট মাঝারি ও ২৩ রেজিমেন্ট হানা গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। 
ভরোনেৰ রণাঙ্গনের ছিল জেনারেল হেভ কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
পাওয়৷ চারটি বিমান-প্রতিরোধী ডিভিশন, পচিশটি বিমান-প্রতিরোধী রেজিমেন্ট, 
তিনটি বিমাঁন-প্রতিরোধী ব্যাটালিয়াঁন এবং পাঁচটি বিমান-প্রতিরোধী ব)াটারি। 
এই সব উপকরণ থাকার দরুন বু লক্ষ্যবস্তকে ছুই, তিন, চার এমনকি পাঁচ 
সারির অগ্নিবর্ষণ দিয়ে রক্ষা করা রণাঙ্গনগুলির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল! বিমান 
আক্রমণ গ্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জঙ্গী বিমান চালনা বিভাগের সঙ্গে এবং 
নজরদারি সতর্কতাজ্ঞাপক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে ভালভাবে সহযোগিতা! 
করেছিল। 

রণাঙ্গনগুলির ও সমগ্র কুরম্ক অভিক্ষেপের সযত্ব ও স্থসংগঠিত বিমাঁন- 
প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সৈন্যদের কার্ধকর বিমান ছত্র দেওয়া, বিমান আক্রমণ 
সফলভাবে প্রতিরোধ করা এবং শক্রদের বিমান শক্তির গুরুতর ক্ষতিসাধন করা 
সম্ভবপর করেছিল। 

রণাঙ্গনগুলির স্থরক্ষিত স্থান নির্মাণের গভীরতা ১৫০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল এবং নদী বরাবর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা রেখার সঙ্গে মিলে ২৫*-৩০০ 
কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছেছিল। রণাঙ্গনগুলি একটা মস্ত ও জটিল কাজ 
করেছিল, যার ফলে ফন্তদের পক্ষে আক্রমণের সময় আশ্রয় পাওয়া এবং অগ্র- 
সরমান শত্রংকে আরও কাধকরভাবে ধ্বংস কর! সম্ভবপর হয়েছিল। 

রণাঙ্গন, আমি ও অন্তানযি বৃহৎ সৈশ্তগঠনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা- 
গুলি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ কাজ করেছিল। 

সেপ্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চলাচল ও জরবরাহ সংক্রান্ত কম্যাগারর! 
ছিলেন এন. এ. আস্তিপেক্কো, এবং ভি. এন. ভলাসভ। আমি ছু'জনকেই ভাল 
করে চিনতাম । আস্তিপেক্ষোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় মন্কোর প্রবেশ. 
মুখের যুদ্ধের সময়ে, তখন তিনি ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ৪৯ তম আমির চলাচল 
ও সরবরাহ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তখনই তিনি একজন সুদক্ষ অরবরাহ 
অফিসার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। 

জেনারেল হেড কোয়াটার্স রণাজগনগুলির জন্য যে দ্বযু পরিকল্পনা তৈরি 


কুরস্বের যুদ্ধ €১ 


করেছিলেন তাঁর সাফল্যের জন্য কুরক্কের লড়াইয়ে চলাচল ও সরবরাহ স্থনিশ্চিত 
করার এক সুবিশাল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, কারণ এ লড়াইয়ে 
জড়িত ছিল ১৩ লক্ষেরও বেশি সৈন্য, ৩৫০০-র বেশি ট্যাঙ্ক, ২০১০০০-এর বেশি 
কামান ও মট্ণার এবং ৩১৩* টি বিমান (দূরপাল্লার বিমান সহ)। 

অনেক অস্থবিধা সত্বেও রণাঙ্গনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা তাদের 
কর্তব্য চমৎকারভাবে পালন করেছিল, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রয়োজনীয় 
সরবরাহ পুরোপুরি নিশ্চিত করেছিল ও তারপর চটপট আক্রমণাত্মক যুদ্ধে চলে 
যাওয়া সম্ভবপর করেছিল। 

চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিকে ও সরাসরি সৈন্তদের অনেক সাহায্য 
দিয়েছিল কুরস্ক, ওরেল, ভরোনেঝ ও খারকভ , অঞ্চলের পাটি” ও সরকারি 
সংস্থাগুলি ও জনগণ। রণাঙ্গনরেখার এলাকার শিল্প সংস্থাগুলি ট্যাঙ্ক, বিমান, 
ট্রাক, গোলাবর্ষণকারী ও অপরাপর সাজসরঞ্জাম মেরামত করেছিল, বিরাট 
পরিমাণে যুদ্ধের পোশাক ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় তৈরি 
করেছিল। প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে সংগঠিত করার এবং রাস্তা তৈরি ও মেরা- 
মতির বিপুল কাজ কর! হয়েছিল। একথ। বল! চলে যে রণাঙ্গন ও পশ্চাদতাঁগ 
একটা অথণ্ড সমগ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। শত্র,র বিরুদ্ধে বিজয় লাতের 
জন্য প্রত্যেকেই তার পক্ষে যতদূর সম্ভব করেছিল। এ ছিল নিজেদের সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশের জন্য সংগ্রামে আমাদের জনগণ ও সশস্ত্র ফৌজের লক্ষ্যের সমত্থের 
প্রকাশ। 

এ কথ! আমাকে বলতেই হবে যে জেনারেল রোকোসোভস্কি ও জেনারেল 
ভাতুনিন চলাচল ও সরবরাহের অনেক ব্যাপার নিজের! মীমাংসা করেন, আর 
যুদ্ধের সময়ে সৈম্তদের যথেষ্ট সরবরাহ পাওয়ার একটা বড় কারণ এই । 

মে মাসে স্থল ও বিমানের সমস্ত ইউনিটগুলিকে যুদ্ধকর্ম ও রাজনীতি 
সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিবিড়ভাবে দেওয়া হয়। জুন মাসে প্রতিটি সৈনিক ও 
কম্যাণ্ডার শক্রর সঙ্গে মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়। এই মোকাবেল! শীগগিরই 
এসে গেল। সবরকমের গোয়েন্দ! শৃত্রে প্রাপ্ত খবরাখবর জেনারেল হেড 
কোয়ার্টার্স ও রণাঙ্গনগুলিকে শক্র ঠিক কি তারিখে আক্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু করবে তা নির্ণয় করতে সাহায্য করেছিল। ২ বা জুলাই জেনারেল হেড 
কোয়াটপর্স রণাঙ্গনের কম্যাগডারদ্ের সতর্ক করে জানালেন যে এই অভিযান 


৫২ কুরস্থের যুদ্ধ 


৩ রা থেকে ৬ ই জুলাইয়ের মধ্যে শুরু হবে। 

৪ঠ] জুলাই সন্ধ্যায় আমি ছিলাম সেপ্টাল রণাঙ্গনের সদর দফতরে । 
ভাতুনিনের সদর দফতরে ছিলেন ভ্যাসিলেভক্কি। আমি তার সঙ্গে সরাসরি 
টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম,তিনি আমাকে বেলগোরোদ এলাকায় শত্রুর 
অগ্রবর্তী ইউনিটগুলির সঙ্গে এক লড়াইয়ের ফলাফল জানালেন। আমি 
একথাও জানতে পারলাম যে ১৬৮তম ইনফ্যার্টি, ডিভিশনের থেকে বন্দী করা 
এক সৈনিকের কাছ থেকে সেদিনকার পাওয়া খবরে এ সংবাদ সমধিত হয়েছে 
যে শত্রর! ৫ই জুলাই ভোরে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে এবং জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্স পরিকল্পনায় যেভাবে বলা আছে ভরোনেঝ রণাঙ্গন সেই 
অন্কযায়ী আগে থেকে গোলাবর্ষণ ও বিমান আক্রমণ শুরু করবে। 

আমি সঙ্গে সঙ্গে এ খবর রোকোসোভকস্কি ও ম্যালিনিনকে জানালাম । 
€ই জুলাই ভোর দুটোর পর এক সময়ে ১৩-শ আগর কম্যাপ্ডার জেনারেল পুখভ 
রোকোসোভস্কিকে ফোন করলেন এবং খবর দিলেন যে ৬ষ্ঠ ইনফ্যাঁনত্রি ডিভিশন 
থেকে ধত এক পরিধা খননকারী বলেছে যে জার্মীন ফৌজ ৫ই জুলাই ভোর 
তিনটের কাছাকাছি আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। 

রোকোসোভস্কি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন “কি করব আমরা? জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করব, না প্রতি-প্রস্তুতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ পেঁব ?” 

আমি জবাব দিলাম “সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, রণাঙ্গনের ও জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনায় যেমন আছে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিন । আমি 
এখন স্তালিনকে ফোন করব এবং আমরা যা জেনেছি তা তাকে জানাব ।” 

অবিলম্বে আমাকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে 
দেওয়া হল। তিনি জেনারেল হেড কোয়াটণর্সে ছিলেন এবং সবেমাত্র 
ভ্যাসিলেভক্ষির সঙ্গে কথা শেষ করেছিলেন । আমি জার্মান পরিখা খননকারীকে 
ধরার কথ! এবং প্রতি-প্রস্তরতি অগ্রিবর্ষণ সম্বদ্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা 
জানালাম। স্তালিন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন ও আরও ঘন ঘন তাকে 
জানানর কথা বললেন। ঘটনাবলীর গ্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্য তিনি জেনারেল 
হেড কোয়াটণাসেই থাকবেন। 

স্তাপিনের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি অনুভব করলাম যে তিনি বিচলিত। 
তবে অবশ্থ, যদিও আমর! মজবুত, গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্তস্ত প্রতিরক্ষা! 


কুরক্কের যুদ্ধ ৫৩ 
তৈরি করেছিলাম এবং শক্রকে আঘাত করার পক্ষে এখন শক্তিশালী উপকরণ 
আমাদের হাতে, তবু আমাদের সকলেরই স্গায়ুতে বেশ টান পড়ছিল। তখনও 
রাত্রি ছিল কিন্তু আমাদের কেউই ঘুমোঁতে চাইছিলাম না। 

এই রকম ক্ষেত্রে যা রীতি সেই অনুযায়ী রোকোসোভক্কি ও আমি রণাঙ্গনের 
চিফ অব স্টাফ এম. এস. ম্যালিনিনের অফিসে ছিলাম। মস্কোর লড়াইয়ের 
সময়ে তিনি যখন ১৬-শ আমির চিফ অব স্টাফ ছিলেন তখন থেকেই আমি 
তাকে চিনতাঁম। তিনি অত্যন্ত স্থদক্ষ ও বহু বিষয়ে কর্মক্ষম প্টাফ অফিসার 
ছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ একটি কর্মীদল সঙ্গে নিয়ে তিনি অপিত দায়িত্ব চমৎকার 
ভাবে পালন করেছিলেন। চিফ অব অপারেশান জেনারেল আই. আই. 
বইকভের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন । এই বিনীত, কঠোর 
পরিশ্রমী ও দক্ষ অফিসারটি সব বিষয়েই যেন ম্যালিনিনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ 
ছিলেন। 

আরও উপস্থিত ছিলেন রণাঙ্গনের গোলম্দাজ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ 
জি. এম, নাদায়েত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত গোলন্দাজ, দক্ষ নেতা ও 
কঠোর পরিশ্রমী । তিনি জেনারেল হেড কোয়াটণসের সংরক্ষিত গোলন্দাজ 
সেনা-গঠনগুলির কম্যাগ্ডারদের ও রণাঙ্গনের গোলন্দাজ কম্যাপ্ডার জেনারেল 
ভি. আই. কাজাকভকে অনবরত ফোন করছিলেন। কাজাকভ তখন ছিলেন 
গর্থ আরটিলারি কোরের সঙ্গে। একথা বলতেই হবে যে রণাঙ্গনের, বাহিনী- 
গুলির ও ডিভিশনগুলির গোণ্ন্দাজ স্টাফ ও গোলন্দাজ কম্যাপ্ডাররা আত্মরক্ষা 
মূলক যুদ্ধে ও প্রতি-প্রস্তুতি পর্যায়ে গোলন্দাজদের বাহিনীর অগ্নিবর্ষণ সংগঠনে 
বেশ ভাল ও স্থকৌশলী কাজ করেছিলেন। 

কুরস্ক বালজে গৌরবময় যুদ্ধের পরাক্রাস্ত “এক্যতানের” প্রথম স্থরটি বেজে 
উঠল রাত ২টো ২* মিনিটে । এই এক্যতানে সবচেয়ে সরব ছিল ভারী 
গোলন্দাজ-বাহিনীর একসঙ্গে কামান গর্জন এবং এম-৩১ রকেট গোলার 
বিস্ফোরণ । 

যখন স্তালিন ফোন করলেন তখন প্রতি-প্রস্ততি গোলাবর্ষণ পুরোদষে 
চলছে। 

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কি, শুরু করেছেন ?” 

নয 1” 
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“শত্রু কি রকম ব্যবহার করছে ?” 

আমি জানালাম যে শক্ররা আমাদের প্রতি-প্রস্তরতি গোলাবর্ধণের জবাবে 
কিছু ব্যাটারি থেকে গোলবর্ধণ করেছিল, কিন্তু শীগগিরই চুপ করে গেল ।” 

স্তালিন বললেন, “থথুব ভাল । আমি পরে ফোন করব ।” 

গ্রতি-প্রস্তৃতি অগ্রিবর্ষণের ফলাফল দেখ! ও নির্ণয় করা তখন সঙ্গে সঙ্গে 
কঠিন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট স্থুসংগঠিত না করে সকাল সাড়ে পাচটায় জার্মানদের 
আক্রমণাত্বক অভিযান শুরু করা এবং তার! যে একই সময়ে সর্বত্র আক্রমণাত্মক 
শুরু কর! এবং তাঁর! যে একই সময়ে সবত্র আক্রমণে যেতে পারলনা, এর থেকেই 
আমাদের প্রতি-প্রস্তৃতি অগ্নিবর্ষণ যে তাদের গুরুতর ক্ষতি করেছিল তার সাক্ষ্য 
দেয়। যুদ্ধেব গতিপথে ধৃত জার্মান সৈন্যরা বলেছিল যে আমাদের প্রতিপ্রস্ততি 
অগ্নিবর্ষণ তাদের অসতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলেছিল, তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর 
বিপুল ক্ষতি করেছিল এবং প্রায় সব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং নজরদারি 
ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিপুল ক্ষতি করেছিল। 

তবে একথা! বল! দরকার যে যতক্ষণে শত্র আক্রমণ শুরু করল তার মধ্যে 
' আমাদের ইউনিটগুলি প্রতিংপ্রস্ততি গোলাবর্ষণের বিস্তারিত পরিকল্পনা করে 
উঠতে পারেনি । আক্রমণোগ্ত শত্রু সৈগ্তরা যে সব জায়গায় কেন্দ্রীভূত 
হয়েছে সেই সব এলাকা এবং 8ঠ1 জুলাই রাত্রের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তগ্তলি 
তখন যথাযথভাবে নির্ণীত হয়নি । এ কথা অবশ্ঠ পরিষ্কার যে তখন আয়ত্তের 
মধ্যে অনুসন্ধানের যে সব উপকরণ ছিল তা দিয়ে লক্ষ্য বস্তগুলির স্থান নির্ণয় 
সহজ ছিল না, কিন্তু রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি যা করেছিল তার বেশি কর! যেত। 
ফল এই হয়েছিল যে প্রতি-প্রস্ততি গোলা বর্ষণের লক্ষ্য ছিল কতকগুলি এলাকা, 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যবন্ত নয়। এর দরুণ শক্রর। বেশি রকম হতাহত হওয়া এড়াতে 
পারে। দুই, কিংবা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তারা আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে 
যেতে সক্ষম হয় এবং আমাদের অগ্নিবর্ষণের অভূতপূর্ব ঘনত্ব সত্বেও প্রথম দিনেই 
৩-৬ কিলোমিটার অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। প্রতি-প্রস্ততি, অগ্নিবর্ষণ যদি আরও 
ভাল সংগঠিত হত তাহলে এট! তারা নাও করতে পারত । 

এ কথাও অগ্রাহথ করা যায় না ষে প্রতি-প্রস্ততি অগ্নিবর্ষণ রাত্রে কর! 
হয়েছিল এবং তাতে বিমানবাহিনীর ভূমিকা ছিল অকিঞিৎকর, খোলাখুলি 
বললে অকার্ধকরী। শত্রুদের বিমান খীঁটির উপর ভোরের আক্রমণে তারা 
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বস্ততপক্ষে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, কারণ ততক্ষণে শত্রুর! তাদের 
স্থল সৈন্যদের ছত্রছাঁয় দেওয়ার জন্ত তার্দের বিমান আকাশে উঠিয়ে দিয়েছিল। 

রণকৌশলের প্রয়োজনে গঠিত সৈন্ত-গঠনগুলিকে এবং যুদ্ধের গতিপথে নতুন 
করে জড়ো সারিগুলিকে আঘাত করায় আমাদের বিমান অনেক বেশি কার্যকর 
হয়েছিল। 

একথা অবশ্ঠ অস্বীকার কর! যাবেনা যে প্রতি-প্রস্তুতি অগ্রিবর্ষণ শত্রুদের 
গুরতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের উপর নিয়ন্ত্রণকে এলো- 
মেলো করে দেয়, কিন্তু এর থেকে আমর! আরও আশা করেছিলাম । যুদ্ধ 
লক্ষ্য করে ও জার্মান যুদ্ধবন্দীদের জের! করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলাম 
যে সেপ্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গন অগ্রিবর্ষণ বেশি আগে শুরু করে ফেলেছিল, 
জার্মীনরা তখনও ট্রেঞ্চে, মাটির তলার আশ্রয়ে ও গিরিখাতগুলিতে ঘুমোচ্ছিল, 
আঁর সাঁজোয়। ইউনিটগুলি তখনও অপেক্ষা করার এলাকাগুলিতে লুকোন 
ছিল। শক্রদ্রে জনবল ও অস্ত্রশস্্ের ক্ষতি আরও অনেক বেশি হত যদি 
অগ্নিবর্ষণ পরে শুরু কর! হত। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি করলেও এই অগ্িবর্ষণ 
হওয়া উচিত ছিল শক্রর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরুর আধ ঘণ্ট। আগে । 

ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাচটাঁর মধ্যে শত্রবিমান আকাশে দেখা দিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সেপ্টাল রণাঙ্গনের অবস্থানগুলির উপর গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ 
শুরু হল, সবচেয়ে জোরাল অগ্রিবর্ষণ হল ১৩-শ আমির উপর | কয়েক মিনিটের 
মধ্যে জার্মান সেন্তর! আক্রমণ শুক্ু করল। প্রথম আক্রমণের তরঙ্গে নাৎসীর! 
তিনটি প্যানৎসার ও পাঁচটি পদাতিক ডিভিশনকে লাগাল। তাঁদের আঘাতের 
লক্ষ্যস্থল হল ১৩-শ আমি এবং ৪৮ তম ও ৭০ তম আগ্মির লাগোয়া পক্ষগুলি। 
এই আক্রমণের মোকাবেল!। করা হল প্রবল অগ্রিবর্ষণ দিয়ে এবং শত্রুর বহু 
ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে একে হটিয়ে দেওয়া হল। 

আমাদের অবস্থানগুলিকে ভেদ করার চেষ্টায় ৫ই জুলাই জার্মানরা! পাঁচবার 
ভয়ঙ্কর আক্রমণ করল, কিন্তু তেমন কিছু ফল পেল না। রণাঙ্গনের প্রায় 
সমস্ত অংশে সোভিয়েত সেনারা তাদের লাইনে দৃঢ়ভাবে পাড়িয়ে রইল, মনে 
হল যেন তাদের হটানর মত কারও শক্তি নেই। দিনের শেষেই কেবল শত্রু 
সৈশ্রা ওলখোভাতকা ও অন্য কয়েকটি এলাকায় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
ভেদ করে ৩৬ কিলোমিটার গভীরে ঢুকতে পারল। 
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১৩-শ আমির সৈন্তর! সাহসের সঙ্গে লড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে জেনারেল 
এ. বি. ব্যারিনতের ৮১ তম ডিভিশন, কর্ণেল ভি. এন দৃজানিগাতার ১৫-শ 
ডিভিশন, জেনারেল এম. এ. ইয়েনশিনের ৩০৭ তম ভিতিশন এবং কর্ণেল ভি. 
এন. রুকো্ুয়েতভের ৩য় ট্যাঙ্ক-বিরোধী ব্রিগেড । ক্যাপ্টেন জি. আই. ইগিশেভের 
ব্যাটারি প্রচ আঘাতের সামনে টিকে রইল, ৫ই জুলাই ১৯টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস 
করল এর চালকরা সবাই বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্ত নাৎসীদের ঢুকতে 
দিলেন না। দুর প্রাচা, ট্রান্সবৈকাল এলাকা! ও মধ্য এশিয়ার সীমান্ত সৈন্যদের 
নিয়ে তৈরি জেনারেল গালাঁনিনের ৭* তম আম্মি চমৎকার লড়াই করল। 

৫ই জুলাই সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত করা হল যে পরের দন সকালে ২য় ট্যাঙ্ক আমি 
এবং সংরক্ষিত ১৯ তম ট্যাঙ্ক কোরকে আনা হবে, ১৩শ আগির সঙ্গে ঘনিষ্ট 
সহযোগিতায় তাঁদের প্রতি-আক্রমণ করতে হবে, শক্রকে তার গোড়ার অবস্থানে 
তাড়িয়ে পাঠাতে হবে এবং ১৩-শ আমির অংশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। 

স্থসংগঠিত প্রতিরক্ষা, ব্যবস্থা এবং আমাদের সৈন্যদের বিপুল সাহস ও 
বীরত্ব সত্বেও ৫ই ও ৬ইজুলাই জার্মানরা বিরাট ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১০ 
কিলোমিটার পর্যন্ত এগোতে সক্ষম হল। স্থুবিপুল ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ করে তাদের 
বিমান বাহিনী পুরো ছুদিন ধরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করলল। তা পত্বেও তারা 
আমাদের ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষ! ভেদ করে বেরোতে পারলনা । 

আক্রমণকারী মাজোয়া ইউনিটগুলিকে পুনধিন্তাস করে শক্ররা ৭ই জুলাই 
সকালে পনিরি-র উপর সাংঘাতিক আক্রমণ শুরু করল। সেপ্গিন পনিরি 
এলাকার স্থলে ও আকাঁশে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মহাশব্ধ মূহ্র্তের জন্যও থামল না। 
নাৎসীরা ক্রমাগত নতুন নতুন প্যানৎসার ইউনিটকে যুদ্ধে নামাতে লাগল, কিন্ত 
সেখানেও আমাদের বযহ রচিত প্রতিরক্ষাকে চূর্ণ করতে পারলনা । 

৮ই জুলাই নাৎসীরা ওলখধোভাতকার দিকে তাদের আক্রমণ জোরাল করল, 
আবার একবার সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্ব ও ধৈর্ধের মুখে তাদের সব চেষ্টা 
ভেঙে পড়ল। কর্ণেল রকোন্ুয়েভের ৩য় ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী ব্রিগেড ৩০ শত্র 
ট্যাঙ্কের সঙ্গে অসম লড়াইতে বিশেষ ক্কৃতিত্ব অর্জন করল। 

সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য নাৎসীদের পরবর্তাঁ প্রচেষ্টাগুলিও এই 
অংশে কোনও ইতিবাচক ফল প্রসব ফরতে পারল না। ১০ই জুলাই পর্যস্ 


কুরস্কের যুদ্ধ ৫৭ 


জার্মানরা আর এক কিলোমিটারও এগোতে পারল না, যদিও যে ট্যাঙ্ষের উপর 
হিটলারের প্রধান ভরসা! ছিল সেই ট্যাঙ্কের বেশির ভাগই তার! হারাল। ৯ই 
জুলাই যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফ আমাকে সেপ্টাঁল 
রণাঙ্গনের পরিচালন কেন্দ্রে টেলিফোন করলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি 
তাকে ওয়াকিবহাল করার পর জিজ্ঞাস! করলেন “পরিকল্পনায় যেমন বলা! হয়েছে 
সেইভাবে এখন কি আমাদের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন ও ওয়েস্টাণ রণাঙ্গনের বাম 
পক্ষকে নামানর সময় হয়নি ?* 

আমি জানালাম যে সেপ্টাল রণাঙ্গনের আমাদের প্রতিরক্ষ! ভেদ করার মত 
যথেষ্ট শক্তি আর শত্রুদের নেই, এবং যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর তারা এবার 
নির্ভর করতে বাধ্য হবে তা সংগঠিও করার মত অবসর থেকে তাদের বঞ্চিত 
করার জন্ত আমাদের উচিত অবিলম্বে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এবং ওয়েস্টার্ণ 
রণাঙ্গনের বাম পক্ষের সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে নেমে যাওয়া, 
তা নইলে সেপ্ট1ল রণাঙ্গন পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণ চালাতে পারবেন! । 

আমার রিপোর্ট শুনে স্তালিন বললেন £ 

“আমি একমত । পোপতের কাছে যান ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে নামিয়ে 
দিন।..' কখন ত্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন আক্রমণ শুরু করতে পারবে ?” 

“বারো তারিখে ।” 

“বেশ।” 

আমি স্তালিনকে ভরোনেঝ রণাঙ্গন অংশের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম না 
কারণ ভ্যাঁসিলেভক্ষির ও জেনারেল স্টাফের সঙ্গে আমার ক্রমাগত যোগাযোগ 
ছিল। আমি জানতাম যে সেপ্টাল রণাঙ্গন ক্ষেত্রের মতই সেখানেও জোর 
লড়াই চলছে। 

স্প্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফের নির্দেশ মত আমি ৯ই জুলাই ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের সদর দফতরে পৌছলাম। সেখানে আমার রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার এম. 
এম. পোপ ভমিলিটাঁরি কাউন্সিলের সদস্ত এল. জেড. মেখলিস এবং রণাঙ্গনের 
চিফ অব স্টাফ এল. এম. সান্দালভের সঙ্গে দেখ হল। জেনারেল হেড 
কোয়ার্টীর্স থেকে তারা ইতিমধ্যেই নির্দেশ পেয়েছেন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু 
করার জন্য | 

জেনারেল সান্গালভের চলতি লড়াই পরিচালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের, 


৫৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


আক্রমণাত্মক অভিযানের জঙ্ত স্থম্পষ্টভাবে পরিকল্পনা তৈরি করার ও সন্ত 
নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার অসাধারণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতেই হবে। তার 
সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মস্কোর প্রবেশদ্বারের লড়াইয়ের সময়ে, তখন তিনি 
২০ তম আগ্ির চিফ অব স্টাফ। তিনি সবচেয়ে দক্ষ চিফ অব স্টাকদের 
অহতম এবং চলতি লড়াই পরিচালনা সংক্রান্ত ও রণনীতিগত ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞ 

অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞত| সম্পন্ন জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন আগিগুলি 
কর্তুক আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা ভাল করে বিবেচিত ও বিরচিত 
হয়েছিল। ৩-য় আমি ছিল জেনারেল এ. ভি. গোরবাতভের নেতৃত্বে, ৬১ তম 
আগির নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল পি. এ বেলভ এবং ৬৩ তম আমির নেতৃত্ে 
ছিলেন জেনারেল ভি ওয়াই. কোলপাকচি। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে ওয়েস্টার্ঘ 
রণাঙ্গনের যে ১১শ গার্ডস আমির আক্রমণাত্মক অভিযানে নামার কথা তার 
নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল আই. কে.বাণ্রামিয়ান। আমি ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ম 
রণাঙ্গনের সমস্ত আগ্নিগুলির সঙ্গে দেখ! করলাম ও আমার যথাসাধ্য উপদেশ 
দিয়ে তাদের সাহাযা করলাম | 

বাগ্রামিয়ানের আগিতে আমার কিছু অত্যন্ত নিস্তারিত কাজ করতে 
হয়েছিল । আমাদের সম্পর্ক ছিল বহুকালের, অত্যন্ত কাজের আবহাওয়ায় গড়া 
এবং কমরেড স্থলভ। ওয়েস্টার্ণ ক্রপ্টের কম্যাপ্ডার ভি. ডি. সোকোলভস্কি ; 
এবং জেনারেল হেড কোয়াটর্সের প্রতিনিধি ও গোলম্দাজ বাহিনী সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ এন. এন. ভরোনভ সে সময়ে ১১-শ গা আমির সঙ্গে ছিলেন। 
আমির গোলন্দাজ সেনার কম্যাগ্ডার জেনারেল পি. এস সেমিওনভের রিপোর্টে 
গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছিল তার আলোচনা 
করতে করতে আমর! সিদ্ধান্ত করলাম যে শত্রর কাছে অজানা ও নতুন কিছু 
একট! নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হতে হবে। অনেক আলোচনার পর আমরা ঠিক 
করলাম যে আক্রমণটা৷ শুরু করতে হবে গোলন্দাজদের প্রস্তুতির পরে নয় কারণ 
সেইটাই চালু পদ্ধতি এবং সেটা শক্রকে দেখিয়ে দেয় যে কখন আমাদের 
আক্রমণ হতে পারে ; আক্রমণ করতে হবে গোলন্দাজদের প্রস্ততি প্রক্রিয়া যখন 
তুঁজে তারই মধ্যে । একথা বলতেই হবে যে এই পদ্ধতি কাঁজের মধ্যে যথোপযুক্ত 
বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ৫৯. 


ব্রিয়ানন্ক রণাঙ্গন ও ১১-শ গার্ডস আগ্নি আক্রমণাঁজ্ক অভিযানে নেমে গেল 
১২ই জুলাই। প্রথম দিনের অভিযানেই আমাদের ইউনিটগুলি গভীরে পর্যস্ত 
সুসংগঠিত শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করল এবং ওরেলের দিকে এগোতে শুরু করল। 

প্রত্যাশিতভাবেই শত্রুরা ওরেল অংশের দিকে ছুটল এবং সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধমান সৈগ্গঠনগুলি থেকে সৈন্য প্রত্যহার করে তাদের ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গন এবং ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ড আম্মির বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে 
লাগল । সেপ্টাঁল রণাঙ্গন এই অবস্থার স্থযোগ নিল এবং ১৫ই জুলাই প্রতি 
আক্রমণ শুরু করল। 

এইভাবে নাৎসীদের বহুদিনের প্রস্ততি করা আক্রমণাত্মক অভিযান ওরেল 
এলাকায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। জার্দান ফৌজের পরাজয়ের তিক্ত রস পান করা 
ছাড়া আর গতি রইল ন1; শক্তিশালী, অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত ঘৃণিত এক শত্রুকে 
পধু্দস্ত করার জন্য জনগণের তৈরী সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের পরা্রাস্ত 
অভিঘাঁত অনুভব করতে তাঁর! বাধ্য হল। 

১২ জুলাই স্তালিন আমায় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পরিচালন কেন্দ্রে ফোন 
করলেন এবং অবিলঘ্বে প্রোধোরোভকায় উড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন । সেখানে 
তখন জোরাল যুদ্ধ চলছিল। স্তালিন আমায় নির্দেশ দিলেন গিয়ে সেখানকার: 
অবস্থা জানতে এবং ভরোনেৰ ওস্তেপি রণাঙ্গনের কাজকর্মের সমন্বয়ের ভার 
নিতে। 

১৩ই জুলাই আমি ভাতুতিনের পরিচালন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছলাম ও সেখানে 
ভ্যাসিলেভক্ষির দেখা পেলাম । 

আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং শক্রদের ও আমাদের নিজেদের ফৌজের 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলাম, ভ্যাসিলেভক্কি যে সব ব্যবস্থা ও সিদ্ধাস্ত 
নিয়েছিলেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হলাঁম। সুপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন 
চিফের কাছ থেকে তিনি নির্দেশ পেয়েছিলেন সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনে যেতে, 
এবং ভরোনেঝ ও স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতি-আক্রমণ দিয়ে যে আব্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু হবে তা সংগঠিত করতে । 

আমাদের রণাঙ্গনগুলির প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষে আরও 
অনুকূল পরিস্থিতি হুষ্টির জন্য সিদ্ধাত্ত হল খণ্ড খণ্ড প্রতি-আক্রমণগুলিকে আরও 
জোরালভাবে চালিয়ে যাঁওয়া হবে, পশ্চাদপসরণকারী শক্রকে প্রবলভাবে 


৬৩ কুরক্কের যুদ্ধ 


তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, বেলগোরোদ এলাকায় তাদের প্রতিরক্ষা লাইনকে 
অধিকার করে নেওয়া হবে; তারপর এক সংক্ষিপ্ত ও নিবিড় প্রস্তুতির পর ছুই 
রণাঙ্গনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এক নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু 
করা হবে। 

এই দিনটি বেলগোরোদ খণ্ডে যুদ্ধের মোড় ঘোরার শুচনা করল। ক্লান্ত এবং 
জয় সম্বদ্ধে আর বিশ্বাস নেই অবস্থায় মাৎসী সৈন্যরা জমস্ত প্রধান অংশেই 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে যাচ্ছিল। ১৬ই জুলাই তার! সমস্ত আক্রমণ বন্ধ 
করে দিল এবং নিজেদের চলাচল ও সরবরাহ ইউনিট ও প্রতিঠানগুলিকে 
বেলগোরোদের দিকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ১৭ই জুলাই তারিখে সৈন্য 
প্রত্যাহার লক্ষ্য করা গেল। কিন্ত আমাদের ফৌঁজের মুখোমুখি ইউনিটগুলি 
কঠোর প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। 

১৮ই জুলাই ভ্যাসিলেভস্কি ও আমি ভি. ডি. ক্র্যচেনকিন, এ এস বঝাঁদভ 
ও পি এ. রোৎমিস্বতের৯ নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ইউনিটগুলির সঙ্গে ছিলাম। 
কমসোমলেৎস রাষ্্ীয় খামার ও ইভানতস্কিয়ে ভিসেলক্কি এলাকায় প্রবল যুদ্ধ 
আমরা নিজের চোঁথে দেখলাম । এখানে ২৯ তম ও ১৮-শ ট্যাঙ্ক কোর লড়াই 
করছিল। পেখানে শক্ররা জোরাল অগ্রিবর্ষণ চালু রেখেছিল, এমনকি প্রতি- 
আক্রমণও করছিল। সেদিন রোৎমিন্ত্রভ ও ঝাদভের সৈন্যরা শত্রুদের কেবল ৪ 
অথবা ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারল, আই. এম. চিন্তিয়াকভের ৬ 
গার্ড আমি ভেরখোপেনিয়ে এপাঁকায় কেবল একট। উচু জায়গা অধিকার করতে 
পারল। দেখাই যাচ্ছিল যে চিস্তিয়াকভের সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত, ৪51 জুলাই থেকে 
তাদের ঘুম বা বিশ্রাম ছিলনা । শত্রুদের প্রধান শক্তিগুলির পরিকল্পনা মাফিক 
প্রত্যাহার ঠেকানর জগ্ত বাড়তি শক্তির প্রয়োজন ছিল। তা করার জন্ত 
আমাদের আই. এম. মানাগারভের ৫৩ তম আম্মির অংশকে নিয়ে আসতে 
হল। 

এখানে আমি এই অভিযোগ খণ্ডন করতে চাই যে ভরোনেৰ রণাঙ্গনের 
মত না হয়ে সেপ্টাল রণাঙ্গন শক্র কোন দিকে তার প্রধান আক্রমণ করবে তা 
১. জেফটেনান্ট-জেনারেল ভি. ডি, কুচেনকিন ৬৯ তম আগ্নির কমাগার, লেফটেনান্ট 


জেনারেল এ, এস* ঝাদভ ৫ম গার্ড আর্মির কম্যাগ্ডার এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল পি, এ, 
রোতমিস্্রভ «ম ট্যান্ক আমির কম্যাণ্ডার ছিলেন। 


কুরস্বের যুদ্ধ ৬৯ 


সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি এবং ফলত এই রণাঙ্গন ১৬৪ কিলোমিটার 
জোড়া এক লাইনে তাদের সৈন্ুদের ছড়িয়ে রেখেছিল; দক্ষিণ দিক থেকে কুরস্কে 
অগ্রসরমান প্রধান সেনাগোঠীর দ্বারা আক্রান্ত ৬ষ্ঠ গার্ডস আমি তার গ্রতিবেশীদের 
(প্রত্যেকে ৫* কিলোমিটার ) চেয়ে বেশি চওড়া (৬৪ কিলোমিটার ) সম্মুখ- 
ভাগ রেখেছিল। .এই আমি যে অংশে লড়ছিল সেখানেও ট্যাক্কের গড় ঘনত্ব 
ছিল প্রতি কিলোমিটার সন্মুখভাগে ২৫৪টি কামান ও ২৪টি ট্যাঙ্ক যেখানে এই 
রণাঙ্গনের অন্ঠান্ত সব জায়গাঁয় ছিল ৩৫৬টি কামান এবং ৬৯টি ট্যাঙ্ক।১ 

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেনারেল হেড কোয়াাস+ ভরোনেঝ 
রণাঙ্গনের জেনারেল স্টাফ ও কম্যাণ্ড মনে করেছিলেন যে শত্ররা ৬ষ্ঠ গার্ড ও 
ণম গার্ড উভয় আমির বিরুদ্ধেই প্রধান আঘাত হানবে, কেবল ৬ষ্ঠ গার্ড 
আমির বিরুদ্ধে নয়। জার্শান ফৌজ যেখানে প্রধান আঘাত দেবে বলে আশঙ্কা 
কর! হয়েছিল সেই প্রতিরক্ষ। খণ্ডের প্রস্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গার্ড আমির সেই সন্মুখভাগ 
ছিল ১১৪ কিলোমিটার লগ্বা যেখানে অন্য ছুটি আমির ছিল ১৩০ কিলোমিটার । 

কামান ও ট্যাঙ্কের গড় ঘনত্ব যথেষ্ট ভালভাবে হিসাব করা হয়নি £ ৩৮তম 
এবং ৪০তম আমির অংশে কামানের ঘনত্ব ছিল অতি সামান্য ; ৩৮তম ও 
৪০তম আসির ট্যাঙ্ক খুব কম ছিল। অপরপক্ষে ৬ষ ও ৭ম গার্ডস আমির 
অংশে কেন্দ্রীভূত ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির প্রায় 
সমস্ত গোলন্দাজ ইউনিট ও গঠন, সমস্ত ট্যাঙ্ক ইউনিট ও গঠন এবং রণাঙ্গনের 
সমন্ত সংরক্ষিত শক্তি । 

উপরন্থ ৬ষ্ঠ আমির প্রতিরক্ষা লাইনের ঠিক পিছনে দীড়িয়েছিল সুসংগঠিত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত ১ম ট্যাঙ্ক আমি, এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম গা্ডস আমির 
সংযোগ স্থলে, কিছুটা গভীরে ছিল নিজস্ব প্রতিরক্ষা লাইন সমন্বিত ৬৯তম 
আমি। তাছাড়া, ৬ষ্ঠ গাল ও ৭ম গাভ'স আমির পিছনে লড়াই চালানর 
এলাকায় ছিল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি ৩৫-তম গাড'ন ইনফ্যার্টি কৌর এবং 
২য় ও ৫ম গাঁডস ট্যাঙ্ক কোর। 

কাজেই, ভরোনেৰ রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার ভাতুতিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা 
ভিত্তি ছিল সাধারণভাবে বিরাজমাঁন*অবস্থার এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সৈন্যদের 
১. খ্েট পেটিয়টিক ওচার অব দা সোভিয়েত, ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫' ব্রিফ হিষ্রি, মনে, ১৯৬৫ 
পৃষ্ঠা ২৪( রুশ সংস্করণ )। 


৬২ কুরস্কের যুদ্ধ 
ও অন্ত্রশস্ত্রের ঘনত্বের সম্পর্কে হিসাবের তুল । আমিগুলির ব্যহরচনার ঘনত্বই 
কেবল হিসাবে ধরা হয়েছিল, ৬ষ্ গার্ড আগির এলাকায় নিযুক্ত জেনারেল 
হেড-কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তির কামানগুলিকে ধর! হয়নি। আর ট্যাঙ্কের 
ঘনত্বের বিষয়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড প্রধানত ১ম ট্যাঙ্ক আমি এবং ২য় গাঁভস ও 
৫ম গাড'স ট্যাঙ্ক কোরের উপর নির্ভর করেছিলেন । 

একটা বড় যুদ্ধে আত্মরক্ষাকারীদের প্রতিরোধের শক্তির সঠিক পরিমাপ 
করতে হলে বযহরচনার এলাকায় এবং আরও গভীরে জনশক্তি ও অস্ত্শস্ত্রে 
হিসাব করা প্রয়োজন। 

রণাঙ্গনগুলিতে আত্মরক্ষামূলক ফলাফলের বিচারের ব্যাপারে এ কথা মনে 
থাকবে যে একেবারে প্রথম দিনেই শত্ররা ভরোনে রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম 
গাড'স আমিগুলিকে প্রায় ৫টি কোর (২য় এস. এস. প্যানৎসার কোর, ওয় 
প্যানৎসার কোর, ৪৮তম প্যানত্সার কোর, ৫২তম আমি কোর ও রাউজ 
কোরের অংশ) নিয়ে আক্রমণ করেছিল, যেখানে সেপ্টাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে 
তার! তিনটি কোর ব্যবহার করেছিল। কাজেই ওরেলের দিক থেকে এবং 
বেলগোরোদ এলাকার দিক থেকে জার্মান ফৌজের প্রদত্ত আঘাতের শক্তির 
পার্থক্য সহজেই দেখা! যায়। 

রণকৌশলে ও রশনীতিতে ভাতুতিনের ব্যক্তিগত দক্ষতার বিষয়ে বলতে 
গেলে যম্পূ্ণ বন্তনিষ্ঠ বিচারে আমাকে বলতেই হবে যে তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ও 
সাহসী জেনারেল । 

আগেই বল! হয়েছে যে কুরম্ক এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের 
্রস্তুতি শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার অনেক আগেই শুরু করা 
হয়েছিল। মে মাঘে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আলোচিত পরিকল্পনায় 
“কুতুজভ' সাংকেতিক নামে ওরেল অভিমুখে এক প্রতি-আক্রমণাত্মক 
অভিযানের কথ! ভাবা হয়েছিল। উদ্দেশ্ঠ ছিল ওরেলে শক্র সৈন্টদের তিন দিক 
থেকে আক্রমণ করা, সেপ্টণল ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এবং ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের 
বামপক্ষের আঘাতকে একত্র এনে মিলিয়ে দেওয়া । 

সেইভাবে ওরেল এলাকাতে তিনটি রণাজনের পক্ষ-€থকেই এক শক্তিশালী, 
আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু কর! হয়েছিল, আশু উদ্দেশ্ত ছিল সেখানকার শক্র 
সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করা। 


কুরক্কের যুদ্ধ ৬৩ 

এই আক্রমণাত্মক অভিযান এবং বেলগোরোদ এলাকায় শত্রুদের বিরাট 
ক্ষয়ক্ষতি নাৎসী কম্যাগ্ডকে বাধ্য করেছিল তাদের উচ্চাকাজ্ষী সিটাডেল 
পরিকল্পনার ব্যর্থতা শ্বীকার করতে । তাদের ফৌজের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঠেকাতে 
তারা ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইনের সৈন্যদের যেখান থেকে আক্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু করেছিল সেখানেই আত্মরক্ষা লাইনে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করেছিল। 

আমাদের ১ম ট্যাঙ্ক আমি এবং ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ভস আমি যেহেতু 
সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই শক্ররা তাদের প্রধান শক্তিগুলিকে ২৩শে 
জুলাইয়ের মধ্যে বেলগোরোদের প্রতিরক্ষা লাইনে প্রত্যাহার করে নিতে সক্ষম 
হল। 

ওই একই দ্দিনে ভরোনেৰ ওক্ডেপি রণাঙগন জার্মান প্রতিরক্ষার কিনারে গিয়ে 
উপস্থিত হল, কিন্তু তংক্ষণাঁৎ প্রতি-আঁক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারল না, 
যদিও স্থপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের চাহিদা তাই-ই ছিল। জালানি, গোলা- 
বারুদ ও অন্তান্ জিনিসের মজুত আবার পৃরণ করার দরকার ছিল। তাছাড়। 
যুদ্ধরত বিভিন্ন ধবনের বাহিনীগুলির মধ্যে সহযোগিতা! সংগঠিত করা, ভাল করে 
অনুসন্ধান করা এবং কতকগুলি ইউনিটের, বিশেষ করে গোলন্দাজ ও সাজোয়া 
ইউনিটের পুনধিন্তাস করার দরকার ছিল । 

যেভাবেই হিসাব করা হোক আঁট দিনের কমে এ সব কাজ করা যেত না। 

বারবার আলোচনার পর স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফ অনিচ্ছাসত্বেও 
আমাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন, কারণ তখন তাছাড়া! আর উপায় ছিল না। 
এ কথা জানা আছে যে ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকটা গভীর পর্যস্ত অভিযান 
চালানর কথা, আর তার জন্য পুঙ্থান্ুপুঙ্খ প্রস্ততি এবং সর্বাত্মক চলাচল ও 
সরবরাহ যোগানের প্রয়োজন। এগুলি না হলে ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে হত। 
একটি সুপরিকল্পিত ও কুপ্রস্তত আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য ফেবল শত্রুর 
প্রতিরক্ষার বযহ রচনার গভীরে সফলভাবে প্রবেশ নিশ্চিত করাই উচিত নয়, 
আরও আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি হৃষ্টি করাও উচিত। 
কিন্তু স্তালিন আমাদের এই অভিযানে তড়িঘড়ি নামাতে চাইছিলেন। 
অতিরিক্ত তড়িঘড়ি না করে পুঙ্খান্ুপুঙ্খভাবে প্রস্তত হয়ে এবং চলাচল ও 
সরবরাছ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার পরই এই অভিযান করা উপযুক্ততর হবে একথা 
তীর কাছে পমাণ করতে ভ্যাসিলেভস্কি ও আমাকে প্রচুর চেষ্টা করতে হয়েছিল। 


৬৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


স্থপ্রীম কম্যাগ্ডীর ইন চিফ শেষ পর্যস্ত আমাদের যুক্তিতে সায় দিলেন। 

স্তালিনের মৃত্যুর পর একথা বলা হয়েছিল যে তিনি কখনও অন্যের কথা 
শুনতেন না এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে তার নিজের 
মতই অনুসরণ করতেন। 'আমি এর সঙ্গে একমত নই। রিপোর্টগুলি যদি 
নির্ভরযোগ্য হত তা হলে তিনি শুনতেন । আমি এরকম উদাহরণ জানি যখন 
তিনি নিজের মত ও সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেকগুলি অভিযানের 
নির্ধারিত তারিখের ব্যাপারে তিনি তা করেছিলেন। 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের মূল পরিকল্পনা মে মাসে রচিত হয়েছিল 
এবং স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইয়ের গতিপথে তার আরও উন্নতি ঘটান হয়েছিল এবং জেনারেল হেড 
কোয়া্টণর্সে তা বারে বারে আলোচিত হয়েছিল। এ পরিকল্পমাটি ছিল 
ওরেল-বেলগোরোদ-খাঁরকত এলাকায় জার্মান ফৌজদের বিপর্যস্ত করার 
অভিযানের ছ্িতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, কাজেই সমগ্র গ্রীষ্মকালীন ও হেমস্ত- 
কালীন অভিযানের পরিকল্পনাটির অংশ | 

প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক লড়াই সেপ্টাঁল রণাঙ্গনে শেষ হল ১২ই 
জলাই এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনে শেষ হল ২৩শে জুলাই । 

তারিখগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ হল লড়াইয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ও 
সুযোগ, আরও কারণ এটাও বটে যে সেপ্টাল রণাঙ্গন উল্লেখযোগ্য সাহায্য 
পেয়েছিল ত্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের কাছ থেকে যাঁরা শত্রর ওরেলস্থ 
শক্তির বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক লড়াই শুরু করেছিল ও শক্রকে বাধ্য করেছিল 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ফৌজদের মধ্যে থেকে সাতটি ভিভিশনকে 
প্রত্যাহার করতে। 

লড়াইয়ের ছিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক অভিযানও সব জায়গায় 
একই সঙ্গে শুরু হয়নি। বেলগোরোদ এলাকায় শুরু হয়েছিল ৩র! আগস্ট, 
সেণ্টাল, ত্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙগন আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ায় 
কুড়ি দিন পরে । 

সেপ্টাল, ত্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের প্রস্ততি কম সময় নিয়েছিল কারণ 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আগে ও লড়াই চলতে চলতেই আঁক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিকল্পনা বিস্তারিত করা হয়েছিল এবং চলাচল ও সরবরাহের 


কুরক্কের যুদ্ধ ৬৫ 


নিশ্চয়তা স্থ্টি কর! হয়েছিল। বেলগোরোদ এলাকায় এর জঙ্ত বেশি সময় 
লেগেছিল কারণ প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে জড়িত স্তেপি রণাঙ্গনের সৈম্থাদের 
পূর্ণ বিকশিত পরিকল্পনার অভাব ছিল। জেনারেল হেভ কোয়াটণসের 
সংরক্ষিত শক্তি হওয়ার দরুণ তার! জানতে পারত না' সঠিক কি কর্তব্য তাদের 
দেওয়া হবে এবং শক্রর যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদের শক্তি কি। 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতির স্তরে আমাকে প্রধানত ভরোনেক 
ও স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। ৩০শে জুলাই 
স্থপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশ অনুযায়ী আমি ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ৪র্থ 
ট্যাঙ্ক আমির কাছে বিমানে করে যাই। 

“রুমিয়ানন্তেভ” সাংকেতিক নামাঙ্কিত অভিযানের পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনকে পার্্ববতাঁ পক্ষ গুলির ফৌজদের সঙ্গে মিলে মোটামুটি 
বোগোছুখত, ভালকি এবং নোভায়া ভোদোলাগাঁর অভিমুখে, থারকভের পশ্চিম 
ঘিরে, প্রধান আঘাত হানার কথ! ছিল। যখন আমাদের বাহিনীগুলি খারকতে 
পৌঁছিবে তখন সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিধানে নামার কথা 
ছিল এবং জেনারেল এন. এ. গাগেনের নেতৃত্বে ওই রণাঙ্গনের ৫৭তম আগির 
ঘুরে গিয়ে খারকভের দক্ষিণ-পশ্চিমে যাওয়ার কথা ছিল। 

ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের যে পরিস্থিতিতে গ্রতি-আক্রমণাত্মক 
অভিযানে ঘেতে হল তা ওরেল এলাকার তুলনায় অনেক জটিল। আত্মরক্ষা- 
মূলক লড়াইয়ের মধ্যে জনবল ও জিনিসপত্রের দিক থেকে তাদের বিরাট 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যথা সময়ে শত্রু তার স্থরক্ষিত অবস্থানে সরে যেতে পেরেছিল 
এবং আমাদের আক্রমণের জন্য বেশ প্রস্তত ছিল। 

সব কিছু থেকেই বোঝ! যাচ্ছিল ঘোর যুদ্ধ হবে, বিশেষত স্তেপি রণাঙ্গনের 
সৈন্যদের পক্ষে, অবস্থার গতিকে যাদের সামনে পড়েছিল স্থরক্ষিত বেলগোরোদ 
প্রতিরক্ষা এলাকা । 

ভারোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের অভিযানের কথ! বলতে গিয়ে আমার এক্কটু 
অন্ত কথা বলে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। কখনও কখনও আমাদের ইতিহাঁস- 
বিদরা আমায় জিজ্ঞাসা করেন কুরক্কের যুদ্ধে স্েপি রণাঙ্গনকে বথাযখভাবে 
ব্যবহার কর! হয়েছিল কিন! । 

ওই সমস্ত ঘটনাকে যখন ভাসাভাসাভাবে দেখা যায় তখন এই প্রশ্নটি 


৬৬ কুরনতের যু 


যুক্তিযুক্ত বলেই মত্রে হয়। যুদ্ধোর আত্মরক্ষাধূল পর্যাপ্পে এই রণার্গনের অনেক- 
খানি শক্তি খণ্ডে ধণ্ডে ব্যয়িত হয়েছিল, প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার 
সময়ে এ রীতিমত ছুর্বল অবস্থায় ছিল। 

তথাপি একথা, আমি নিশ্চয়ই বলব যে জেনারেল হেড কোয়াটণস” স্তেপি 
রণাঙ্গনকে যথাযথভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। ভরোনেৰ রণাঙ্গনকে নতুন 
শক্তি যোগাতে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে যদি না 
পাঁঠান হত তাহলে ভরোনেঝ রণাঙ্গন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ত। তা আমর৷ 
হতে দিতে পারতাম না, কারণ তা করলে আমাদের কোথায় গিয়ে পড়তে হত 
সেকথ! ধোঝা কঠিন নয়। 

বেলগোরোঁদ অভিমুখে সমস্ত শক্তির সঙ্গে একই সময়ে স্তেপি রণাঙ্গনের 
প্রতি-আক্রমণে যাওয়া সম্পর্কে এ কথা বলা উচিত যে, যখন তার কতকগুলো 
আগিকে ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে শক্তি যোগানর জন্য ব্যবহার করে ফেলা হয়েছিল, 
সেই অবস্থায় সমগ্র স্তেপি রণাঙ্গনকে এই অভিযানে নামানর পক্ষে পরিস্থিতি 
যথাযথভাবে পরিণত হয়নি। বেলগোরোদ-খাঁরকভ এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিস্থিতি পরিষ্কার হল কেবল ২০, অথবা এমনকি ২৩শে জুলাই । 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযাঁন শুর করা যেত কেবল দুই রণাঙ্গনের পুঙ্থানুপুঙ্খ 
প্রস্তুতির পর, আর তাঁতে কিছু সময় লাগত । যা হোক, বেলগোরোদ-খারকত 
এলাকার ঘটনাবলীতে ফিরে আস! যাঁক। 

শত্রুকে তাড়া করে আমাদের পৈন্যরা ২৩শে জুলাই বেলগোরোদের উত্তর 
বরাবর লাইনে পৌঁছে গেল এবং ৫ই জুলাইয়ের আগে ভরোনেৰ রণাঙ্গন যে 
প্রতিরক্ষা খাটিগুলি ধরে ছিল সেগুলির পুনরুদ্ধার করল। 

রণাজনের কম্যাগ্ডারদের, জেনারেল স্টাফের ও সুপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন সী 
সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা সিগ্ধাস্ত করলাম এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করা! হবে এবং 
আগামী লড়াইগুলির জন্য খুব ভাল করে প্রস্তুত হতে হবে। 

আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার আগে রণাঙ্গনগুলিকে তাদের সৈন্য ও 
অস্ত্রশস্ত্র পুনধিন্তাস করতে হল, ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, বিশেষ করে ৬ষ্ঠ ও ৭ম 
গার্ম আগিতে, ১ম ট্যাক্ক আমিতে ও অনেকগুলি গোলন্দাজ ইউনিটে, তাকে 
আবার পূরণ করতে হল, জালানি, গোলাবারুদ, গভীর আক্রমণাত্মক অভিবান 
করার পক্ষে আর বা কিছু অপরিছাধ সে সব জিনিসের যোগান আবার পুরো 
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করতে হল। 

স্তেপি রণাঙ্গনের এ ছাড়াও আবার আক্রমণাত্মক অভিযানের জগ্য তাদের 
পরিকল্পনার খুটিনাটি সম্পর্কে নজর দিতে ছল এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা 
সুনিশ্চিত করতে হল। 

বেলগোরোদের সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের সাধারণ পরিকল্পনায় নিয়লিখিত 
ব্যবস্থার কথা বল! হয়েছিল : 

ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে তার ৫ম ও ৬ষ্ঠ গার্ড আমি, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ আমি 
এবং ১ম ট্যাঙ্ক আমিকে নিয়ে ভালকি ও নোভায়৷ ভোদোলাগ! অভিমুখে প্রধান 
আঘাত দিতে হবে। ৫ম ও ৬ঠ গার্ডস আমির ব্[যহতেদের এলাকায় 
কামানের ঘনত্ব বাড়িয়ে প্রতিকিলোমিটারে ২৩০টি রণাঙ্গনের কামান ও মর্টার 
এবং ৭০টি ট্যাঙ্ক করতে হবে। ভিভিশনগুলিকে বাহ ভেদের এলাক' দিতে হবে 

প্রস্থে ৩ কিলোমিটার পর্যস্ত। 

সেখানে এই বিপুল পরিমাণ আক্রমণাত্মক উপকরণ জড়ো৷ করার কারণ এই 
যে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনেই ছুটি ট্যাঙ্ক আমিকে ছেদের 
মধ্যে ঢোকানর পরিকল্পনা করা হয়েছিল । এর দক্ষিণে ৪০ তম ও ৩৮ আমির 
সাধারণ ভাবে গ্রাইভোরোন অভিমুখে আক্রমণ করার ও সেখান থেকে 
এসতিয়ানেৎসের দিকে এগোনর ঠিক হয়েছিল । বিমান ছত্র দেওয়ার কথা ছিল 
জেনারেল এস এ. ক্রাসভস্কির নেতৃত্বাধীন ২য় এয়ার আমির । 

৫৩ তম ও ৬৯ তম আমি, ৭ম গার্ড আমি এবং ১ম মেকানাইজড কোর 
নিয়ে কর্ণেল জেনারেল আই এস. কোনেতের নেতৃত্বে স্তেপি রণাঙ্গনকে ভার 
ন্বেওয়া হয়েছিল গোঁড়ায় বেলগোরোদ দখল করার ও তারপর ভরোনেৰ 
রণাঙ্গনের প্রধান শক্তিগুলির সহযোগিতায় আরও এগিয়ে যাওয়ার । স্তেপি 
রণাঙ্গনকে বিমান ছত্তর দেওয়ার কথ। ছিল জেনারেল গোঁরিউনভের ৫ম এয়ার 
আগম্ির। 

ওরা আগন্ট সকালে বেলগোরোদ এলাকায় প্রতি-আক্রমণাত্মক অদ্ভিয়ান 
শুরু করা হল। অনুসন্ধান করে জান! গিয়েছিল যে শক্ররা অন্তান্ত অংশ থেকে 
বু সংখ্যায় প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশন এবং প্রয়োজনীয় স্থানপূরক 
শক্তি বেলগোরোদ-খারকভ সৈন্ সজ্জার দিকে সরেগে পাঠাচ্ছে । 

ভরোনেব রণাঙ্গন শত্রকে কামান ও বিমান থেকে অগ্নিবর্ষণ করে প্রবল 
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আঘাত হাঁনল, ফল হল এই যে বহু সংখ্যক ট্যাঙ্কের বলে বলীয়ান আক্রমণকারী 
৫ম ও ওষ্ঠ গার্ড আমি ত্রতত শক্রর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করল। বিকালে ১ম 
ট্যাঙ্গ আমি ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমিকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হল এবং 
দিনের শেষে তাদের অগ্রসর ইউনিটগুলি ৩০-৩৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, 
শত্রুর বযহরচিত প্রতিরক্ষার সমস্তটাই তেদ করে ফেলল । 

স্তেপি রণাঙ্গনের আক্রমণ-ক্ষমতা ভরোনেৰ রণাঙ্গনের মত ছিল না, কাজেই 
তাদের অগ্রগতি কিছুটা মন্থরতর ছিল। দিনের শেষে এর অগ্রসর ইউনিটগুলি 
১৫ কিলোমিটার পর্বস্ত এগিয়েছিল, কিন্তু আমরা একে একট! বড় সাফল্য বলে 
গণ্য করেছিলাম কারণ স্তেপি রণাঙ্গনের মুখোমুখী শত্রুর প্রতিরক্ষা অন্যান্য 
জায়গার চেয়ে বেশি গ্রবল ও গভীর ছিল। 

পরের দ্রিন শত্রুর প্রতিরোধ কঠোর হল এবং স্তেপি রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক 
অভিযান মন্থর হয়ে গেল। কিন্তু এনিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত হলাম না, 
কারণ ভরোনেষ রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলি শক্রর বেলগোরোদ? 
সৈন্যসমাহারের পাশ কাটিয়ে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, শত্ররা পরিবেষ্টিত 
হওয়ার ভয়ে দিনের শেষে পিছিয়ে যেতে লাগল । তার ফলে শ্তেপি রণাজনের 
পক্ষে তার অগ্রগতির দ্রুততর করা সম্ভব হল। 

৮৯তম গার্ডস ইনফ্যা্টি ডিভিশনের ২৭*তম গাভ'স ইনফ্যার্টি, রেজিমেন্ট 
৩০৫তম ও ৩৭৫তম ইনফ্যার্টি ডিভিশনের জঙ্গে মিলে ৫ই আগস্ট ভোর ৬টায় 
বেলগোরোদে ঢুকে পড়ল। ৯৩তম গার্ভস এবং ৯৪তম গাড'স ইনফ্যার্টি, 
ডিভিশন এবং ১১১-শ ইনফ্যানর্টি ভিভিশন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাল। শহর থেকে 
শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে ভরোনেক রণাঙ্গনের সৈন্যরা স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যদের 
সঙ্গে মিলে উত্তাল তরঙ্গে এগিয়ে গেল। ব্রিয়ানস্ক, ওয়েস্টার্ন ও সেপ্ট?ল 
রণাঙ্গনগুলির সৈন্যরা, যারা ওরেল মুক্ত করেছিলেন, এবং স্তেপি ও ভরোনেক 
রণাঙ্গনের সৈন্যরা, যারা বেলগোরোদ মুক্ত করেছিলেন-_তাদের ৫ই আগস্ট 
সন্ধ্যায় আমাদের রাজধানী মস্কো অভিবাদন জানাল । 

ঘটনাবলীর গতিধারার মূল্যায়ন করে ৬ই আগস্ট স্তেপি রণাঙ্গনের কম্যা্ড 
ও আমি স্ুগ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের কাছে বেলগোরোদি-খারকভ এলাকায় 
লড়াই সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব পাঠালাম । 

দযুদ্ধ ক্ষেজ্জে সেনাবাছিনীর কাছ থেকে, ৬ই আগস্ট, ১৯৪৩ 
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“কমরেড ইভানের কাছে 

“আমাদের রিপোর্ট করার আছে £ 

“শত্রু প্রতিরক্ষ। সাফল্যের সঙ্গে ভেদ করার পর এবং বেলগোরোদ-খারকভ 
এলাকাঁয় আক্রমণকে জোরদার করার জন্য আমরা নিয়োক্ত পরিকল্পন1 অনুযায়ী 
অভিযান চালাব £ 


“১. ৫৩তম আমি সোলোমাতিনের কোরের১ সঙ্গে মিলে বেলগোরোদ- 
পারকভ রাজপথ দিয়ে এগোবে, প্রধান আক্রমণ করবে দেরগাছি অভিমুখে । 

«“ওলশানি-দেরগাছি লাইনে পৌছনর পর এই আমি জদানতের ইউনিট- 
গুলিকে অবসর দেবে । 

“৬৯তম আমি ৫৩তম আমির বা দিকে চোরমোশনোয়ে অভিমুখে এগোবে। 
সেখানে পৌছে ৬৯তম আমি তার সেরা ডিভিশনের কতকগুলিকে মানাগাঁরতের 
হাঁতে দেবে এবং নিজে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তির মধ্যে থাকবে মিকোয়াশেভকা- 
চেরেমোশনোয়ে-গ্রিয়াজনোয়ে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি পূরণে যোগান দেওয়ার 
জন্য । 

“যত শীপ্ব সম্ভব আরও ২০১০০ সৈন্য দিয়ে ৬৯তম আমির শক্তিবৃদ্ধি 
অত্যাবশ্তাক | 

“৭ম গাভ'স আমি এখন পুশকারনোয়ে এলাকা থেকে ক্রো্দকের দিকে ও 
সেখান থেকে বোচকোতকার দিকে এগোবে শক্রকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠেলে 
নিয়ে। 

“চেরমোশনোয়ে-ঝাভোরোভক। লাইন থেকে ৭ম গার্ডস আমি ৎসিরকুনিতে 
তার প্রধান আক্রমণ করবে এবং চেরকাসকায়া-লোঝোভায়া-ৎসিরকুনি-কু,চকিন 
লাইন. পৌছবে। 

“এর কিছু ইউনিট ঝাবোরোভকা। এলাক! থেকে মুরোমের দিকে ও তারপর 
তেরনোভায়ায় যাথে ৫৭তম আমিকে রবেঝনোয়ে ও স্তারি সাঁলতত এলাকায় 
সেভেরক্ি দনেৎস নদী পার হতে সাহাধষ্য করতে। 

২. “সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের ৫৭তম আগ্িকে.স্তেপি রণাগনে স্থানাস্তর 


১ লেফটেনান্ট জেনারেল এম, ডি. দোলোমাতিন ১ম মেকানাইজড কোরের সেনাপতিত্ব 


করেছিলেন! 
সম্পাদক 


রঃ কুরস্কের যু 


কর! এবং এখন তাকে রুবেঝনোয়ে-স্তারি সালতভ লাইন থেকে আক্রমণ করার 
জন্য গ্রস্ত কর! বা্ছনীয়, এই আক্রমণের সাধারণ গতিমুখ হবে নেপোক্রিতায়া' 
অভিমুখে এবং সেখান থেকে ফ্রুঞ্জে অভিমুখে । 

“৫৭তম আগ্িকে অবশ্ই কুতুজভকা রাষ্্ীয় খামার-ক্রঞ্জে রাষ্্ীয় খামার- 
রোগাঁন সেভারনায়া লাইনে নিয়ে যেতে হবে। 

“৫৭তম আমি যদি সাউথ-ওয়েন্টার্ণ রণাঙ্গনের নেতৃত্বে পরিচালিত থাকে 
তাহলে শুমিলভ১ যখন মুরোম এলাকায় পৌঁছবেন তখন এই আমিকে উপরোক্ত 
দিকে আক্রমণাত্মক অভিধাঁন করতে অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে । 

“৩. দ্বিতীয় পর্যায়কে, অর্থাৎ খারকভ অভিযানকে কার্ধকর করতে স্েপি 
রণাঙ্গনে স্থানাস্তর কর! দরকার ৫ম গার্ডস আমিকে, যে ওলশানি-স্তারি-মেরচিক- 
ওগুলৎসি এলাকায় এগিয়ে যাবে । 

“আমর! সাময়িকভাঁবে খারকভ অভিযান নিম্ৌক্তভাবে পরিচালনা করার 
প্রস্তাব করছি। 

“ক) রোৎমিস্ভের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় ৫৩তম আমি 
থারকতকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দ্লিক থেকে ঘিরবে। 

“খ) শুমিলভের বাহিনী ৎসিরকুনি-দেরগাছি লাইন থেকে দক্ষিণ মুখে 
এগোবে। 

“(গ) ৫৭ তম আমি পূর্ব দিক থেকে ফ্র,ঙজে রাষ্তীয় খামার-রোগান লাইন 
থেকে এগোবে থারকভকে দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে । 

“(ঘ) ৬৯ তম আমি (যদি ততদিনে নতুন শক্তি পায়) নামবে ওলশাঁনি 
এলাকার ঝাঁদভ ও মাশগারভের সীমারেখায় এবং খারকভ অভিযানকে দক্ষিণ 
থেকে মদত যোগানর জন্য দক্ষিণ দিকে এগোবে। 

“৬৯ তম আমি স্মেখকভ-কুত-মিস্কোভা-প্রোসিয়ানোয়েশনোভোসিও- 
লোভক! লাইনে পৌছবে। 

“(উ) ভরোনেষ রণাঙ্গনের বাম পক্ষের ওঘ্রাদা-কোলোমাক-নেবকভ কৃত 
লাইনে এগোন অত্যাবশ্থক | 

“এ কাজ করবে ঝাদভের সেনাবাহিনী , এবং ২৭ তম আগ্নির বাম পক্ষ। 


১ লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম, এস. গুমিলভ ৭ম গার্ডস আস্সির সেনাপতিত্ব করেছিলেন ॥ 
সম্পাদক 


কুরস্থের যুদ্ধ ৭১ 


“কাতুকভের ১ সেনাবাহিনীকে কোভিয়াগ-ৎ 8৫44445-হেয়েক। 
এলাকায় পাওয়া বাঞ্ছনীয় । 

“সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনকে অবশ্যই একটা আক্রমণ করতে হবে ঝামস্তিয়ে 
এলাকা! থেকে সাধারণভাবে মেরেফা৷ অভিমুখে ম্ঝ। নদীর উভয় তীর দিয়ে 
এগিয়ে ; এর সৈন্ভদের একাংশ চুগুইয়েত হয়ে ওসনোভার দিকে বাবে ; আর 
এক অংশ ঝামোন্তিয়ের দক্ষিণের বনাঞ্চল শত্রশূন্ত করবে এবং নোতোসিও- 
লোভকা-ওধোচায়ে-ভেরখ.নি বিশকিন-গোয়েভক। লাইনে পৌঁছবে । 

“৪ খারকভ অভিযানের জন্য দরকার হবে ২০,০০* বদলি সৈন্য ছাড়া 
৫৩ তম আমির ও ৭ম গাউস আমির ভিভিশনগুলির জন্য ১৫,*০০ সৈশ্ত এবং 
সাজোয়া ইউনিটগুলির জন্য ২০০টি টি-৩৪, ১০০ টি টি-৭০ এবং ৩৫টি কে,ভি 
ট্যাঙ্ক । 

চাঁরটি স্বয়ংচালিত গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ও ছুটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেভকেও 
' অন্য জায়গা! থেকে বদলি করে আন! দরকার। 

“রণানের বিমান বাঁকে নিয়োক্ত সংখ্যক আক্রমণকারী বিমান, জঙ্গী 
বিমান ও বোমারু বিমান দিয়ে শক্তি যোগাতে হবে ; ৯০ টি জঙ্গী বিমান, ৪০ 
টিপিই-_২ বিমান এবং ৬০টি আই. এল বিমান । 

“অনুমোদনের অপেক্ষায় রইলাম, 
“জুকভ, কোনেভ, জাথারভ' 

বেলগোরোদ দখল করার পর সোভিয়েত সৈম্রা ধারকভ অভিমুখে 
সাফল্যের সঙ্গে ঠেলে এগোতে শুরু করল। ২২শে আগস্ট পরিবেষ্টিত হওয়া 
এড়ানর জন্ত শত্রুরা শহর থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করল। ২৩শে 
আগস্ট সকালে শত্রর পশ্চাদ্‌রক্ষী সৈন্যদের সঙ্গে একটা সঙ্ঘর্ষের পর স্ভেপি 
রণাঙ্গনের সৈন্যর! খারকতে প্রবেশ করল এবং জনগণের কাছ থেকে সোৎ্সাহ 
স্বাগত অভ্যর্থনা পেল। 

এই উপলক্ষ্যে একটি জনসমাবেশ হল। তাতে ভাষণ দিলেন ইউক্রাইনিয় 
পার্ট সংগঠন, সরকার ও সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধিরা । সে এক 
উৎসবের ব্যাপার । খারকভের অধিবাসীর! আনন্দে আত্মহারা হল। এই হন্দর 





১ লেফটেনান্ট জেনারেল এম. ওয়াই. কাতুকভ ১ম ট্যাঙ্ক আমির সেনাপতিত্ব করেন। 
| - সম্পাদক 


২ কুরস্বের যুদ্ধ 


ইউক্রাইনিয় শহরটিকে যারা মুক্ত করেছিল সেই গৌরমণ্ডিত সৈন্তদের মস্কো 
সেদিনই অভিবাদন জানাল? 

ইতিমধ্যে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা খারকভের দক্ষিণে লড়াই করছিল ও 
মেরেফা এলাকায় এগোচ্ছিল। 

বোগোছুধত ও আখতিরকা এলাকায় শক্রদের প্রতি-আক্রমণ হটিয়ে 
ভরোনেঝ রণাজন ২৫শে আগস্ট স্মি-গার্দিয়াখ-কনস্তান্তিনোভক1 লাইনে 
নিজেদের অবস্থান সংহত করল এবং নীপারের মাঝামাঝি অংশে পৌঁছনর উদেশ্য 
নিয়ে এক আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্ততি শুরু করল। স্তেপি রণাঙ্গনের 
জন্যও অন্ুরূপ লক্ষ্য স্থির করা হল। 

ওয়েস্ট ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্তরা ওরেল এলাকায় 
আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে গেল। ১৮ই আগস্টের মধ্যে এই সব রণাঙ্গনের 
ইউনিটগুলি লুযুদিনভের দক্ষিণে ব্রিয়ানক্কের ২৫ কিলোমিটার পূর্বে দমিত্রোত্ক 
ওরলতন্ষি পর্যন্ত বিস্তৃত লাইনে পৌছে গিয়েছিল। 

এইভাবে সমাপ্ত হল কুরন্ক, ওরেল, বেলগোরোদ, খারকভ, বোগোছুখভ 
এবং আখতিরক! এলাকার মহান যুদ্ধ। যে সব জার্মান সৈন্য সমাহারের উপর 
সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলার এত আশ! পোষণ করেছিল 
এই যুদ্ধ তাদের সপ্পর্ণ বিপর্যস্ত করে দিল ॥. 


মার্শাল 
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পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে য! মান্ষের মনে অনপনেয় ছাপ 
রেখে ষায়। এই রকম একটি ঘটনা হুল ১৯৪৩ জালের গ্রীপ্মকালের কুরস্ক 
বাঁলজের এঁতিহাসিক যুদ্ধে সোভিয়েত সশস্্ ফৌজের বিজয়, এ এমন এক বিজয় 
যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথকে এবং তাঁর ফলাফলকে হিটলার-বিরোধী জোটের 
দেশগুলির অনুকূলে বহুল পরিমাণে পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল । 

বছরের পর বছর পার হবে কিন্ত সোভিয়েত জনগণ ও তাঁদের গৌরবময় 
সেনাবাহিনী, ধার! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী দন্থ্যদ্দের যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন 
করেছিলেন এবং নাঁৎসীবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া তাৎপর্যসম্পন্ন এক এঁতিহাসিক 
বিজয় লাভ করেন, তাদের মহান যুদ্ধকীতি কখনও বিশ্বাতিতে হারাবেনা । 
অক্টোবর বিপ্লবের সাঁফল্যগুলি রক্ষায়, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য আমাদের 
জনগণের বীরত্বময় ও বিজয়ী সংগ্রামের ইতিহাসে এ হ্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে 
গিয়েছ। 

১৯৪৩ সালের সেই গ্রী্নকাল যখন নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা 
যুদ্ধের মোড় ঘোরানর জন্য এবং নাৎসী জার্মানিদের দুনিয়া জয়ের আগ্রাসী-লক্ষ্য 
পূরণের জন্ত তাদের শেষ চাল চেলেছিল, তখন তিন দশকেরও বেশি কাল 
কেটে গিয়েছে । সোভিয়েত সেনাবাহিনী, যারা বিগত দুই বছরের কঠোর যুদ্ধে 

* দুইবার “সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" উপাধি প্রাপ্ত মার্শাল ত্যাসিলেভদ্গি কুরস্ষের 
যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চিফ অব দ1! জেনারেল ষ্টাফ ছিলেন এবং জেনারেল হেড 
কোষ়ার্টার্সের প্রতিনিধি হিসাবে কুরম্ক বালজ ও দনবাসের যুদ্ধে রণাঙ্গনগুলির কাজকমের 
সমন্বয় সাধন করেছিলেন । 
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আক্রমণকারীদের কেবল প্রতিহতই করেনি, মস্কো ও শাপিনপ্রাঙেক্ যুদ্ধে 
সাংঘাতিক পরাজয়ের আঘাতও দিয়েছিল, আর একবার তার! ওদের পথে 
অনতিক্রম্য বাধা হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করল। কুরম্ক বালজে সোভিয়েত 
টসগ্যদের বীরোচিত প্রতিরোধ নাৎসী সেনাবাহিনীকে তাদের বন্ছ-বিজ্ঞাপিত- 
পূর্ব অভিমুখী আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিতে এবং আর একটি 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। কুরম্বের যুদ্ধে নাৎসী ভেরযাখটের 
মেরুদণ্ড ভেণে গিয়েছিল এবং এই যুদ্ধেই সাফল্যের সকল আশা হারিয়ে নাঁৎসী. 
জার্মানি বুঝেছিল যে ১৯৩৯ সালের হেমস্তকালে যে যুদ্ধ সে শুরু করেছিল সে 
যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনার সর্বনাশ মুখোনুধী এসে ধীড়িয়েছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমূল মোড় ঘোরা, যার শুরু হয়েছিল মস্কোর অসামান্য 
যুদ্ধ দিয়ে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে শিখরে পৌছেছিল, তার পরিপূর্ণ পরিণতি 
হয়েছিল কুরম্ক বাঁলজের যুদ্ধে, কাজেই মন্ধে স্তালিনগ্রাদ ও কুরঙ্ক যুদ্ধের 
স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে তিনটি প্রধান পধায়, নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে 
জয়লাভের পথে কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সেভিয়েত জনগণকে যে বিজয়ে 
নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই জয়ের পথে তিনটি পথচিহন। 

রণনৈতিক উদ্ঠোগ ছিনিয়ে নেওয়া এবং বজায় রাখার জন্য ১৯৪১ সালের 
জুন থেকে ১৯৪৩ সালের জুলাই পর্বস্ত সোভিয়েত সমগ্র ফৌজের ছৃ*বছর ব্যাগী 
সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিয়ামক রণাঙ্গন সোভিয়েত- 
জার্মীন রণাঙ্গনে সোভিয়েত টৈন্যবাহিনী বরাবরের মত উদ্যোগ করায়ত্ত করল 
কুরম্বের যুংদ্ধ। পরবর্তী সমস্ত লড়াই পরিচালিত হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে 
যেখানে উদ্ভোঁগ সোভিয়েত সশস্ত্র বাছিনীর হাতে দৃঢ়ভাবে রয়েছে, এবং শত্রুর 
বিরুদ্ধে পরবর্তাঁ কালের বড় বড় জয়লাতের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদদীন। ১৯৪৩ জালের গ্রীচ্মে কুরস্কের যুদ্ধ নাঁৎসী জার্মানির ও তার সাগরে? 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক নতুন পর্যায়ের শ্চনা করেছিল । 

কুরন্ধে আত্মরক্ষামূলক এবং ওরেল ও বেলগোরোদে আক্রমণাত্মক এই তিনটি 
গুরত্বপূর্ণ সোভিয়েত রণনৈতিক লড়াই নিয়ে গঠিত কুরস্কের যুদ্ধ তাঁর বিপুল 
পরিসর, অসাধারণ তীব্রতা ও রোষের জন্ত খ্যাত। এই তিক্ত ও রক্তাক্ত সংগ্রাম 
স্থলে ও আকাশে ৫* দিন ধরে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তান্ত প্রধান 
লড়াইয়ের তুলনায় কুরস্কের যুদ্ধ ছিল হুম্বতম। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে 
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মন্কো, স্তালিনগ্রাদ্, দূনীপার ও এই নদীর পশ্চিমস্থ ইউক্রাইনের যুদ্ধের গ্রত্যেকটি 
সাত মাস ধরে চলেছিল, ককেশাসের লড়াই চলেছিল ১৪ মাসের উপর এবং 
লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ ছুই বছরের বেশি । 

কুরস্ক লড়াইতে সশস্ত্র ফৌজের শক্তিশালী সৈলন্যসমাহারগুলি জড়িত ছিল। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ সোভিয়েত কম্যাও ৬টি রণাঙ্গন১, দুর-পাল্লার বিমান পরিবহন 
এবং বিরাট এক গেরিল! বাহিনীকে নামিয়েছিলেন | দুই পক্ষ লড়াইয়ে নামিয়ে- 
ছিল ৪* লক্ষেরও বেশি সৈন্য, ৭০*০* রণাঙ্গনের কামান ও মটর, মোটামুটি 
১৩,০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চলিত কামান এবং ১২,*০০-এর বেশি বিমান-মস্কে। ব! 
স্তালিনগ্রাদদের তুলনায় অনেকটা! বেশি । | 

কুরক্ক বালজে, বিশাল ট্যাঙ্ক সংঘর্ষগুলির কোনও তুলন। যুদ্ধে নেই। যুদ্ধের 
ইতিহাসে পাঁজৌঁয়া গাড়ির এরকম ব্যাপক ব্যবহার কখনও দেখেনি । 

নতুন করে সংগঠিত সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আগমিগুলি এবং পৃথক ট্যাঙ্ক ও 
মেকানাইজড কোরসমূহ কুরক্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল । এ যুদ্ধকে যথার্থ 
ভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। 

১৯৪২-৪৩ সালে স্তালিনগ্রাদের শীতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য 
নাৎলী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের পরিকল্পনা! এই স্বধিশাল যুদ্ধে চূর্ণ 
বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল । এ যুদ্ধ ভেরমাঁথটের আক্রমণাত্মক রধনীতিকেই কেবল 
চড়াস্তভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়নি, তাদের আত্মরক্ষামূলক রণনীতিকে ও গুরুতর- 
ভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল, কারণ তার ভরসা! ছিল প্রবল সাজোয়া শত্বিকে 
ব্যবহারের উপর, আর সোভিয়েত ফৌজ সেগুলিকেও ধ্বংস করেছিল। 
সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে শক্রর পরাজয় এত ভয়ঙ্কর ছিল যে নাঁৎসী 
জার্মানি তা কাটিয়ে উঠতে এবং বিরাট ক্ষয়ক্ষতি তাড়াতাড়ি পূরণ করতে 
অক্ষম হয়েছিল। কুরস্বের যুদ্ধে সোঙিয়েত ফৌজ সাতটি প্যানৎসারসহ শত্রুর 
৩০টি ডিভিশনকে পধুদিস্ত করেছিল । ্‌ 

কুরক্কে বহুল-গ্রচারিত আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা নাৎসীদের গোটা 
ফোভিয়েত-জার্জীন রণাঙ্গন জুড়ে রণনৈতিক আঁত্রক্ষায় চলে যেতে বাধ্য 
করেছিল। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ভাঁলটার গোয়েরলিৎস 
সথেদে লিখেছিলেন £ “সত্য কথা হল এই যে কুরস্ক বালজে বিরাট যুগ্ধ জার্মান 
১ আাউখ-ওয়েক্টার্ রধাঙ্গনের ১৭-শ একার আমি । সহ-সম্পাদক | 
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ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে। শ্লীতকালীন আক্রমণের সময়ে এই রণাঙ্গনের 
দক্ষিণ পক্ষ বাপোরোবেয়ে এলাকায় দূনীপারের দিকে ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল । 
দূনীপার ও সেভেয়স্কি দূনেৎসের মধ্যে জোর লড়াইয়ের গতিপধে শত্রুরা 
ফেব্রুয়ারির শেষভাগের ভিতর এই রণাঙ্গনের সৈন্যদের সেভেয়ক্কি দনেৎসের 
পিছনে ঠেলে দিঁয়েছিল। সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের প্রত্যাহার ভরোনেক 
রণাঙ্গনের বামপক্ষকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করে ফেলেছিল । ভরোনেৰ রণাঙ্গন 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধে রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবুও দক্ষিণ-পশ্চিম ও 
পশ্চিম অভিমুখে এগোচ্ছিল। 

৪ঠ1 মার্চ থারকভের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাক! থেকে কেন্দ্রীভূত প্যানৎসার 
শক্তি নিয়ে ভারোনেঝ রণাঙ্গনকে প্রবল আঘাত করে শত্রুরা তাদের আক্রমণাত্মক 
অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করল। শক্তিতে, বিশেষ করে গাজোয়া ও 
বিমান শক্তিতে অনেকট। প্রীধান্থের দরুণ শক্ররা রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ৭ই 
মার্চ ভরোনেঝ রণাঙ্গনের বামপক্ষের বীরোচিত প্রতিরোধ ভেদ করতে সক্ষম হল 
এরং তাদের খারকভের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল। তখনই সোকোলোভো 
এলাকায় চেকোঙ্সোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বর্তমান সভাপতি লুদ্দভিক 
স্তোবোদার নেতৃত্বে সোভিয়েত ভূমিতে গঠিত চেকোক্সোভাক ব্যাটেলিয়ান 
অগ্নিদীক্ষ। লাভ করল! এর প্রথম কম্পানি বিপুল শৌর্ধের পরিচয় দিয়েছিল । 
এই কম্পানির নেতৃত্ব করেন সিনিয়র লেফটেনাপ্ট ওতোকার ইয়ারোস্ঝ। তিনি 
বীরের মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনিই প্রথম বিদেশী ধাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বীর উপাধি দেওয়া হয়। 

* দক্ষিণ-পশ্চিমে রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি 
জেনারেল হেড কোয়া্টাসকে জরুরী ব্যবস্থ। নিতে বাধ্য করল। ১১-১২ই 
মার্চে আলোচনার পর সিদ্ধাস্ত হল কুরস্ক বেলোগোরোদ অংশকে আরও শক্তি 
জোগাতে ও শক্রর কুরস্কে ভেঙে বেরোন ঠেকাতে ছুটি ফিল্ড আমি ও একটি 
ট্যাক্ধ আমিকে এই অংশে পাঠানর সিদ্ধান্ত হল। কুরস্কে তখন শত্রুর আর 
একটি সৈন্তঘমাহার যারা!ফেব্রুয়ারির শেষে গঠিত সেপ্টণল রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক 
অভিযান থামিয়ে দিয়েছিল, তারা উত্তর দিক থেকে, ওরেলের দক্ষিণের এলাকা 
থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ডেপুটি চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ, 
জেনারেল এ.আই.আস্তনভ তখন কুরম্কে জেনারেল হেভ কোয়ার্টাসের প্রতিনিধি 
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ছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল ২১তম আমিকে পসিওল. নদীর কাছে 
অবিলঙ্গে সরিয়ে দেওয়ার জন্ত সপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে । এর কর্তব্য রইল 
প্রতিরক্ষা! লাইনকে ওখানেই ধরে ব্রাখা ও সেইভাবে কুরস্ককে দক্ষিণ থেকে রক্ষা 
কর] এবং জেনারেল হেড কোয়াটণরসের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ১ম ট্যাঙ্ক 
আমিকে নিয়োজিত হতে সক্ষম করা। 

ভরোনেৰ রণাঙ্গন থেকে আমি ১২শে ফেব্রুয়ারি মস্কো ফিরেছিলাম । 
চিফ অব অব দা জেনারেল স্টাফ হিসাবে আমি ১২ই মার্চ স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন 
চিফের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম আবার ভরোনেঝ রণাঙ্গনে যেতে | তখনও 
পর্যস্ত আমি ভরোনেঝ ও ব্রিয়ানম্ক রণাঙ্গনের শীতকালীন আক্রমণাত্মক 
অভিযানের জন্য তাদের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করছিলাম । 

খারকভ দখলের জন্ত লড়াই যখন তুঙ্গে সেই সময়ে ১৪ই মার্চ আমি 
বেলগোরোদ পৌঁছলাম । বেলগোরোদে তখন ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাও 
পোস্ট ছিল। ১৪ই মার্চ রাত্রে আমি ওয় ট্যাঙ্ক আমির কম্যাণ্ড পোস্টে 
পৌছলাম। এই আমি তখন সরাসরি খারকভের দক্ষিণ পশ্চিমে যুদ্ধরত 


ছিল । 
১৫ই মার্চ বেলগোরোদ থেকে ফিরে আমি টেলিফোনে স্তালিনকে রিপোর্ট 


করলাম, তারপর একটা! সাংকেতিক খবর পাঠালাম যে থারকভ এলাকায় 
পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। কথাবার্তার সময়ে আমায় 
জানান হল যে ডেপুটি স্থপ্রীম কম্যাগডার ইন চিফ মার্শাল জুকতকে নর্থ-ওয়েস্ট 
রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে এনে সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনে পাঠান হচ্ছে । সেখানে 
তার কাঁজ হবে সেপ্টণল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের কম্যাগাঁরদের সঙ্গে ও আমার 
সঙ্গে পরবর্তা কাজকর্মের পরিকল্পনা আলোচনা করা এবং আমাদের সিদ্ধান্ত 
জেনারেল হেভ কোয়ার্টার্সকে জানান। 

কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী শক্র সৈগদের সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর 
লড়াইয়ের পর ভরোনেৰ রণাঙ্গনের টসম্ভরা বাধ্য হয়েছিল খারকভ ছেড়ে দিতে 
এবং সেতেরস্কি দনেৎসের ওধারে বেলগোরোদ অভিমুখে সরে যেতে। 
বেলগোরোদে তখন অবিশ্রাস্ত বিমান আক্রমণ চলছিল, প্রতিদিন আরও 
তীব্র হচ্ছিল। 

ভরোনেৰ রণাঙ্গনের লৈল্তর! দীর্ঘস্থায়ী ও অবিশ্রান্ত প্রবল যুদ্ধে বিপুলভাবে 
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ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবু শত্রর কাছ থেকে পুনরধিক্কত সোভিয়েত ভূমির প্রতিটি 
ইঞ্চি রক্ষার জন্য কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা শত্রর শক্তিশালী 
সাজোয়। ধাক্কার সামনে টিকে থাকতে পারল না, ১৮ই মার্চ বেলগোরোদ ছেড়ে 
এল। ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সদর দপ্তর ওবোইয়ান এলাকায় সরে গেল। 
মেখানেই আমার জুকডের সঙ্গে দেখ! হল। সাউথ-ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্ন থেকে 
ওই রণাঙ্গনের প্রাক্তন কম্যাণ্ডার জেনারেল এন. এফ. ভাতুতিনকে তিনি সঙ্গে 
এনেছিলেন । ভরোনেৰ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার জেনারেল এফ. আই গোঁলিকভকে 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তার জায়গায় জেনারেল 
ভাতৃতিনকে এই রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল জেনারেল হেড 
কোয়াটণস” থেকে । 

১৯শে মার্চ জুকত, থ,ঠ্েত ও আমি ভরোনেক রণাঙ্গনের পরিস্থিতি এবং 
প্রতিরোধ সংগঠন করার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা জানিয়ে 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট পাঠালাম । ২২শে মার্চ আমি মস্কোয় 
ফিরে এলাম । জুকভ ভরোনেৰ রণাঙ্গনে রয়ে গেলেন । ততদিন সেখানকার 
পরিস্থিতি সুস্থিত হয়েছিল । 

অতএব, ফেব্রুয়ারী ও মার্চে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম 
অংশে ঘোর লড়াইয়ের ফলে শক্র কিছু সাফল্যলাভ করেছিল; সোভিয়েত 
ফৌজের দক্ষিণে অগ্রগতি রথে দিয়েছিল এবং সম্প্রতি মুক্ত দনবাস, থারকভ ও 
বেলগোরোদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশকে পুনর্দখল করেছিল । 

শত্ররা অবশ্য তাদের (আক্রমণাত্মক অভিধানের প্রধান রাজনৈতিক ও 
রণনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনে ব্যথ হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে কোনও নিয়ামক সামরিক 
জয় হয়নি। ভলগার তীরে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে দিতে 
পারেনি নাৎসী জেনারেলর। । “জার্মীনদের ভ্ভালিনগ্রাদ” পরিকল্পনা, যার 
উপর হিটলারপন্থী রণনীতিবিদরা ভরসা! করেছিল, তা ব্যর্থ হল। কুবস্ক এলাকায় 
সোভিয়েত সৈন্যদের বিরাট সমাহারকে--সেপ্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে ঘিরে 
ফেলার এবং রণনৈতিক উদ্দ্যোগ আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়াস তাদের নিক্ষল 
হল। সোভিয়েত বাহিনী হাঁমল! ঠেকিয়ে ছিল, সাময়িকভাবে আত্মরক্ষাদূলক 
অবস্থান নিল এবং উদে)াগ বজায় রাখল। 

কুবান বাদ দিয়ে সমগ্র লোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গম জুড়ে একটা ভাটা শুরু 
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হুল, কুবানে গোটা বসস্তকাল জুড়ে বিমান প্রাধান্যের জগ্য জোর লড়াই চলতে 
লাগল। কুরন্ক এলাকার সম্মুখ রণাঙ্গনের লাইন এক বিরাট অভিক্ষেপের মত 
একটা বিশেষ চেহারা! নিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালে এই অভিক্ষেপ অত্যস্ত 
প্রবল যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে উঠল। 
খা সং ১ 

এপ্রিল থেকে জুন পর্বস্ত যে রণনৈতিক ভাটা চলল উভয় পক্ষই তাকে 
ব)বহার করল নতুন রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য এবং শ্রীন্মকালীন 
অভিযানের প্রস্ততি করার জন্য । 

বনস্তকালীন প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা ভেরমাঁধট কম্যাণ্ডের 
মাথ! ঠাণ্ডা করতে পারলনা । প্রতিহিংসার তৃষ্ণ এবং যে কোনও মূল্যে নাঁৎসী- 
বহিনীর মর্ধাদ পুনরুদ্ধারের আগ্রহ নাৎসী নেতাদের নতুন হঠকারিতাঁর দিকে 
ঠেলছিল। 

পূর্বে বড় বড় পরাজয় ফ্যাশিস্ট জোটের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছিল । 
পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনর ঘটনাবলী পশ্চিমী মিত্রশক্তিদের পক্ষে উত্তর আফ্রিকায় 
আক্রমণাত্মক অভিযানকে সহজতর করল । ১৯৪৩ সালে এই অভিযান শেষ 
হল তিউনিসিয়ায় আটটি জার্মান ডিভিশন ও ছটি ইতালিয়ান ডিভিশনকে 
বন্দী করার মধ্যে দিয়ে । মিত্রশক্তিরা তখন এক লক্ষ জার্মীন ও আড়াই লক্ষ 
ইতালিয়ানকে বন্দী করল। এই জয় ভূমধ্যসাগরে পশ্চিমী শক্তিদের রণনৈতিক 
অবস্থান শক্তিশালী করল এবং নাৎ্সী জার্মানির সামনে মিন্র হিসাবে ইতালিকে 
হারানর আশঙ্কা স্থষ্ট করল। ইউরোপে শাগগিরই এক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার 
বাস্তবানছগ সম্ভাবনাও হল। 

তৃতীয় রাইশ'-এর পক্ষে সবিশেষ প্রতিকূল ছিল ডানার পরিস্থিতি, এখানে 
শীতকালীন সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে জার্মানরা ১০* 
ডিভিশন অথবা! এখানে তাদের ফৌজের প্রায় ৪০ শতাংশ হারিয়েছিল। 
১৯৪২ সালের ১ল! জুলাই থেকে ১৯৪৩ সালের জুনের মধ্যেকার যুদ্ধে শত্রুর 
স্থলবাহিনীগ্চলি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। জার্মান আমি জেনারেল 
স্টাফের হিসাব অন্রযায়ী তার! ১১ লক্ষ ৩৫ হাঁজার সৈম্ত ও অফিসার 
হারিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ভেরমাথট ফোৌজের ছুই-তৃতীয়াংশই 
পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত ছিল । এটাও খেয়াল করা দরকার যে এই স্থলটসম্তদের 


ঙ 
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একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বিমান বন্দর কমা, নিরাপত্বা কর্মী, সংরক্ষিত 
শক্তি এবং “বিদেশী” ডিভিশন নিয়ে তৈরি, যাদের লড়াইয়ের দক্ষত। খুব কম। 
জার্মান প্যানৎসার ডিভিশনের লড়াইয়ের শক্তিও তেমন উ"চুদরের ছিলনা 
ভেরমাথটের প্যানৎসার বাহিনীগুলির ইনম্পের-জেনারেল কুখ্যাত হাইনৎস 
গুডেরিয়ান ১৯৪৩ সালের ৯ই মার্চ তার রিপোর্টে একথা স্বীকার করেছিল । 
সে লিখেছিল “এই মূহ্র্তে, ছুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের এমন প্যানৎসার ডিভিশন 
নেই যাকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ষ বলা যায়। আমাদের এই বছরের 
অভিযানের এবং আরও বেশি করে সামনের বছরের অভিযানের সাফল্য নির্ভর 
করে সেই দক্ষতা আবার তৈরি করতে পারার উপর । যদি তা করা যায় তা 
হলে ইউ-বোট ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে মিলে আমরা যুদ্ধে জিতব | যদি আমরা 
তা করতে ব্যর্থ হই তা হলে স্থলযু্ধগুলি দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং বিপুল সংখ্যায় 
হতাহত হবে ।” 

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে জার্মানদের যে শক্তি ছিপ তা এমনকি একটি 
রর্ণনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট আক্রমণাত্মক অভিযাঁনের জন্য যথেষ্ট ছিলনা, যেমন 
ছিল ১১৪২ সালের গ্রীত্মকালে। 

এই অবস্থায় নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 
একটি রণনৈতিক লাইন তৈরি করার এবং ১৯৪৩ সাঁলের গ্রীন্মকালীন লড়াইগুলির 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করার কর্তবযর সম্মুখীন হয়েছিল। এই জটিল 
সমন্তাকে জ্রত সমাধান করতে নাতপী রণশীতিবিদরা পারেনি । ভেরমাথট 
জেনারেলদের মধ্যে যে গুরুতর মতপার্থক্য আবার দেখা দিল তাঁতে কোনও 
সবসম্মত মতামতের সম্ভাবন! রইল না। 

১৯৪৩ সালে' ভেরমাথট কম্যাণ্ড সামরিক প্রয়াসের কেন্দ্র পৃরাঞ্চলীয় রণাঙ্গন 
থেকে ভূমধ্যসাগর রণাঙ্গনে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করল, যাতে ইউরোপে 
সপ্ভাব্য ইঙ্গ-মাকিন আক্রমণ হাটিয়ে দেওয়া যায়, ইতালিকে নাৎসী রথে বেঁধে 
রাখা যায়, পশ্চিমী শক্তিগুলিকে দেখান যায় যে “ইউরোপীয় ছুর্গের” প্রতিরক্ষা 
দুর্তেস্ক এবং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। জার্মান 
নৌধাছিনী এই প্রন্তাবকে সমর্থন দিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে অভিযানে হিটলার 
প্রধান সাগরেদ মুসোলিনী পশ্চিমাঞ্চলে ও ভূমধ্যসাগরে লড়াইয়ের সম্পূর্ণ 
স্বাধীনত| অর্জন করার জন্য এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি 


কুরন্থের যুদ্ধ ৮৩ 


'ধটনারও প্রস্তাব করেছিল। 

তৎকালীন প্রধান কিল্ডমার্শাল ৎসাইৎসলারের নেতৃত্বে আমি জেনারেল স্টাফ 
একটা পৃথক যুদ্ধ পরিকল্পনা তাীজছিল। জার্মান আমি জেনারেল স্টাফের 
অফিসারর! প্রস্তাব করল প্রথম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক 
অভিযানের শক্তি খর্ব করতে হবে, তাকে আক্রমণাত্মক অভিযান তীব্রতর 
করার কোনও সন্তাবন! থেকে বঞ্চিত করতে হবে, তারপরেই কেবল ভূমধা- 
সাগরে এবং পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ মাফিন ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রধান 
প্রয়াস সরান যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের আমি কম্যাগ্ডাররা এবং শ্বয়ং হিটলার 
এই মতের সঙ্গে একমত ছিল। আমি কম্যাগডারর! যে প্রন্তাব করল তা হল 
১৯৪৩ সালের বসম্তকালে রণনৈতিক আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে 
গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যাশিত আক্রমণাত্মক অভিযানের 
আঘাত করার ক্ষমতা নিয়ামকভাবে দুর্বল করা হোক, তারপর পূর্বাঞ্চলে একটা 
নতুন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা! হোক। 

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত-জার্নীন রণাঙ্গনের সামরিক অভিযান 
পরিকল্পনার ভিত্তি কর! হয়েছিল উপরোক্ত বিবেচনাকে নির্ভর করে। এই 
অভিযানের গতিপথে জার্মানরা আশ! করেছিল সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছ থেকে 
রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে ও যুদ্ধের শ্োত ঘুরিয়ে দিতে পারবে । 

এই লক্ষ্য পূরণ করার উপায় উপকরণ সম্বন্ধে নাৎসী সামরিক নেতাদের মধ্যে 
যদিও কোনও মতৈক্য ছিলনা, তবু তাঁরা শেষ পধস্ত সিদ্ধান্ত করল কুরস্ক 
অভিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে এক বৃহদাকার আক্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু করার, অর্থাৎ বসম্তকাঁলে যে রণনৈতিক পরিকল্পন! ব্যর্থ হয়েছিল তাকেই 
আবার কার্ধকর করার চেষ্টা করার। 

১৩ই মার্চ জার্মান বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড হিটলারের স্বাক্ষরিত অপারেশনাল 
অর্ডার নং ৫ জারি করল, তাতে কয়েক মাসে পূর্বাঞ্চলের লড়াই চালান 
সম্পর্কে নির্দেশগুলি জানান হল। এতে জার্নান সেনাদের কর্তব্য স্থির করা হল 
এই মর্মে যে বসস্তকালে বরফ গলার পর রাস্তা ও মাটি শুকিয়ে গেলে রণাঙ্গনের 
কতকগুলি অংশে সোভিফেত আক্রমণাত্মক অভিযান আগে থেকে বুঝতে হবে 
এবং নিজেদের ইচ্ছা! সোভিয়েত বাহিনীর উপর চাপিয়ে দিতে ছবে। ফিল্ড 
মার্শাল মানস্টাইনের নেতৃত্বে আগ্নি গ্রপ সাউথের উপর ভার দেওয়া! হুল 


৮৪ কুরক্ের যুদ্ধ 

এপ্রিলের মাঝামাবির ভিতর খারকভের উত্তরে এক শক্তিশালী প্যানৎসাঁর 
সমাহার গড়ে তোলার । ফিল্ড মার্শাল ক্ল,গের নেতৃত্বে আমি গ্রুপ সেপ্টারকে 
নির্দেশ দেওয়া হল ওরেলের দক্ষিণে একটা শক্তিশালী আক্রমণকারী গোষ্ঠী 
কেন্দ্রীভূত করার। এই দুই আক্রমণকারী সৈন্ত সমাহারকে ভার দেওয়া হল 
সাধারণভাবে কুরস্ক অভিমুখে একই সময়ে আঘাত করার এবং কুরম্ক অভিক্ষেপে 
সোভিয়েত ফৌজকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার। 

৫ নং অপারেশনাল অর্ডার জারি হওয়ার পর নাৎসীরা আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রস্ততি শুরু করল, সাংগঠনিক এবং চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত 
অনেকগুলি বড় বড় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকল । 

সিটাডেল সাংকেতিক নামাস্কিত নতুন আঞ্রমণাত্মক অভিযানের জন্য 
সশস্ত্র বাহিনীদের কর্তব্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করার জছ্য 
কর্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হল ৬নং অপারেশনাল অর্ডারে । 
১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল হিটলার কর্তক এই অর্ডার স্বাক্ষরিত হল। এই 
অর্ডারে থার্ড রাইশের ফুয়েরার লিখল “যেই আবহাওয়! অনুকূল হবে সঙ্গে 


সঙ্গে এই বছরের প্রধম আক্রমণাআক অভিষান--“সিটাডেল' আক্রমণত্িক 
অভিযান--শুর করার আমি দিদ্ধান্ত করেছি । 


“এই আক্রমণাত্মক অভিযানের নিয়ামক গুরুত্ব রয়েছে। একে ক্রত 


নিয়ামক সাফল্যে পরিসমাপ্ত করতেই হবে । এর থেকে বসন্ত ও শীতকালের 
জন্য উদ্যোগ আমাদের পেতেই হবে ।” 


“ফলত সমস্ত প্রস্ততি সর্বাধিক পুঙ্খান্গপুঙ্খতা ও কর্যোদ্যম নিয়ে করতেই 
ছবে। সমস্ত আক্রমণ-খণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনিট, সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ কম্যাগ্ডার 
ও বিপুল পরিমাণ গোঁলা-বারুদ ব্যবহার করা অবশ্ঠ কর্তব্য এই আক্রমণাত্মক 
অভিযানের নিয়ামক গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক কম্যাগ্ডার ও প্রতিটি সৈন্যকে 
'অবশ্তই অবহিত করতে হবে। কুরস্কে বিজয় নিশ্চয়ই যেন সমস্ত পৃথিবীর 
কাছে আলোকবতিকা! হয়।১ 

খ্রীন্ষকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতিতে নাৎলী হাইকম্যাণ্ডের 
প্রধান সমন্তা ছিল নষ্ট জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের স্থানপূরণ এবং প্রয়োজনীয় 
আক্রমণকারী সৈন্ত-সমাহার গড়ে তোল!। জাুয়ারি মাসে যে সমস্ত কিছু 


১ ক্রিগেসটাগেবুধ ডেল ওবারকমাড়োজ ডেয়ার' ভেরমাথট, ১৯৪*-১৯৪৫, ভলাম ৩, 
পষ্ঠ। ১৪২৫। 


কুরস্কের যুদ্ধ ৮৫ 


জড়ো! করা শুরু হয়েছিল নাৎসীরা প্রবল বেগে তা এগিয়ে নিয়ে গেল। তারা 
৫০ বছর বয়স্ক জার্দানদেরও সৈল্যদলে ভর্তি করতে লাগল। ১৯৪১ সালের 
জুনে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ শুরু করেছিল সেই নিয়মিত 
সৈন্তদের সঙ্গে এদের অল্ই সাদৃশ্ঠ ছিল। এই লোক জড়ো করা পূর্বাঞ্চলে 
গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত সেনাবাহিনীগুলিকে নতুন শক্তি যোগান সম্ভবপর করল । 
শ্রীষ্মকালের মধ্যে সৈন্রদের সংখ্যা ৪৮ লক্ষে তোল! হল, অর্থাৎ ভেরমাখটের 
কর্মক্ষম সৈনিকদের ৭১ শতাংশে | জার্মান সৈন্যরা ছাড়াও ৫ লক্ষ ২৫ হাজার 
ছিল জার্মানির তাবেদার সৈন্য । সব মিলিয়ে সোভিয়েত-জার্মাম রণাঙ্গনে 
শত্রুদের ২৩২টি ডিভিশন, ৫৪৩০০ যুদ্ধের কামান ও মর্টার, ৫৮৫০টি ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ংচালিত আক্রমণ কামান, ২৯৮০টি বিমান, ২২৭টি যুদ্ধ জাহাজ ছিল। 
এইসব অঙ্ক থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিম থেকে ( তখনও সেখানে দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন ছিল না) সৈন্য সরানর সমস্ত প্রয়াস ও সম্ভাবনা সত্বেও নাৎসী হাই 
কম্যাণ্ড বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি, ১৯৪২ সালের হেমস্তকালে 
নাৎসীদের যখন ৬২ লক্ষ সৈন্ভ ছিল-ুদ্ধের যে কোন পর্যায়ের চেয়ে বেশি-_সেই 
স্তরে পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্তদের শক্তিকে নিয়ে যেতে নাঁৎসী হাই কম্যাড ব্যর্থ 
হয়েছিল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল প্যানৎসার বাহিনীগুলির শক্তিকে 
ফের প্রতিষ্ঠিত করতে, সেই উদ্দেশ্রে ট্যাঙ্ক উৎপাদন বাড়ান হয়েছিল। ১৯৪৩ 
সালে যুদ্ধ শিল্প ১৯৪২ সালের তুলনায় দ্বিগুণ ট্যাঙ্ক উৎপাদন করেছিল । 
গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য জার্মান বাহিনী নতুন প্যাস্থার ও 
টাইগার ট্যাঙ্গ এবং ফাভিনাণ্ড আক্রমণ কামান পেয়েছিল। লুফৎওয়াফেকে 
নতুন ককে-উলফ ১৯০এ এবং হেনশেল ১২৯ বিমান সরবরাহ কর! হয়েছিল । 
অপারেশন সিটাভেলের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল নতুন অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যাপক বিনিয়োগ । এই অভিযান পরিচালনা করার জন্য শক্ররা তাদের 
সবচেয়ে যুদ্ধোপষোগী সৈন্য সংগঠনগুলিকে--১৬টি প্যানৎসার ও মোটরবাহিত 
ডিভিশনসহ ৫০টি সেরা ভিতিশনকে ব্যবহার করেছিল। কুরস্তের উত্তরে ও 
দক্ষিণে ঘনসন্নিবিষ্ট আক্রমণাত্মক সৈন্য-সমাহার গঠন করে এই ডিভিশনগুলি 
প্রথম সংকেতেই কুরস্ক অভিক্ষেপে সোভিয়েত অবস্থানগুলির উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তে প্রস্তত ছিল। সোভিয়েত-জার্শান রণাঙ্গনে তখন শক্রর মোট যা ছিল তার 
মধ্যে এর ছিল পর্দাতিক ভিভিশনগুলির ১৭ শতাংশের বেশি, প্যানৎসার 


৮৬ কুরকের যুছা 
ভিভিশনপ্গুলির প্রায় ৭* শতাংশ এবং মোটরবাছিত ডিভিশনগুলির ৩* শতাংশ 
পর্যন্ত 

শত্রুর এই দুই সৈন্য সমাহারের শক্তি ছিল ৯ লক্ষ অফিসার ও সৈন্য, ১০ 
হাজার কামান ও মার এবং ২ হাজার ৭ শত ট্যাঙ্ক ও আক্রমণের কামান । এই 
শক্তিগুলিকে নিযুক্ত কর! হয়েছিল প্রায় ৬** কিলোমিটার সন্মুখভাগের মধ্যে, 
অর্থাৎ সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ১৪ শতাংশের মধ্যে । এই অভিযানে 
নাৎ্পীদের ২০০০-এর বেশি বিমাঁনও সক্রিয় ছিল, অর্থাৎ পূর্বে নিয়োজিত 
বিষানের ৬০ পতাংশের উপর | 

বিপুল জনবল ও রণসম্তভার জড়ো করে এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য 
নিজেদের পুঙ্থান্থপুঙ্খ ভাবে প্রস্তুত করতে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুরা 
সাকল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। কিন্ত নাৎসীদের আশা অনুযায়ী ঘটনাবলী 
ঘটল না। আর একবার তারা নিজেদের আক্রমণাত্মক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে 
দেখেছিল এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের বহুল পরিমাণে বধিত যুদ্ধ ক্ষমতাকে 
এবং আমাদের দেশের সম্ভাব্য সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে খাটে! করে 
দেখেছিল । 

যুদ্ধের শ্রোতের মৌলিক পরিবর্তন সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছিল, 
বিশেষত ফেলছিল সোভিয়েত অর্থনীতির এবং জনগণের ও সশস্থ ফৌঁজের নৈতিক 
বলের উপর। যুদ্ধ শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি সৈন্ত ও নৌ-বাহিনীকে আধুনিক অস্্শস্ 
দিয়ে ফের সাজান সম্ভবপর করেছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানী, নক্লাকার, কৎকুশলী 
ও শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল এসব অস্ত্রশস্ত্র । সশশ্ব ফৌজের সাংগঠনিক 
কাঠামো উন্নয়নের জন্ত এবং নতুন সাজোয়৷ ইউনিট, আটটি দুর-পাল্ার বিমান 
পরিবহণ কোরসহ বিমান বাহিনীর নতুন ইউনিট এবং জেনারেল হেভকোয়া্টার্সের 
সংরক্ষিত ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাবলী গৃহীত 
হয়েছিল। সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ট্যান্ক পেয়েছিল এবং বন 
সংখ্যক স্বয়-চালিত কামানের ছ্বার৷ সথসজ্দিত হচ্ছিল। বিমান বাহিনী 
পেয়েছিল লা-৫ এফ এন, ইয়্াক-৯ এবং অন্যান্ত উন্নত নক্লার অনেক বিমান । 
সাজোয়! বাহিনীকে যাস্ত্রিক আকর্ষণ চাঁলিত করা হয়েছিল। 

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ সাংগঠনিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি 
শক্তিশালী হয়েছিল এবং তাদের রণদক্ষতাও বাড়িয়েছিল ) সশত্ব ফৌজের 


কুরস্কের যুদ্ধ ৮৭ 


নৈতিক বলও বেড়েছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে 
৬৪ লক্ষেরও বেশি অফিসার ও পৈন্ত ছিল, যুদ্ধের কামান ও মটার ছিল প্রায় 
৯৯ ভাজার, ২২০০ রকেট নিক্ষেপক ; ৯৮৫০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামন-বাহক 
এবং ৮৩** যুদ্ধের বিমান। আমাদের সশন্্র বাহিনী, যারা উদ্ভোগ বজায় 
রেখেছিল, এই ধরনের জনবল ও রণসম্ভার তাদের ্ত্রীষ্মকালো বপুলাকারে 
আক্রমণাত্মক অভিযান করতে স্থযোগ দিল। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের স্রোত ঘুরিয়ে 
দেওয়া, শত্রুদের সেপ্টার ও সাউথ আমি গোঠীগুলিকে কিছর্ণ করা, নাৎসা 
ফৌজদের ম্মোলেনস্ক থেকে সোঝ নদী এবং নীপারে নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত 
লাইনের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে নীপারের পূর্বে ইউক্রাইনকে বিশেষত কয়লা! এবং 
লোহ৷ ও ইম্পাত শিল্প সমন্থিত দনবাস মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বাইলোরুশিল্পাও 
মুক্ত কর! । 

মার্চের শেষে শীতকালীন অভিযান শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই আগামী 
লড়াইগুপির পরিকল্পনা তৈরি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় চলাচল ও সরবরাহ 
যোগানর কাজে সোভিয়েত কম্যাণ্ড নেমে পড়লেন। এশ্রিলের গোড়ায় 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনগুলিকে নির্দেশ দিলেন প্রতিরক্ষা লাইনের, 
বিশেষতঃ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা লাইনের সংগঠনকে উন্নত করার জন্য বরফ 
গলার সময়টা ব্যবহার করতে, প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে, প্রধান ক্ষেন্ত্- 
গুলিতে সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তুলতে, যুদ্ধের জন্ত, বিশেষত আক্রমণাত্মক 
অভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে । ৬ই এপ্রিল স্প্রাম কমযাগ্ডার ইন 
চিফ ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে একটি শক্তিশালী রিজাভ রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য 
নিদেশ দিলেন। পরবতাঁকালে এই রিজা রণাঙ্গনের নতুন নামকরণ হল স্তোঁপ 
মিলিটারি ডিস্রি্ট এবং আরও পরে স্তেপি রণাঙ্গন। ২৩শে এপ্রিল এই 
রণাঙ্গনকে কাজ দেওয়া হল “প্রধানত একটা আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য 
সৈন্যদের প্রস্তুত করা ।” 

অন্নকাল পরেই অবশ্য গ্রীন্মকালীন খক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা, যে 
অনুযায়ী প্রধান আক্রমণ করার কথা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আভমুখে, তার গুরুত্বপূণ 
সংশোধন হল। | 

সোভিয়েত গোয়েন্দা সংবাদ একথা প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে নাৎসী 
সেনাবাহিনী বন্ছ সংখ্যক সর্বাধুনিক ধরনের ট্যাঙ্ক নিয়ে কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকায় 


৮৮ কুরক্কের যুদ্ধ 


বৃহদাকারে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছে, পরবর্তী কালে আক্রমণাত্মক 
অভিযানের নিদিষ্ট দিনও ঠিক মত জান! গিয়েছিল । 

এই পরিস্থিতিতে, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে শক্র প্রবল শক্তি নিয়ে 
আক্রমণের জন্ত তৈরি হচ্ছে তখন সবচেয়ে উপযুক্ত কার্ষধার! গ্রহণ একাস্ত 
প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড একট! উভয় সঙ্কটের সন্মুধীন 
হলেন £ আক্রমণ করবেন না আত্মরক্ষা করবেন, যদি আত্মরক্ষা করেত হয় তে। 
কিভাবে? সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে সযত্তে বিশ্লেষণ কর! হল এবং সবরকম বিকল্প 
খতিয়ে দেখা হল। 


পরিকল্পনগুলির যৌথ আলোচনা এবং রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার থেকে সুপ্রীম 
কম্যাণ্ড পর্স্ত সামরিক নেতা ও কাদের বিগত ছু বছরের যুদ্ধে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা 
আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম করপ। 

শক্রর আসন্ন ক্রিয়াকলাপের চরিত্র এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের তার 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত অসংখ্য গোয়েন্দা রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে জেনারেল স্টাফ ও 
জেনারেল হেভ কোয়াটার্স ক্রমশই বেশি বেশি করে ইচ্ছারুত আত্মরক্ষার দিকে 
ঝুঁকলেন। এই বিষয়ে মার্চের শেষে ও এপ্রিলের গোড়ায় ভেপুটি সুপ্রীম 
কম্যাগ্তার ইন চিফ জুকভের সঙ্গে আমি অনেকবার কথা বলেছি। অদূর 
ভবিষ্যতের লড়াইয়ের সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচন! হয়েছিল 
টেলিফোনে ৭ই এপ্রিল, যখন আমি ছিলাম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে মন্ধোয় 
এবং জুকভ ছিলেন কুরম্ক অভিক্ষেপে ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সৈন্ুদের সঙ্গে। 
পরের দিন জুকভ সুপ্রীম কম্যাগ্ুর ইন চিফকে একট! রিপোর্ট পাঠালেন পরিস্থিতি 
পরিমাপ এবং কুরম্ক অভিক্ষেপ এলাকায় যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তার মতামত 
জানিয়ে । এতে বলা হল “আমাদের সৈন্যদের পক্ষে টেক! দিয়ে আক্রমণাত্মক 
অভিযান করা উপযোগী হবে না বলে আমি মনে করি। আমাদের পক্ষে তার 
চেয়ে ভাল হবে আমাদের প্রতিরক্ষার মুখে শত্রুদের ক্লাস্ত করে ফেলা, তাদের 
ট্যাক্কগুলো অকেজে করে দেওয়া, তারপর তাজা সংরক্ষিত শক্তির আমদানি করা 
এবং একট! সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযানে শক্রর প্রধান গোঠীগুলিকে খতম 
কর1।” [ ২নং সাপ্লিমেন্ট দেখুন ]। 

স্তালিন যখন জুকতের ব্রিপোর্ট গেলেন তধন আমি তার কাছে ছিলাম 
আমার মনে আছে সুশ্রী কম্যাগ্ডার ইন চিফ কোঁনও মতামত প্রকাশ করলেন 


কুরস্কের যুদ্ধ ্ 


না এবং কেবল বললেন “আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করা 
উচিত।” রণাঙ্গনগ্তলির হেভ কোয়া্টার্গ কি ভাবছিলেন সে বিষয়ে জানার 
জন্য এবংপ্ঠরীন্মকালীন অভিযানের, বিশেষতঃ কুরস্ক বালজ এলাকার রণাঙ্গনগুলির 
লড়াইয়ের আলোচনার জন্ত জেনারেল হেড কোয়াটীর্সে একটা সম্মেলন ডাকার 
ব্যবস্থার জন্য জেনারেল স্টাফকে নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে ভাতৃতিনকে ও 
রোকোসোভক্কিকে টেজিফোঁন করলেন এবং তাঁদের নিজ নিজ রণাঙ্গনের লড়াই 
সম্পর্কে তাদের মতামত ১২ই এপ্রিলের মধ্যে জানাতে বললেন । 

কুরস্ক অভিক্ষেপ এলাকার একটা পরিস্থিতিষ্ছচক মানচিত্র এবং রণার্জন- 
গুলির লড়াই সংক্রান্ত একটা মানচিত্র জেনারেল হেড কোয়াটার্সে সম্মেলনের 
জন্য প্রস্তুত করা হল। কুরম্ক এলাকায় শত্রুদের সম্তাব্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
পরিমাপ করে এবং আমাদের ফৌজের লড়াইয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত 
দিয়ে রণাঙ্গনগ্তলি থেকে রিপোর্ট যে তারিখে চাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে 
পৌঁছে গেল। (৩৩ ৪ নং সাপ্লিমেন্ট )। 

১২ই এপ্রিলে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্তালিন, জুকভ 
(তিনি ভরোনেৰ রণাঙ্গন থেকে সবে ফিরেছিলেন ), ডেপুটি চিফ অব জেনারেল 
স্টাফ আত্তনভ এবং আমি 1 সেই সম্মেলন ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা সংগঠিত 
করার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিস্থিতির পুজ্যান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে আগে থেকে আন্দাজ কবতে পার! সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে 
আস! সম্ভবপর করেছিল যে আমাদের উচিত হবে কুরস্ক এলাকাতে আমাদের 
প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করা, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের মুখে শত্রুদের ক্লাস্ত করে 
ফেলা, তারপর আক্রমণাত্মক অভিযাঁন চালিয়ে শত্রুদের ধ্বংস করা । তারপর 
একটা সামগ্রিক আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পিত হয়েছিল যা প্রধানত 
ধারকভ, পোঁলতাভা ও কিয়েভ অভিমুখে আঘাত করবে! সম্মেলনে আর 
একটা বিকল্প নিয়েও আলোচন! করেছিল, তা হল শত্রু কম্যাণ্ড যদি অদূর 
ভবিষ্যতে কুরস্ক এলাকায় 'মাক্রমণাত্মক অভিযান না করে এবং অনেক দিন 
পর্যস্ত পিছিয়ে দেয়, তাহলে সোভিয়েত ফৌজকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া । 

ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা এবং পরবর্তী প্রতি-আক্রমণ সমন্ধে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার পর লড়াইয়ের জন্য সর্বাত্মক ও পুঙ্ঘান্থপুঙ্খ প্রস্ততি শুরু হল। শত্রুদের 
ক্রিয়াকলাপের উপর কনা নজর রাখা হল। সোঁতিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুদের 


৯০ কুরস্কের যুদ্ধ 
আক্রমণাআক অভিযানের সঠিক তারিখ জানতে পেরে গেলেন হিটলার তিনবার 
তারিখ গেছা'ন সত্বেও! ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত নেওয়া হল 
মে'র শেষে ও জুনের শুরুতে যখন একথা ম্পষ্ট হয়ে গেল যে নাৎসীরা নতুন অস্ত- 
শঙ্তে সজ্জিত বড় বড় সৈন্সমাহার ব্যবহার করে ভরোনেৰ ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
উপর ভারী পানৎসার আঘাত দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। 
কুরস্কের যুদ্ধে পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে ছুটি জিনিস আমি উল্লেখ করতে 

চাই । প্রথম কথা এই পরিফল্পনাঁটি ছিল ১৯৪৩ সালের সমগ্র স্ত্রীন্মকালীন ও 
হৈমস্তিক অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনার অস্তঃসার : দ্বিতীয় কথা, এই 
পরিকল্পন। রচনায় শিয়ামক ভমিক ছিল প্রবীন রণনীতি-পরিচাঁলক সংস্থাগুলির, 
কমাগ্ডের অন্য কোনও স্তরের নয় । 

কুরস্ক বালজের নিয়ামক যুদ্ধে নেট ডিফেন্স কমিটি, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, 
জেনারেল স্টাফ এবং পিপলস কমিসারিয়েট ফর ডিফেন্স-এর নানাবিধ বিভাগ 
কণ্ডক গৃহীত সমস্ত ব্)বস্থাকে উল্লেখ করা কঠিন । উদ্দাহরণ স্বরূপ, এর মধ্যে 
ছিল কুরম্ক এলাকায় অনেকগুলি প্রতিরক্ষা লাইন সমন্বিত, ২৫০-৩০০ 
কিলোমিটার পধস্ত গভীরে বিস্তৃত এক প্রতিরক্ষা অঞ্চল সৃষ্টি করা ; জেনারেল 
হেড কোয়ার্টা্সের প্রবল রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে কুরস্কের 
পূর্বর্দিকের অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া; যুদ্ধের অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে 
বেশি জনবল ও র্ণসস্ভার কুরন্ক এলাধায় কেন্ত্রীভত করা; শক্রর যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বানচাল করা এবং বিমান প্রাঁধান্ত লভ করার উদ্দেশ্বে বিমান অভিযান 
সংগঠিত করা; শত্রুর পশ্চাদভাগে ব্যাপক পরিসরে অন্তর্থাত সংগঠিত করা এবং 
গুরুত্বপূণ অংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে গেরিলা ক্রিয়াকলাপ তীব্রতর করা; 
সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আসন্ন লড়াইতে সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য 
রাজনৈতিক চরিত্রের অনেকগুলি ব্যবস্থা পরপব নেওয়া । উপরোক্ত জমন্ত 
বাবস্থা গ্রহণের ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড কুরষ্ক অভিক্ষেপের প্রতিরক্ষা লাইন 
বরাবর ভরোনেক ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের টৈম্ভদের এক শক্তিশালী সমাহারকে 
শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের মোকাবিলায় যথাসময়ে মোতায়েন করতে 
পেরেছিলেন । এই সমাহারে ছিল ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার অফিসার ও সৈগ্ত, ২ ০ 
হাজারের উপর রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার, ৩৫০০-র উপর ট্যাস্ক ও ২৬৫০টি 
বিমান (১৭ তম এয়ার আমির বিমানগুলি সহ )। 


কুরস্বের যুদ্ধ ৯১ 


এর পিছনে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় লড়াইয়ের জন্তই তৈরী হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গন প্রায় 
৫ লক্ষ ৮* হাঁজার অফিসার ও সৈন্য, ৯০০*-এর বেশি কামান ও মর্টার এবং 
১৬৩৯ টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান নিয়ে। সোভিয়েত সশস্ত বাহিনী 
শত্রুদের মোকাবিলা করতে ও তাদের চর্ণ করতে প্রস্বত হয়েছিঙ্গ।' 
সং নাছ চে 
কুরষ্ক বালজের মহান যুদ্ধ শুরু হল €ই জুলাই পূর্বাঞ্চলে নিয়ামক 
জয়লাভ করার জন্য হিটলারের শেষ আশ অপারেশন সিটাঁডেল উদ্বোধন করে 
শত্রুর দুই টসন্ত-সমাহার একই সঙ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে আক্রমণাত্মক অভিযানে 
নাঁমল। সোভিয়েত সৈন্তরা জোর লড়াইয়ে শত্রুদের ব্যস্ত পাখল। কুরস্ক বালজের 
স্থবিশাল লড়াই আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট বধিত হয়েছে, কাজেই আমি 
কেবল তার কতকগুলি বিশেষ মুহূর্ত স্মরণ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব। 
তরোনেৰ ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলেছিল ৫ই থেকে 
২৩-শ জুলাই, আর ১২ই জুলাই জেনারেশ কোনেভের নেতৃত্বাধীন স্তেপি 
রণাঙ্গনের সৈন্যদের একাংশ নেমে পড়ল। শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান এক 
সপ্তান্ছের কম স্থায়ী হল। সোভিয়েত ফৌন্জের বীরত্পূর্ণ প্রতিরোধের ফলে 
শরুদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল, কুরস্ক বালজের উত্তর খণ্ডে ১০-১২ কিলোমিটার 
এবং দক্ষিণখণ্ডে ৩৫ কিলোমিটার পধস্ত এগিয়ে তাঁরা আক্রমণাত্মক অভিযান 
বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল এবং সরে যেতে শুক করল । সিটাডেল পরিকল্পনায় 
ভাব! হয়েছিল যে সোভিয়েত সৈন্তদের ঘিরে ফেলা হবে আক্রমণাত্মক 
অভিযানের চতুর্থ দিনে, তা করতে নাঁৎসীরা ব্যর্থ হল। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা 
বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণ শুরু করার 
জন্ প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত স্ষ্ট হল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রধান ফল বোধহয় 
এই যে আমরা শক্রর প্যানৎ্সার বাহিনীকে একটা ভয়ঙ্কর পরাজয়ের মধ্যে 
ফেলতে পেরেছিলাম । এটা! অনেকাংশে হতে পেরেছিল প্রোখোরোভক! 
এলাকায় বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের দরুন। কুরস্ক বালজের 
দক্ষিণ খণ্ডে প্রায় ১২০০ ট্যান্ধকে জড়িত করে ইম্পাত নিমিত দুই রণপোত 
বহরের এই প্রকৃত স্থবিশাল ছ্বৈরধ আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন আমি 
€ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির একটি ইউনিটের কম্যাণ্ড পোস্টে ছিলাম। রণক্ষেত্র 
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থেকে ১৪ই জুলাই সুপ্রীম কম্যা্ডার ইন চিফকে যে দলিল পাঠিয়েছিলাম তাতে 
ছিল £ “গতকাল প্রোখোরোভকার দক্ষিণ-পশ্চিমে আমাদের ১৮তম ও ২৯তম 
ট্যাঙ্ক কোর এবং ২*০-র উপর শত্রু ট্যাঙ্ষের লড়াই আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। 
এক ঘণ্টার মধ্যে জলস্ত জানান ও সোভিয়েত ট্যাঙ্কে রণক্ষেত্র ছেয়ে গেল। 
যুদ্ধের ছুই দিনের মধ্যে রোতমিস্ত্রভের সৈন্যবাহিনীর ২৯তম ট্যাঙ্ক কোরের ট্যান্ধ- 
গুলির ৬* শতাংশ গেল, হয় ধ্বংস হল, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর ১৮তম ট্যাঙ্ক 
কোর হারাল ৩০ শতাংশ ।' 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলি ও পরবর্তী কালে আক্রমণাত্বক অভিযান 
আমাদের গৌরবময় সেনাদলের অতুলণীয় বীরত্বের দৃষ্টাস্তে ভরপুর । 

ধুরস্কের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ১২ই জুলাই শুরু হয়েছিল ও ২৩শে জুলাই 
পরস্ত চলেছিল। শত্রুর ওরেলস্থ সৈম্ত-সমাহারের বিরুদ্ধে প্রথমে আক্রমণাত্মক 
অভিযান চালাল ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ণ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, এই ছুই রণাঙ্গনের 
সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম. এম পোপভ এবং জেনারেল ভি. ভি. 
সোকোলোভস্কি। ১৫ই জুলাই তাদের সঙ্গে যোগ দিল সেপ্টাল রণাঙ্গন। 
তিন রণাঙ্গনের 'কুতুজভ' সাংকেতিক নামান্কিত যৌথ অভিযানের ফলে শত্রুর 
ওরেল অভিক্ষেপ ১৮ই আগস্টের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং সেখানকার 
তাদের বৃহৎ সমাহার বিচুণ হল। 

বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখ* প্রতি-আকএমণাত্মক অভিযান শুর হল 
কিছুদিন পরে, ৩রা আগস্টে। এই অভিযান করল ভরোনেৰ ও স্তেপি 
রণাঙ্গনের সৈনরা মিলে এবং সাঁউথ-ওয়েন্টার্ণ রণাঙ্গনের সহায়তায় । 
'রুমিয়ান্তসেভ' সাংকেতিক নামাঙ্কিত এই অভিযান ২৩শে আগস্ট পর্যস্ত চলল 
এবং শক্র সৈনাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং ইউক্রাইনের বৃহৎ শহর খারকভের 
মুক্তিতে পরিসমাপ্ত হল। 

এইভাবে কুরক্কের যুদ্ধ প্রায় দু'মাস চলেছিল এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের 
পক্ষে প্রত্যয়জনক জয়লাতে পরিসমাঞ্ত হয়েছিল। এর পরে এক শক্তিশালী 
রগনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযান করা হল। ১৯৪৩ সালের হেমস্তে সোভিয়েত 
ফৌজ নীপারে পৌঁছল এবং এই বড় জল প্রতিবন্ধকটি পার হল। গোয়েবল্সের 
প্রচারে যাকে অনতিক্রম্য বলা হত সেই তথাকথিত পূর্বাঞ্চলীয় প্র্টীরে 
প্রতিরোধ সংগঠনের সুযোগই পেলনা শক্ররা। নীপারের ইউক্রাইনিয় 
পশ্চিমাংশে আক্রমণাত্মক অভিযান জোরদার করে সোভিয়েত 'সৈল্তার! সৌভিয়েত 
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সীমান্তের অনেকখানি জায়গ! জুড়ে পৌছে গেল ১৯৪৪ সালের বসস্তকালে। 
ততদিনে তারা নাৎসী কবলিত মোভিয়েত ভূখণ্ডের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মুক্ত 
করে ফেলল। সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের সামনেকার কর্তব্যটি ছিল বিরাট 
রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন-_ইউরোপের জাতিগুলিকে নাঁৎসীবাদের কবল থেকে 
মুক্ত হতে সাহায্য করা । এই কর্তব্য তারা গ্রহণ করল ১৯৩৪ সালের গ্রী্ঘকালে 
এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় পর্বস্ত এ নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেল। 

কুরস্কের যুদ্ধের ফলাফলের বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল। এই যুদ্ধ সারা 
পৃথিবীর কাছে ম্পষ্ট করে তুলল যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রম এবং 
সোভিয়েত জনগণের নিঃস্কার্থ সংগ্রাম নাৎসী জার্মশীনিকে অপরিহার্য পতনের 
সম্মুখীন করেছে। কুরম্কে বিজয় স্তাৎসী কবলিত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামে আরও উন্দীপনার সঞ্চার করল এবং প্রধম সমাজতাস্থিক রাষ্ট্রের পক্ষে 
সাধারণ মান্থষের সহানুভূতি আরও প্রবল করল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের বুর্জোয়া বিক্লৃতিকারীর। ১৯৪৩ সালের গ্রীন 
সোভিয়েত বাহিনীর বিজয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখানর জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে চলেছে । তারা তাদের পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে কুরস্কের 
যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা ঘটনা মাত্র, তাও অকিঞ্চিতকর ঘটনা । কুরস্বের 
যুদ্ধকে হয় তার! নীরবে পাশ কাটিয়ে যায়, নয় সে সম্বন্ধে কম কথা বলে, উদ্দেশ্য 
একটাই--১৯৪৩ সালে শ্্রীন্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার নাৎসী পরিকল্পনার হঠকারী 
চরিত্রকে এবং নাৎমী জেনারেলদের রণনীতির দেউলিয়াপনাঁকে আড়াল করা । 
এই সব জেনারেলদের অনেকে আবার এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ 
থেকে বিশ্ব-আধিপত্ের প্রত্যাণী আমেরিকানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত আহরণ 
করছে। পশ্চিমী বুর্জোয়! ইতিহাসবিদরা এবং স্থতিকথা লেখকেরা সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর অসাধারণ রণকীতির সম্বন্ধে, তার! যে কুরস্কের যুদ্ধে অত্যুজ্জল 
জয়লাভ করেছিল, সে জয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র ফৌজের 
পরাক্রমের সাক্ষ্য, সে সম্বন্ধে লোককে সত্যবথা বলতে চায়না । 

সোভিয়েত জনগণ তাদের সশস্ত্র ফৌজ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন দিন- 
গুলিতে এক মহান দেশপ্রেমিক ও আত্বর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য সম্পাদন 
করেছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর, কোনও বিকৃতিকারী পৃথিবীর জাতি- 
গুলিকে সেকথ। ভোলাতে পারবে না। 
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ই ১৯৪৩ সালের শীতে ও গ্রীন্মে 
সেণ্টণল রণাঙন সম্বন্ধে 





স্তাপিনগ্রাদ ভঞ্চলে নাৎসী সৈম্ত-সমাহারগুলি ধ্বংস হওয়ার অক্গদিনের 
মধ্যেই আমায় মস্তোতে ডেকে পাঠান হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৪১] ফেব্রুয়ারি 
জেনারেল ছেড কোয়াটার্সে আমায় কুরম্ক খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিযানের 
সাধারণ পরিকল্পনাটি দেখান হল। এই পরিকল্পনা কাঁধকরী করার জন্য জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্স একটি নতুন রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এর নাম 
হয়েছিল সেপ্টাঁল রণাঙ্গন, আর গঠিত হয়েছিল দন রণাঙ্গনের ২১তম ও ৬৫তম 
ফিল্ড এবং ১৬-শ এয়ার আমি, জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সংরক্ষিত শক্তি 
থেকে ২য় ট্যাঙ্ক আমি, ৭০তম আমি ও আরও কতকগুলি ইউনিট নিয়ে । 
দন রণাঙ্গনের ফিল্ড কম্যাণ্ডের নাম বদল করে হল সেপ্টাল রণাঙ্গন ফিল্ড 
কম্যা্ড। নতুন রণাঙ্গনের নৈগ্তদের বিনিয়োগ করার কথা হল ব্রিয়ানস্ক ও 
ভরোনেৰ রণাঙ্গনগুলির মাঝখানে । পুবোক্ত রণাঙ্গনগুলি তখন কুরস্ক ও 
খারকভ খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিযানে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
কাজ রইল ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সহযোগিতায় সাধারণভাবে গোমেল ও ম্মোলেনস্ক 
অভিমুখে গভীর একট! মোড় নেওয়ার, যার লক্ষ্য হবে শত্রুর ওরেল সৈন্ত- 
সমাহারের বাম পাশ এবং পশ্চাদদভাগ। 

নিখতভাবে পরিকল্পিত এই অভিযান শুরু হওয়ার কথ! ছিল ১৫ই 
ফেব্রুয়ারি। রণাঙ্গন কম্যাগ্ডার হেড কৌঁয়ার্টার্সের সর্বপ্রথম করণীয় যা ছিল 


* ছুবার মোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত মার্শাল রোকোসোভক্ছি কুরন্ের যুদ্ধে 
সেন্ট রপণঙ্গনের সেনাপতিত্ব করেছিলেন । 


৯৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


তা হল কেন্দ্রীভবনের এলাকাণ্চে সৈন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহ ট্রেনগুলিকে ভ্রুত ও 
ংগঠিত কায়দায় নিয়ে যাওয়া । এব্যাপারে গোড়া থেকেই আমাদের বিপুল 
অন্থবিধাঁর জম্মুধীন হতে হয়েছিল, তা হল যথেষ্ট যানবাহন ব্যবস্থা না থাকা । 
একটিমাত্র একদিকে যাওয়ার রেল লাইন দিয়েই আমরা এই বিপুল সৈন্য 
সংখ্যা ও জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারতাম । যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ইউনিটগুপিকে 
এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিকে স্থানাস্তর করার পরিকল্পন! নিদিষ্ট 
সময়স্থাটী অন্ধ্যায়ী কার্ধকরী করা যাচ্ছিল না। সৈম্বাহী ট্রেনের জন্ 
আমাদের অনুরোধ সবটা বাখা হচ্ছিল না, আর যে গাড়িগুলি আমরা 
পাচ্ছিলাম ত! উদ্দেশ্ঠসাধনের পক্ষে উপযোগী ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র ওঠান-নামান 
এবং সৈম্ঠদের গাড়িতে চড়ান-নামাঁনর বড় বড় সাংগঠনিক ভ্রটিও ছিল। কোনও 
কোনও সময়ে কেন্দ্রীভবনের এলাকায় ইউনিটগুলি পৌঁছল উপ্টোপাল্টা হয়ে, 
কিংবা রণক্ষেত্রের কামান পাঠিয়ে দেওয়া হল টানার ঘোড়া অথবা ট্রাক্টির 
বাদ দিয়ে। অস্ত্রশস্ত্র নামান হল বা সৈশ্দের ট্রেন থেকে নামান হল কেন্দ্রী- 
তবনের এলাক! থেকে অনেক দূরে । একশ উনসত্তরটি চলাচল ও সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট অনেকদিন ধরে স্তালিনগ্রাদদে আটকে রইল কারণ ট্রেনের 
সঙ্গে যাওয়ার সন্ত নিদি্ সময়স্থচী অনুযায়ী পাওয়া গেল না। সময়ের 
টানাটানি ছিল আমি আর শুালিনগ্রাদে থাকতে পারলাম না। জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে আমি আমার সহকারী জেনারেল কে. পি. 
ক্রবণিকভকে এবং একদল প্টাফ অফিসারকে সেখানে রেখে রণাঞ্জনের হেড 
কোয়ার্টার্স ও কম]াগকে নিয়ে ইয়েলেৎস এলাকাঁয় চলে গেলাম ও সেখানে 
কম্ঠাও পোস্ট বসালাম । 

যখন ওই এলাকায় জড়ো হতে থাকা সৈন্যদের মধ্যে যোগস্ত্্র' ও সংবাদ 
আদানপ্রদ্দান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখন আমি একদল স্টাফ অফিসারকে 
নিয়ে আমাদের দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী ব্রিয়ানক্ক রণাঙ্গন, যাঁর সঙ্গে আমাদের 
সহযোগিতা করতে হবে, তাদের হেড কোয়াটার্সে গেলাম পরিস্থিতির সঙ্গে 
পরিচিত হতে । রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার ছিলেন জেনারেল ম্যাক্স রাইটার, 
আমার পূর্ব পরিচিত, ট্রাব্ঘ বৈকাল এলাকীয় এবং ১৯২৯ সালের চাইনিজ 
ইস্টার্ণ রেলওয়ে অভিযানে আমি যখন কাজে ছিলাম তখন থেকে পরিচয় । 

ব্রিয়ানন্ক রণাঙ্গনকে ওরেল খণ্ডে আক্রমণাত্মক অভিধান চালিয়ে ষেতে 


কুরস্বের যুদ্ধ ৯৭ 


হুচ্ছিল এবং আমাদের রণাঙ্গনের কাঁজের উপর অনেকখানি আশা রাখ! হচ্ছিল। 
রাইটারের অংশের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং বিভাজন রেখ! বরাবর 
আমাদের সহযোগিতা সম্দ্ধে আলোঁচন৷ করার পর আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে 
কেন্দ্রীভবনের এলাকায় মোতায়েন ইউনিটগুলি ব্রিয়ানস্ক রণাজনের আক্রমণা ত্বক 
অভিযানে অংশগ্রহণ করবে এবং তার মধ্যে দিয়ে ওই রণাঙ্গন এগোনর সময়ে 
বাম পাশ রক্ষা করবে। 

আমাদের কম]াও পোস্টে ফিরে এসে আমরা যে এলাকায় আমাদের সৈন্যরা 
লড়াই করবে সে সম্বন্ধে এবং সৈন্য জমায়েত সম্বন্ধে যা কিছু খবরাখবর এসেছিল 
তা খতিয়ে দেখলাম । যা আমরা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি তার চেয়ে ঢের 
খারাপ দেখা গেল। 

যেখানে এই রণাঙ্গনকে লড়াই করতে হবে সে জায়গা শত্রর কবল থেকে 
সবে মুক্ত হয়েছে এবং এই বিপুল পরিমাণে সৈন্য ও অন্্শস্ত্র নেওয়ার জন্য তৈরি 
নয়। সৈন্য কেন্দ্রীভবনের সঙ্গ একই জঙ্গে খাটি তৈরি, সরবরাহ পথ তৈরি 
এবং চলাচল ও সরবরাহ যোগানের ব্যবস্থা করতে হুবে। 

একমাত্র আয়ত্াধীন রেলপথ ছিল কাস্তোরনয়ে থেকে কুরস্ক পর্যন্ত, লিভনি 
ও মারমিঝির মধ্যে একটা ছোট শাঁখাসহ | ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগে ট্রেন কেবল 
শ্চিগরি পর্যস্ত যেতে পাঁরছিল। 

অন্তহীন তুষার ঝড় রাস্তাগুলিকে বন্ধ করে ফেলছিল এবং সৈন্য চলাচলে 
বাধা দিচ্ছিল। তুষার এত ঘন থাকছিল যে ঝোলোতুখিনো-বুরদানোভক খণ্ডের 
রেল বাধকে মোটর রাস্ত৷ হিসাবে ব্যবহার করতে হচ্ছিল। 

ইয়েলেখসের রেল স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে লিভনি ও ঝোলোতুখিনো 
যাওয়ার একমাত্র মোটর রান্তায় অসংখ্য সৈম্থদল, লরি ও গাজোয়া গাড়ি 
অনেক অহ্থবিধার মধ্যে এগোচ্ছিল। লরি ও ঘোড়ার যেহেতু ঘাটতি ছিল 
অনেক সময়ে মাহ্ষকেই ভারী মেশিনগাঁন, ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী রাইফেল ও মটাঁর 
বহন করতে হচ্ছিল। গোলন্দাজরা পিছিয়ে পড়ছিল। গোলাবারুদ বহনের 
জন্য আমাদের স্থানীয় জনসাধারণের সাহাধ্য নিতে হত, তারা এক গ্রাম থেকে 
আর এক গ্রামে পালা করে পৌঁছে দিত। 

সরবরাহ ট্রেন ও ধাটিগুলি তখনও কেন্্রীভবনের এলাক! থেকে অনেক দুরে 
ছিল, তার ফলে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের গোলাবারুদ, জালানি ও খান্ত পৌছে দেওয়া 

রর 
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কঠিন হচ্ছিল। তুযারঝড়ের মধ্যে এবং তুষারধৌত জমির উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ 
চলা 'সৈশ্যদের ক্লাস্ত করে ফেলছিল। কতকগুলো! ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সমস্ত 
জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া যাঁচ্ছিল না। 

ফলত, নবগঠিত সেন্টাঁল রণাঙ্গন জেনারেল হেড কোয়া্টার্সের নির্ধারিত 
তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীভবন করে উঠতে পারল না, আক্রমণাত্মক অভিযানের 
তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারি পিছিয়ে দিতে হল । ততদিনে আমরা! ২য় ট্যাঙ্কবাহি নী 
(তাঁকে তখনও পথে আটকে পড়া তাদের অনেক ট্যাঙ্ককে আনতে হচ্ছিল ), 
২য় গা্ভগ ক্যাভালরি কোর, ছুটি স্থি ব্রিগেড এবং জেনারেল হেড কোয়াটা্স 
থেকে পাওয়া ৬৫তম আমির অংশকে ব্যবহার করতে পারছিলাম । এই 
সৈগ্কদের মেতায়েন কর! হয়েছিল চেন্ন-মিখাইলোভকা-কোনিশেভকা-মাকারোভক! 
লাইন বরাবর ১৫০ কিলোধিটার সন্মুখভাগের মধ্যে। ২১তম আমি তখনও 
স্তালিনগ্রাদ থেকে ইয়েলেৎসের পথে এবং জেনারেল হেড কোয়া্টীর্সের সংরক্ষিত 
শক্তি থেকে ৭তম আগি কেন্দ্রীভবনের এলাকার দিকে এগোচ্ছিল । 

ইতিমধ্যেই যে সব সৈম্ভ জড়ো হয়েছিল তাই নিয়ে এই রণাঙ্গন ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল। 

সেপ্টাল রণাঙ্গনের এলাকায় যুদ্ধরত ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের কিছু ডিভিশন 
যাঁর অধীনস্থ করা হয়েছিল সেই ৬৫ তম আমি মিখাইলোভকা ও লিতিঝ 
অভিমুখে অগ্রসর হল । দক্ষিণ দিকে ৭০ তম আমির দায়িত্ব পড়ল দমিত্রোভস্ক 
ওরলোভষ্ষি অভিমুখে এগোনর (যেহেতু এর ইউনিটরাই সম্মুখ রণাজনে ছিল )। 
বাম দিকে ২য় টটাঙ্ক আমি স্ৃভেষ্ক অভিমুখে ধাওয়! করল। রণাঙ্গনের বাম 
পাশে জেনারেল ত্রকতের ঘোঁড়সওয়ার ও পদাতিকের মিশ্র টাস্ক ফোর্স খুতোর 
মিখাইলোভক্ষি এরং নোঁভাঁগোরোদ সেভেরম্কির দিকে এগোচ্ছিল। 

গোড়ার দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান মহ্থণ ভাবে চলছিল । ৭০ তম 
আগ্রির ইউনিটগুলি থেকে দক্ষিণ দিকে মদত পেয়ে ৬৫তম আগ শত্রুদের 
তাড়িয়ে দিল এবং ফেব্রুয়ারির শেষদিকে কোমাঁরিকি ও লিতিঝ পৌছে গেল। 
২য় ট্যাঙ্ম আসি পশ্চিমে অনেকদুর এগিয়ে গিয়ে সেরেদিনা বুদি পৌছে গেল, 
ক্রাকভের টাস্ক ফোর্স অল্পই প্রতিরোধের সম্মধীন হয়ে এমনকি আরও ঠেলে 
এগাল। তার্দের সেতক্ক লাইনে এবং সেভ নদীর দক্ষিণে গুঁজে রয়ে যাঁওয়ার 
জন্য আমীর "নির্দেশ সত্বেও তারা এগিয়ে চলল এবং ১ই মার্চ অগ্রগামী 


কুরস্কের-যুদ্ধ ৯৯ 


ইউনিটগুলি নোভগোরোদ সেভেরস্কির উত্তরে দেসন! নদী পর্যস্ত পৌছে গেল। 
পাশের দিকে অনুসন্ধান কাজের এবং যথাযথ শৃঙ্খলার অভাবে টাস্ক ফোসকে 
গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল। 

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযাঁন শুরু করেছিল ১২ই ফেব্রুয়ারি, 
আমাদের দক্ষিণে তাদের সৈন্তরা শক্র প্রতিরক্ষাকে বেশি গভীর পর্বস্ত ভে? 
করতে পারল না। ১০ থেকে ৩* কিলোমিটার এগোনর পরে ফেব্রুয়ারির 
শেষে নোভসিল-মালোআরখাঙ্গেলস-রঝদেস্তভেনস্কোয়ে লাইনে তাদের গতি 
প্রতিরুদ্ধ ছল। 

ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাম পাশের ১৬-শ আমি, ক্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের 
সহযোগিতায় যার! উত্তর থেকে ব্রিয়ানস্ক অভিমুখে আক্রমণ করেছিল, তারাও 
কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারল না । 

ততদিনে নাৎসীরা ব্রিয়ানস্ক ও খারকভ খণ্ডে যে আঘাত খেয়েছিল তার 
ধাকা সামলে নিয়েছিল এবং নিজেরাই প্রতি-আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। 
মার্চের গোড়ায় ওরেল এলাকা ও তার দক্ষিণে অবস্থিত শত্রুর! তাদের রঝেভ- 
ভিয়াজম! সৈন্য-সমাহার থেকে নতুন নতুন সৈন্তগঠন পাচ্ছিল। আমাদের 
অনুসন্ধান ব্রিয়ানস্ক এলাকায় ও তার দক্ষিণে বিরাট টসন্য জমায়েত এবং সেতস্ক 
অভিমুখে সৈন্য চলাচল লক্ষ্য করেছিল। রিলস্কের উত্তরে এবং শোল্তিকার উত্তর- 
পূর্বের এলাকাগুলিতে বিপুল শক্রসৈন্ভ চলাচলের খবরও পাওয়া যাচ্ছিল। 
১০ মার্চের মধ্যে আমাদের রণাঙ্গনের হাতের সমস্ত সৈন্যকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত 
সম্মুখ রণক্ষেত্র নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জংখ্যার দিক থেকে আমাদের চেয়ে 
বেশি সৈম্তকে কেন্দ্রীভূত ভাবে জড়ো কর! ও মোতায়েন করায় শত্রু স্পষ্টতই 
আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল। আমাঁদেব ২১ তম আমি তখনও ইয়েলেৎসে ট্রেন 
থেকে নামছিল। আগম্িগুলির ও রণাঙ্গনের সরবরাহ ট্রেনগুলি তখনও 
স্তালিনগ্রাদ এলাকায় ছিল এবং খাছ, পশুখাছ, জলানি ও গোলাবারুদের তীব্র 
অভাব দেখ! দিয়েছিল। 

এই অবস্থায় এই রণাঙ্গনের সৈন্যদের পক্ষে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক 
নির্ধারিত কর্তব্য পালনের কোনও প্রশ্নই ছিল না । স্তালিনকে আমি ফোনে 
জানানর পর এই রণাঙ্গনকে অন্ত একট! কতব্য দেওয়া হল। ৭ ইমার্চের 
নির্দেশনামায় জেনারেল হেড কোয়াঁটর্স এই রণাঙ্গনকে সাময়িকভাষে অগ্রগতি 


১০৯ কুরক্ের যুদ্ধ 


মন্থর করে দিতে বললেন এবং ব্রিয়ানস্ক-ওরেল রেলপথ বন্ধ করে শত্রুর দ্মিতৌভস্ক- 
ওরলোভক্কি সৈন্ত-সমাহাঁরকে চূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে ৬৫ তম, ৭* তম ও ২১ তম 
আগিগুলিকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বের দিকে ঘোরাতে বললেন, যাতে করে ওরেল 
সৈগ্ব-সমাহারকে ধ্বংস করার জগ্ঠ ব্রিয়ানস্ক রণাঁগনকে সাহায্য করা যায়। এই 
কর্তব্য সমাধা করার পর এই তিনটি আমকে ব্রিয়ানস্ক রণাজনের সৈন্যদের সঙ্গে 
রোসলাভ অভিমুখে যেতে বলা হল। 

আর একট। কর্তব্য এল বলে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও হেভকোয়াটণা নতুন 
লড়াইয়ের জন্য প্রস্ততি শুরু করলেন। প্রথমত আমাদের সৈন্যদের পুনধিন্তাস 
করার এবং ওরেল ক্ষেত্র যেখানে প্রধান আক্রমণ করার কথা, সেইখানে 
কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন ছিল। সেইখানেই আমরা আমাদের বেশির ভাগ 
সৈন্দের পাঠিয়ে দিলাম । 

জেনারেল হেড কোঁয়াটণর্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে সগ্চ আগত ৭০ তম 
আমি গঠিত হয়েছিল সীমান্ত রক্ষীদের নিয়ে, তারা চমৎকার সৈন্য এবং 
লড়াইয়ের জন্য সথশিক্ষিত। ৬৫ তম আমির এবং ব্রিয়ানস্ক রণাজনের বাম 
পক্ষের আমির সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযানের কর্তব্য আসায় ৭* তম 
আমিকে বাধ্য হতে হয়েছিল মার্চ করে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গেই লড়াই শুরু করতে, 
যেমন যেমন ইউনিটগুলি এসে পৌছেছিল তেমন তেমনই লড়াইয়ে নেমে পড়ছিল 
যথেষ্ট গোলন্দটাজ সহায়ত! ছাড়াই। এই আক্রমণাত্মক অভিযান সফল 
হয়নি। 

এই আগির সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ট পরিচয় হওয়া দরকার বলে আম 
মনে করলাম । ওদের কাছে পৌছান খুব কঠিন ছিল। প্রথমে আমি মোটরে 
গেলাম, তারপর বনকাট! পথদিয়ে ক্লেজে গেলাম এবং শেষপর্বস্ত আলগা! 
তুষারের উপর দিয়ে ১৫ কিলে্মিটার মত পথ স্কি করে গেলাম । শেষাংশ পার 
হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থার পর্যালোচন! 
খুব কার্যকর হল। আমর! নিজেরাই দেখলাম যে হেভ কোয়াটণর্সকে অভিজ্ঞ 
অফিসার দিয়ে শক্তিশালী কর! দরকার, সে কাজ করাও হল । 

আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যরা জোর লড়াইয়ের পর ত্রিয়াস্তসেভো-ত্রোজনা- 
লিভিব-সেভ নদীর লাইনে পৌছে গেল এবং কঠিন লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হল, সে 
লড়াই অনেক সময় ধরে চলতে লাগল । আমর! তখনও আঁশ! করছিলাম যে 


কুরস্কের যুদ্ধ ১০১ 


২১তম আমগিকে লড়াইয়ে নামিয়ে আমরা শক্রদের একটুখানি পিছিয়ে দিতে 
পারব। কিন্তু ১১ই মার্চ আমরা জেনারেল হেভ কোয়ার্টার্স থেকে নির্দেশ 
পেলাম ২১তম আঁমিকে ওবোইয়াঁন এলাকায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে এবং 
তাকে ভরোনে রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডারের অধীনে দিতে | ভরোনেঝ রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ডারের এলাকায় শক্রসৈন্যরা খারকভ ও বেলগোরোদ অঞ্চল ভেদ করে 
ঢুকে পড়েছিল এবং কুরক্ষের দিকে এগোচ্ছিল। 

মার্চের শেষার্ধে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ওরেল এলাকায় আক্রমণাত্মক 
অভিযান বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। সেন্টাল রণাঙ্গনকে নির্দেশ 
দেওয়! হল গোরোদিশ্চেমালোআর খাঙ্গেলস্ব-ত্রোজন! লিতিব-খোমুতোভকা- 
কোরেনেভে! লাইনে আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়তে এবং শক্ররা যদি ভেঙে 
বেরোনর চেষ্টা করে তো তা ঠেকাঁতে। জেনারেল পি. এল রোমানেঙ্োর 
৪৮তম আমি, জেনারেল এন পি পুখভের ১৩-শ আমিব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের 
তার অংশসহ এবং আই ডি. চেনিয়াখতক্ষির ৬০তম আমি দিয়ে সেপ্টল 
রণাঙ্গনকে শক্তিশালী করা হল। ততদিনে পার্খবর্তা ব্রিয়ানস্ক ও ভরোনেৰ 
রণাঙ্গনের সৈশ্তরাও আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে গিয়েছে। 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে যাঁওয়ার পর রণাঙ্গনের কম্যা্ড হেড কফোয়ার্টার্স 
এবং রাজনৈতিক বিভাগ একটা আত্মরক্ষার পরিকল্পনা রচন! করতে অগ্রসর 
হলেন। আমরা অতীত লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে আক্রমণাত্মক 
অভিযান জোরঘার করার জন্য শক্ররা বিরাট সংখ্যায় ট্যাঙ্ক নামাবে, কাজেই 
সেগুলিকে প্রতিহত করার মত প্রতিরক্ষা ও সৈন্য প্রস্তুত করা দরকাঁর। পরবর্তা 
কথায় যাওয়ার আগে আবশ্বই বলে নেওয়! দরকার যে, আঁমরা যে আম্মরক্ষা- 
মূলক লড়াইয়ে গিয়েছিলাম তা ছিল সাধারণ আত্মরক্ষা গ্রীম্মকাঁলীন আক্রমণাতুক 
অভিযানের উদ্দেশে সৈন্য প্রশিক্ষণের সময় পাওয়ার জন্য। কিন্তু একথ! যখন 
জানা গেল যে শক্রর! কুরস্ক বালজে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আত্মরক্ষাটাই 
একটা! উদ্দেশ্ট হয়ে দাড়াল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা 
তৈরি বিপুলভাবে বাড়িয়ে তোলা হল। 

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড ও হেড কোয়ার্টার্স সৈন্ নিয়ন্ত্রণের 
উপর খুব জোর দ্বিলেন। আমাদের কম্যাঁণ্ড পোস্টের অবস্থান ছিল ইয়েলেৎসে, 
এটি রেল পথের একটি বড় জংশন এবং বিমান থেকে প্রায়ই আক্রান্ত হত। 


১০২ কুরস্কের যুদ্ধ 


আমাদের পক্ষে সেট! উপযুক্ত ছিল না । উপরন্ত নতুন পরিস্থিতির দরুণ কমা 
পোস্ট সৈন্যদের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার দরকার হল। কাজেই আমরা 
কুরস্কের উত্তরে স্বোভোদা এলাকায় সরে গেলাম। সেখানে একটা নতুন 
কম্যাণ্ড পোস্ট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল এবং সেন্টাঁল রণাঙ্গনের সমস্ত আমি 
ও ডিভিশনগুলির সঙ্গে এবং দক্ষিণে ও বামের রণাঙ্গনগুলির সঙ্গে যোগন্ছত্র ও 
যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছিল। 

এপ্রিল মাসে কুরম্ক বালজের দুই দিকেই প্রতিদ্বন্দ্ীর! গ্রীম্মকাঁলীন ও হেমন্ত- 
কালীন অভিযাঁনের জন্য পুঙ্থান্পুজ্ঘ প্রস্ততি শুরু করেছিল । 

শক্রদের ব্যবহার থেকে এবং যে সমস্ত সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম তা থেকে 
আমরা বুঝেছিলাম যে নাৎসী বাহিনী যদি নিয়ামক উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণাত্মক 
অভিযান শুরু করতে অদূর ভবিষ্যতে আদৌ জক্ষম হয়, তা হলে তার! তা 
কুরঙ্ক বালজেই করবে । এ কথ! অবশ্থই বলা দরকার যে সোভিয়েত সুপ্রীম 
কম্যাণ্ড এবং জেনারেল স্টাফ শকত্রদের পরিকল্পনা, প্রধান আক্রমণের সস্তাবয 
গতিমুখ, এমনকি আক্রমণাত্মক অভিযানের সঠিক তারিখ পর্যস্ত বের করে 
ফেলেছিলেন । রণাঙ্গনের অবস্থার কথ! মনে রেখে জেনারেল হেড কোয়াটাস 
সিদ্ধাস্ত করলেন শত্রুদের আক্রমণকারী গোষঠীগুলিকে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের 
মারফৎ দুবল করতে, তারপর ম্মেলেনস্ক থেকে তাগানরোগ পর্ধন্ত এক ব্যাপক 
রণাঙ্গনে প্রতি-আক্রমণ করতে । 

আমাদের রণাঙ্গনের দক্ষিণে ওরেল অভিক্ষেপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 
আমি তার বিপরীতে সবচেয়ে প্রবল সৈন্য-সমাহার গড়ে তোলা'র এবং রণাঙ্গনের 
সংরক্ষিত শক্তিরও বেশির ভাগকে ই সেধানে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিলাম | 

এই সিদ্ধান্তের পিছনে নিম়োক্ত বিবেচনাগুলি ছিল। শত্রর উদ্েশ্ের দিক 
থেকে তাদের এগোনর সবচেয়ে উপযুক্ত গতিমুখ ছিল ওরেল থেকে কুর্ক 
অভিমুধে। আর এইখান থেকেই প্রধান আক্রমণ (দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে ) আশঙ্কা করা যাচ্ছিল। সেপ্টাল রণাঙ্গনের অন্ত কোনও অংশে 
নাৎসী আক্রমণ কোনও গুরুতর বিপদ হ্ষ্টি করত না, কারণ ওরেল অঙিক্ষেপের 
দক্ষিণের চাপে এই রণাঙ্গনের সৈন্তদেরকে এবং তাদের নতুন শক্তি যোগানর 
উপকরণকে শক্রর ভেঙ্গে ঢোকার আশঙ্কা যেখানে ধেঁখ! যাবে সেখানে যে কোনও 
সময়ে নিয়ে যাওয়া যেত। যদি সবচেয়ে থারাপ অবস্থাও হত তাহলে ওই 


কুরক্কের যুদ্ধ ১৩০৩ 


আক্রমণাত্মক অভিষানের ফলে বড়জোর আমাদের সৈন্যদের কুবস্ক বালজ থেকে 
বিতাড়িত হতে হত, কিন্তু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত না । 

এপ্রিলের প্রথমার্ধে সেপ্টাল রণাঁনের কম্যাণ্ড আত্মরক্ষায় চলে যাওয়ার যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সুপ্রীম কম্যাগার ইন চিফের দ্বারা তা অনুমোদিত হল এবং 
প্রতিরক্ষা সংগঠন করতে আমর! নেমে পড়লাম । 

আমাদের দক্ষিণ পাঁশে শত্রুর ওরেলস্থ সৈন্ত-সমাহাঁরের বিরুদ্ধে লাইন ধরে 
ছিল ৪৮ তম, ১৩শ এবং ৭০তম আমির ইউনিটগুলি, তার! গোরোদিশ্চে থেকে 
্রিয়ান্তসেভো পর্ধস্ত ১৩২ কিলোমিটার রণাক্ন জুড়ে মোতায়েন ছিল। বাম 
পাশে ব্রিয়াস্তসেভো৷ থেকে কোরেনেভে! পর্যস্ত বিস্তৃত ১৭৪ কিলোধিটার রণাঙ্গন 
রক্ষ। করছিল ৬৫তম এবং ৬০তম আঘি। 

আমি যথাপূর্বং প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত শক্তিকে আলাদা করে রাখার সিদ্ধান্ত 
করলাম । ২য় ট্যাঙ্ক আমিকে দ্বিতীয় স্তর-বিন্যাসে সরিয়ে আন! হল এবং ৯ম 
ও ১৯ তম ট্যাঙ্ক কোর ও ১৭-শ গার্ডর্স ইনফ্যান্টি, কোরকে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত 
শক্তির মধ্যে রাখা হল। প্রয়োজন হলে শেষোক্ত কোরকে ১৩শ আগির 
এলাকায় নিয়োগ কর হবে বলে ঠিক হয়ে রইল।১ 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সাধারণ পরিকল্পনা! রচনায় নিয়োক্ত আমি 
কম্যাগ্তাররা অংশ নিয়েছিলেন £ লেফটেনান্ট জেনারেল পি. এল. রোমানেছ্ছো 
(৪৮ তম), লেফটেনান্ট জেনারেল এন. পি. পুখভ ( ১৩-শ ), লেফটেনাণ্ট 
জেনারেল আই. ভি. গালানিন (৭০ তম), লেফটেনাণ্ট জেনারেল পি. আই. 
বাতভ (৬৫ তম ), লেফটেন'ন্ট জেনারেল আই. ডি. চেনিয়াখতক্কি (৬০ তম) 
এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেল এস. আই. রুদেক্কে! (১৬শ বিমান )। তারপর 
পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে রচিত হল-_ প্রত্যেক আমি কোন রকম জমিতে লড়াই 
করবে তার প্রতি যথাযথ নজর রেখে । এতে সক্রিয় অংশ নিলেন রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ড, বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার কম্যাণ্ডাররা, রাজনৈতিক 
বিভাগ এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান। 

শত্রু কৰে আক্রমণাত্মক অভিযান করবে তাঁর মোটামুটি তারিথ জানা থাকায় 
এবং তার! নিঃসন্দেহে বিপুল সংখ্যক সৈন্ত নিয়ে আক্রমণ করবে সে কথাও 
জান! থাকায় রণাজনের কম্যাণ্ড মার্চের শেষের মধ্যেই সুরক্ষিত অবস্থান গড়ে 

১ অল্সদিন পরেই ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যান্টি, কোরকে ১৩শ আগ্সিকে দেওয়া! হয়েছিল । 


১৪৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


তোলার জন্য আদেশ দিলেন ও নির্দেশাবলী জারি করলেন। এই উদ্দেস্টযে 
রণাঙ্গনের গ্রধান ইঞ্জিনিয়ার মেজর জেনারেল এ. আই. প্রশলিয়াকভ একট 
বিস্তারিত সময়-হচী তৈরি করলেন এবং কাঁজ যাঁতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং 
যথোপযুক্ত মানের হয় তা নিশ্চিত করার জন্যু খুব চেষ্টা করলেন। 

একথ!| আগেই বলেছি যে কুরস্ক বালজের প্রতিরক্ষা জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতি 
শুরু হয়েছিল এপ্রিলের শেষার্ধে এবং চলেছিল জুলাইতে শক্রর আক্রমণাত্মক 
অভিযান শুরু হওয়া পর্স্ত। প্রতিরোধের প্রধান লাইনটি সৈন্তরা নিজেরাই 
তৈরি করেছিল। সৈন্যবাহিনীর এবং রণাঙ্গনের পিছনের অবস্থানগুলিতে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় লাইন নির্মাণে সৈন্যদের সাহাঁধ্য করেছিল স্থানীয় লোকেরা, তার! 
দুর্গ নির্মাণে অনেক কাঁজ করেছিল। রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের আদেশ ও নির্দেশাবলীতে 
বলা হয়েছিল শক, গভীরে স্তর-বিত্যন্ত রণক্ষেত্রেই অবস্থিত প্রতিরক্ষা প্রধানত 
গড়তে হবে,তার বহু লাইন থাঁকবে এবং লড়াইয়ের গোটা এলাকার গভীর পর্যস্ত 
দুর্গের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । আমরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের তিনটি সম্ভাব্য 
বিকল্প রচন! করেছিলাম । 

এপ্রল থেকে জুনের মধ্যে সেণ্টাল রণান্গনের সৈন্যরা সর্ধ মোট প্রায় ৫০০5 
কিলো মিটার ট্রেঞ্চ ও পৌছানর পথ খুঁড়েছিল, এবং ৪ লক্ষ মাইন ও মাটিতে 
পৌতা বোমা বসিয়েছিল। কেবল ১৩-শ ও ৭* তম আমির এলাকাতেই ১১২ 
কিলোমিটার কাটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, তার ১৭ কিলোমিটারে 
বিদাত সংযোগ করা হয়েছিল এবং ১ লক্ষ ৭ হাজারের বেশি মাইন বসান 
হয়েছিল। 

আমর! এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে খ্রীন্মকালীন অভিযানের গ্রস্ততিতে 
জার্মান কম্যাও ব্যাপক প্যানৎসার আঘাতের উপর খুব ভরসা! করেছিল, সেই 
জন্ত আমরা কুরম্ক বালজের প্রতিরক্ষাকে এমন একটা ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি 
করেছিলাম যাতে ভারী টি-৪ (টাইগার) ট্যাঙ্ক এবং ফাডিনাণড কামান সহ 
কেন্দ্রীভূত গীজোয়া আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আমাদের অবস্থানগুলিকে 
ট্যাঙ্কের পক্ষে দুর্ভেছ্চ করার জন্য গুরুতর ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদসন্কুল ক্ষেত্রগুলিতে 
শক্তিশালী প্রবল-প্রতিরোধ বিদ্দু সহ অনেকগুলি ট্যাস্ক-প্রতিরোধী লাইন আমাদের 
তৈরি করতে হয়েছিল এবং সেগুলিকে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থায় ভরপুর করে দিতে 
হয়েছিল। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে শত্রুর ঠাজোয়! ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের 


কুরক্কের যুদ্ধ ১০৫ 


সমস্ত বিমান প্রতিরোধী সহ সমস্ত গোলন্াজ শক্তিকে জড়ো! করতে হবে এবং 
তার প্রধান শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে ১৩-শ ও ৭*তম আমির এলাকা- 
গুলিতে, যেখানে শত্রুর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা কর! হচ্ছিল। 

আরও ভাল সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবল-গ্রতিরক্ষ! বিন্দুগুলিকে ট্যাঙ্- 
গ্রতিরোধ এলাকাগুলির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪ঠা জুলাইয়ের মধ্যে 
রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষে ৩০-৩৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী 
প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল । কেবল ১৩-শ বাহিনীর খণ্ডেই ছিল 
প্রধান প্রতিরোধ লাইনে ৪৪টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্দু সমন্বিত ১৩টি ট্যা্ব- 
প্রতিরোধী এলাকা, দ্বিতীয় লাইনে ৩৪টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্দু সমন্থিত ৯টি এলাকা 
এবং তৃতীয় লাইনে ৬০টি প্রবল-প্রতিরক্ষাবিন্টু সমন্বিত ১৫টি এলাকা। 

অগ্নি-বর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল । 
অগ্রিবর্ষক শস্বশস্্র প্রত্যেক আমির সমগ্র গভীরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল, বিপদসন্কুল 
এলাকায় অগ্রিবর্ষণের স্থুনিপুণ চালের ও কেব্্রীভনশের ব্যবস্থাও ছিল । অগ্রি- 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থীসহ বনু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একটা 
বিস্তীর্ণ জাল ছড়াঁনো ছিল । 

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাসন্কুল সবগুলি ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী গোঁলন্দাজ 
সৈন্য-সমাহার কেন্দ্রীভূত করেছিলাম। রণাঙ্গনের সামগ্রিক কামানের ঘনত্ব ছিল 
গ্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৩৫টি করে কামান ও মর্টার এবং ১০টি ট্যাঙ্ক 
প্রতিরোধী কামান । ১৩-শ আম্মির খণ্ডে ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল। গোলন্দাজদের 
প্রস্তুত করা এবং অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থার সংগঠন করার কৃতিত্ব প্রধানত দিতেই হবে 
রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর বিনয়ী ও কঠোর পরিশ্রমী কম্যাগ্ডার লেফটেনাণ্ট 
জেনারেল ভি. আই. কাঁজাকভকে। 

মেজর জেনারেল এস. এফ গাঁলাদিয়েভের নেতৃত্বে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক 
বিভাগ আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অসাধারণ কাজ করেছিল । সৈন্থদের বোঝান 
হয়েছিল সুপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফের আদেশগুলি এবং মেন পলিটিক্যাল 
আভমিনিস্টেশন, যার উপর পার্টি ও কমসোমল জংগঠনগুলির ভিত্তি ছিল, 
তার নির্দেশাবলী কেমনভাবে বুঝতে হবে এবং কার্ধকর করতে হবে। প্রত্যেক 
ইউনিটের লোকেদের এক একটা ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ দলে পরিণত করার উপর 
এবং তাদের মনোবল ও রাজনৈতিক জ্ঞান বাঁড়ানর উপর যথেষ্ট নজর দেওয়] 


১৪৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


হয়েছিল। রাজনৈতিক কাজের লক্ষ্য ছিল অফিসার ও সৈন্যদের রণশিক্ষা 
উন্নত কর! এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের সধ্ন্ধে যত্ববান থাকতে তাদের শেখান। 
বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল শৃঙ্খলার দিকে । সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
পাটি ও কমসোমল সংগঠনগুলির পুনবিস্তাস এবং রণাঙ্গনের আগ্নির ও ডিভিশনে 
যুক্ত সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বর্ধন সম্বন্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটিব ১৯৪৩ সালের ২৪শে মে তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
সেনাবাহিনীর পার্টি সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের ফলে রাজনৈতিক কাঁজকর্ম উন্নততর 
হয়েছিল । 

সামরিক কাউন্সিল এবং রণাঙ্গনের হেভ কোয়াটণর্গ প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে 
স্থরক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যবস্থাগুলির সংগঠন এবং 
সৈন্যদের মনোবল সম্বন্ধে বারংবার নজর রাঁখছিল। অফিসার ও সৈন্যদের 
নিজেদের উপর এবং যে প্রতিরক্ষা তাঁরা গড়েছিল তাঁর উপর আস্থা ছিল। 
শত্রুদের ব্যহ ভেঙ্গে বেরোনর চেষ্টা সফলভাবে প্রতিরোধ করার ভিতর দিয়ে এই 
সব লাইনে লড়াই করার অভিজ্ঞত! তাদের হয়েছিল। পনিরি এলাকার প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা পরিদর্শন করার সময়ে আমি সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারের 
অবস্থান সম্বন্ধে তারা কি ভাবছে । তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে শক্ত এখান 
দিয়ে টুকতে পারবেনা । তারা তাদের কথা রেখেছিল। পনিরি দিয়ে ঢোকার 
জন্য নাৎসীর্দের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। 

ব্রিয়ানস্ক অঞ্চল ও বাইলোরুশিয়ার গেরিলাদের কাছ থেকে আমাদের 
রণাঙ্গন অনেক সাহায্য পেয়েছিল, শত্রু সেনাদের গতিবিধি সম্পর্কে তার! 
আমাদের খবর দিত। ক্রমাগত অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে রণাঙ্গনের হেড 
কোয়াটার্স যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে শক্ররা 
ওরেল অভিক্ষেপে তাদের ফৌজদের কেন্দ্রীভূত করছে। 

মে ও জুন মাসে জার্মান বিমান-বাহিনী তাদের ক্রিয়াকলাপ বেশ বাড়িয়ে 
দিয়েছিল, তারা ইয়েলেখসও কুরস্ক রেল জংশন, রেল স্টেশন ও সেতুগুলির 
উপর এবং সাঁধারণভাঁবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আঘাত করছিল। 

জেনারেল রুদেক্ষোর ১৬-শ এয়ার আমির গোটাটা, বিমান-প্রতিরক্ষা 
ইউনিটগুলির এবং রণাঙ্গনের ও ইউনিটগুলির বিমান-প্রতিরোধী কামাঁনগুলি সব 
লুফৎওয়াফের বিরুদ্ধে লাগান হল। বিমানপ্রাধান্ত লাভের যুদ্ধ চলতে লাগল। 


কুরন্বের যুদ্ধ ১০৭ 


শত্রুরা আমাদের সরবরাহ বিপর্যস্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। 
আমাদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার পক্ষে শত্রর এই চেষ্টা বিফল করা কঠিন 
কাজছিল। এ কথা বলতেই হবে যে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান 
মেজর জেনারেল এন. এ. আন্তিপেক্ষোর অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও সংগঠনের 
ক্ষমতা এবং তা'র স্থ্নির্বাচিত স্ুসংবদ্ধ বমীর্দল সমস্ত অস্থ্বিধা সত্বেও সরবরাহ 
অবিচ্ছিন্রভাবে চালু রাখতে সাহাষ্য করেছিল। সেই উদ্দেশ্তে সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করা হয়েছিল; নতুন রাস্তা করা হয়েছিল, যেখানে 
ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনে ইঞ্জিন চলতে পারতন! সে সব জায়গায় গাড়ি টানার 
জন্য ঘোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল, বেসামরিক লরি ও গাড়ি সারা দিন রাত্রি 
ধরে যাতায়াত করছিল । কুরস্কের রেল শ্রমিকরা বোম! বর্ষণের মধ্যে দাড়িয়ে 
রেলপথ মেরামত করে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। কুরস্কের ও কুরস্ক 
এলাকার মা্থষেরা বিমাঁন আক্রমণের পর ধ্বংসস্তূপ সরানর কাঁজে, ঘোরা পথ 
ও দুর্গ নির্মাণের কাঁজে বিপুল সাহায্য দিয়েছিল। কুরস্কে ট্যাস্ক, লরি, কামান 
ও অন্যান্য ভারী গোলাবর্ষণকারী অস্ত্র মেরামতির জন্য কর্মশালা! বসান হয়েছিল। 
এই সমস্তর কল্যাণে আমরা শীতকালীন যুদ্ধের দরুন ক্ষয়ক্ষতির একট! উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ পূরণ করতে পেরেছিলাম । 

লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যেই আমরা আমাদের পদাতিক ডিভিশনগুলির শ্ভি 
ডিভিশন পিছু ৭০০০-৭৫*০ সৈন্য তুলতে পেরেছিলাম । 

জুনের শেষ নাগাদ আমরা রিপোর্ট পেতে লাগলাম যে শত্রুদের দাজোয়া, 
গোলন্দাজ ও পদাতিক ফৌজ অগ্রবর্তী এলাকায় বিরাট সংখ্যায় আছে। এই 
যাত্রা চলছে জঙ্গী বিমানের বিমান ছত্রের আশ্রয়ে । জুলাইয়ের গোড়ায় একথা 
একেবারে সুম্পষ্ট হয়ে গেল যে শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে চলেছে । 
আমাদের গোলন্দাজদের ও বিমান সেনাদের অনুসন্ধানের সময়ে অগ্রবর্তী 
এলাকার কাছাকাছি গিরিখাঁজে ও নিভৃত জায়গায় শত্রুদের অনেক নতুন নতুন 
কামান সজ্জা ও প্যানৎসার কেন্দ্রীভবন চোঁথে পড়ছিল। 

২রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার আমাদের সতর্ক করে দিলেন যে, 
যে কোনও মুহূর্তে আমরা শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা! করতে পারি। ৪51 জুলাই 
রাত্রে ১০-শ ও ৪৮তম আগির খণ্ডে আমাদের পৌঁতা মাইন অপসারণের সময়ে 
কয়েকজন জার্মান শ্তাপার ধরা পড়ল। তাঁরা বলল ৫ই জুলাই ভোঁর তিনটের 


১০৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


সময়ে আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা, জার্মান ফৌজ ইতিমধ্যেই যে লাইন থেকে 
বেরোবে সেখানে মোতায়েন হয়ে গিয়েছে । 

২ টার সময়ে রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদকে একথ! জানান হল। প্রশ্ন ছিল 
বন্দীদের বিশ্বাস করা হবে কিন! | তারা যদি সত্যি কথ! বলে থাকে তা হলে 
ঠেকানর জন্য আগে থেকে অগ্রিবর্ষণের যে পরিকল্পনা 'করে রাখা হয়েছে 
সেই অগ্রিবর্ধণের সময় এসে গিয়েছে । তার জন্য আমর! আমাদের মোট 
কামান ও মর্টার এবং গোলাবারুদের মজুতের অর্ধেক বরাদ্দ করে রেখেছিলাম | 

মার্শাল জুকত তখন আমাদের কম্যাঁণ্ড পোস্টে ছিলেন, তার সঙ্গে আলোচন! 
করে আমি অগ্রিবর্ষণ শুরু করার আদেশ দিলাম । রাত্তি ২ টা ২০ মিনিটে 
কামান গর্জন ওরেলের দক্ষিণের তৃণভূমিতে বিরাজমান 'প্রাক-উধাঁকালীন নৈঃশব্ধ 
বিদীণ করল। 


'১৩-শ আমির থণ্ডে এবং অংশত ৪৮তম আমির খণ্ডে, যেখানে শক্রর প্রধান 
আক্রমণের আশঙ্কা করা যাচ্ছিল, সেইখানে অবস্থিত আমাদের গোলন্দাজরা 
শত্রুর গ্রস্ততি-অগ্রিবর্ষণের ১* মিনিট আগেই অগ্রিবর্ষণ শুল্ক করল। নাৎসীরা 
সম্পূর্ণ অবাক হয়ে গেল, ২ ঘন্টা লাগল তাদের ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠতে । 
তাঁর! তাদের প্রস্কতি-অগ্নিবর্ষণ শুরু করল কেবল ভোর সাড়ে চারটেয়-_ক্ষয়িত 
শক্তি ও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ে । আমাদের কামানের গোলায় নিস্তব্ধ হয়ে 
গিয়েছিল তাদের যে সব কামান সেগুলি যেমন যেমন আবার মুখর হয়ে উঠল 
তেমনি তেমনি অবশ্য তাদের গোলন্দাজ আক্রমণ আ:ও প্রবল হয়ে উঠল। 

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ওরেলস্থ নাঁৎ্সী সৈম্ত-সমাহার ১৩শ আমির ও ৭০তম 
আমির দক্ষিণ পাশের সমস্ত সম্মুখভাগ জুড়ে আক্রমণ করল । আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রথম দিনেই তারা নতুন টাইগার ট্যাঙ্ক ও ফাডিনাণ্ড আক্রমণকারী 
কামানলহ বিরাট আঘাতের দ্বারা আক্রমণাত্মক অভিযানকে মদত দিল। 

প্যানৎসার গঠনগুলির সঙ্গে ও তাদের অনুসরণ করে আসছিল বিরাট 
সংখ্যক পদাতিক সৈনা, সীজোয়! গাঁড়ি চড়ে ও পায়ে ছেঁটে সাঁজোয়! গাড়ির 
আড়ালে তার! দ্ররত সামনে এগোচ্ছিল। অব দেখেই মনে হচ্ছিল যে জার্মান 
ফৌজ ১৯৪২ সালের শ্রীন্মকালে কুরস্ক এলাকা থেকে ভরোনেষ রণাঙ্গন অভিমুখে 
যে আক্রমণ করেছিল তারই পুনরাবৃত্তি তারা করতে চায়। কিন্তু দিনকাল 
বদলে গিয়েছিল। তাই বিচারের তুলের জঙ্য তাঁদের গুরুতর মৃল্য দিতে হল। 


ুরমবর যুদ্ধ ১০৯ 


আমাদের গোলন্দাজ, মর্টার, রকেট নিক্ষেপক ও মেশিনগান শত্রুর 
মোকাবেল! করল ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ দিয়ে । ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামান সরাসরি 
শত্রু প্যানৎসারের উপর আঘাত করল। ১৩-শ আমি ৪টি সাংঘাতিক আক্রমণ 
সফলতাবে প্রতিহত করল; আরও নতৃন নতুন শক্তি নামিয়ে পঞ্চম আক্রমণের 
পরেই কেবল শক্ররা ৮১তম ও ১৫-শ পদাতিক ডিভিশনের অবস্থানের মধ্যে 
ঢুকতে পাঁরল। 

শক্রদের যে সব ফৌজ ভেঙ্গে ঢুকছিল ১৬-শ এয়ার আমি তাদের গুরুতর 
আঘাত করছিল। আমরা ২০০ জঙ্গী ও ১৫ বোমারু বিমান উড়িয়ে ছিলাম, 
তাঁরা ছুপুরের মধ্যে ৫২* বার চক্র দিয়ে বোমা বর্ষণ করেছিল। তাদের 
আক্রমণ এই ক্ষেত্রে শত্রুদের অগ্রগতি মন্থর করে দিয়েছিল এবং ফলত আমাদের 
১৭-শ ইনফ্যা্টি, কোর, ছুটি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্রিগেড ও একটি মোটর বিগ্রেডকে 
এনে ছেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে আমাদের সক্ষম করেছিল। এই সৈন্যরা 
শত্রুদের গতিরোধ করতে পেরেছিল । 

আমাদের হাতে যে খবর ছিল তা দিয়ে বিচার করলে শক্ররা তখন তাদের 
প্রধান সৈন্ত-সমাহারের সমস্ত শক্তিকে লড়াইতে নামায়নি, কাজেই পরের দিন 
তারা আক্রমণ আরও বাড়াবে এ আশঙ্কা রইল। ৫ই জুলাই রাত্রে আমি 
জেনারেল হেড কোয়া্টার্সকে পরিস্থিতি জানালাম। স্থুগ্রীম কমাগাঁর ইন চিফ 
আমায় বললেন যে জেনারেল হেড কোয়াটণর্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
লেফটেনাণ্ট জেনারেল এফিমেক্ষোর ২৭তম আমি পাঠিয়ে এই রণাঙ্গনকে 
জোরদার করা হচ্ছে। এ একট! ভাল খবর । নির্ধারিত এলাকায় ওই আগ্মির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কয়েকজন স্টাফ অফিসারকে পাঠালাম । আমাদের আনন্দ 
কিন্তু অপরিণত হুল, কারণ ৬ই জুলাই সকালে, সামান্য কয়েক ঘণ্টা পরেই 
জেনারেল হেভ কোয়াটর্স আমাদের আদেশ দিলেন যে ওবোইয়ান এলাকায় 
পরিস্থিতির অবনতির দরুণ ওই আগিকে অবিলম্বে ভরোনেৰ রণাঙ্গনে পাঠিয়ে 
দিতে । জেনারেল হেড কোয়াটর্ঁ আমাদের সতর্ক করে দিলেন যে নিজেদের 
শক্তির উপরই কেবল আমাদের নির্ভর করতে হবে; উপরন্ত আমাদের আর 
একটা দায়িত্ব দিলেন_ দক্ষিণে ভরোনেৰ রণঙ্গানের দিক থেকে যদি শত্রু ভেঙ্গে 
ঢোকে তাহলে কুরস্ককে রক্ষা করতে হবে। এর ফলে আমাদের অবস্থা আরও 
জটিল হল এবং এই নির্দেশ আমাদের বাধ্য করল তাড়াতাড়ি করতে ও বিপন্ন 


১১৭ কুরম্বের যুদ্ধ 


অংশকে শক্তি যোগানর উপায় উদ্ভাবন করতে। 

একটাই মাত্র উপায় ছিল) কুরস্ক বালজের পশ্চিমীংশের আমিগুলিকে 
দুর্বল করার বিনিময়ে বিপন্ন অংশের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করা। কাজেই 
৬*তম আগির কম্যাগ্তার জেনারেল চেনিয়াখভস্কি যে ডিভিশনটিকে সংরক্ষিত 
শক্তি হিসাবে রেখেঙ্গিলেন তাঁকে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে অবিলম্ছে 
পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তাকে আদেশ দিলাম । রণাঙ্গনের পরিষহণ ব্যবস্থা 
পমস্ত অগ্ত্রশক্পসহ এই ডিভিশনকে নির্ধারিত অংশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে দিল। 

লড়াইয়ের গ্রথম দিনেই শত্রুর মূল আক্রমণের গতিমুখ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়ে- 
ছিল। আক্রমণ রেল লাইন ধরে হবেনা--আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় 
ঘিতীয় বিকল্পে যা অন্থমিত হয়েছিল; হবে আরও পশ্চিমদিক দিয়ে ওলখোভা তকা 
অভিমুখে । এই অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যা্টি, কোর, 
২য় ট্যাঙ্ক আথির ১৬-শ ট্যাঙ্ক কোর এবং রণাঙনের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ১৯তম 
ট্যাঙ্ক কোরকে নিয়োগ করে আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে ঢুকে পড়া শত্রু সৈন্যদের 
উপর একট! অতি ত্রুত, সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শক্তিশালী প্রত্যাঘাত হানার। 

আমাদের কামান ও বিমান ৬ই জুলাই ভোরে আঘাত করল এবং উপরোক্ত 
প্রত্যাঘাতের জন্ত নির্দিষ্ট ইউনিটগুলি আক্রমণে গেল ও গোড়ায় কিছু সাফল্যও 
লাভ করল। ১৭-শ গার্ডস ইনফ্যার্টি, কোর ছুই কিলোমিটার এগোল। কিন্ত 
তারপরেই তার আক্রমণ রুখে গেল। নাৎদীরা নতুন নতুন শক্তি এনে ফেলল ; 
২৫৭ প্যানৎসার এবং বিরাট সংখ্যক পদাতিক সৈন্য কোরের অবস্থানের উপর 
পড়ে গেল এবং কঠোর প্রতিরোধে রত আমাদের সৈন্যদের তার! যেখান থেকে 
রওনা হয়েছিল সেইখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। তা সত্বেও এই প্রত্যাথাত 
১৩শ আগির প্রতিরক্ষা দ্বিতীয় লাইন ভেঙে ওলখোভাঁতকা অভিমুখে এগোনর 
উদ্দেশ্তে শত্ররা তাদের জোরদার আক্রমণকে ব্যবহার করবে বলে যে পরিকল্পনা 
করেছিল তাকে ব্যর্থ করে দিল এবং এর ফলে আবার জার্মানদের ওরেল 
সমাহারের আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেল। এইভাবে 
আমরা সময় পেলাম পুরো একট! দিন--সবচেয়ে বিপন্ন অংশে সৈন্যদের আবার 
একত্র করার এবং প্রয়োজনীয় সৈম্ত ও অন্ত্রশন্ত এনে ফেলা'র। 

৭ই জুপাইয়ের ভোরে শক্ররা পনিরির উপর আক্রমণ করল। হাঁজার হাজার 
বোমা ও গোলার ধাক্কা, কামানের গর্জন, ট্যাঙ্কের ই্রিনগুলির গর্জন এবং 


কুরক্কের যুদ্ধ ১১১ 


ইস্পাতের ট্রাকের ঘর্ঘরে মাটি কেপে উঠল। আমাদের গোলন্দাজেরা৷ অসীম 
সাহসে লড়াই করে প্যানৎসার আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। সাজোয়া 
গাড়ির বন্যা তাদের দৃঢ়তার সামনে নিম্ফল প্রমাণিত হল; গোলন্দাজেরা 
ওই রোয়াবি টাইগার ও ফাণ্ডিনাগুদের দলা-মোচড়া ও পোড়া লোহারি ছাটে 
পরিণত করল। সাহসী রেজিমেন্টদের সাহায্যে জেনারেল এম. এ, ইয়েনশিনের 
৩*৭তম ইনফ্যার্টি, ডিভিশন পাঁচটি আক্রমণ প্রতিহত করল। 

গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর পাশাপাশি লড়ে ইঞ্জিনিয়াররাও শক্র 
প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় তারা 
চমৎকার কাজ করেছিল, এখন শত্রর আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিহত করার 
জন্তও তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদের 
সম্মুখীন প্রধান এলাঁকাগুলিতে লড়াইয়ে ভাটার সময়ে তার! দুর থেকে নিয়ন্ত্রিত 
যে মাইন ও মাটিতে গৌঁতা বোমা বসিয়েছিল প্যানৎসাঁররা রণক্ষেত্রে 
আবিভূত হতেই তারা সেগুলিকে ফাটাতে লাগল। বনু অংশে শত্রুদের 
সাঁজোয়াবাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়েছিল চলমান ইঞ্জিনিয়ার ভিট্যাজমেন্টগুলি। 

বিমান বাহিনী স্থলবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছিল। 
বিযান "অনুসন্ধান ও স্থলে পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে বোঝা গিয়েছিল যে 
শত্ররা আর একটা আক্রমণের প্রস্তুতিতে পাঁনিরির এক গিরিখাতে ১৫৭টির 
বেশি প্যানতপার ও মৌটরসজ্ভ্বিত বিরাট পদাতিক বাহিনী জড়ো করেছিল। 
আমাদের গোলন্দাজর! এবং ১৬-শ এয়ার আমির প্রায় ১২০টি আক্রমণকারী 
ও বোমাবর্ষণকারী বিমান এই শত্রগোীর উপর আঘাত করে তাদের প্রচণ্ 
ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল এবং তার আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। 

৭ই ও ৮ই জুলাই ছুদ্দিন ধরে সমগ্র ওলখোতভাতকা জুড়ে প্রচণ্ড লড়াই 
চলল। ৮ই জুলাই সকাল আটটা কুড়ি মিনিটে সাঁবমেশিনগান চালক সহ 
শত্রুদের ৩০০ প্যানসার কামান ও মারের অগ্রিবর্ষণ এবং বিমান আক্রমণ 
সহযোগে ওলখোভাতকার উত্তর-পশ্চিমে ১৩-শ ও ৭০তম আগ্নির সংযোগস্থলে 
আমাদের অবস্থানগুলির উপর আক্রমণ করল, পদাতিক সৈন্যদের অবস্থানের 
মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং না থেমে কর্ণেল রুকোস্থয়েভের ৩য় আ্যার্টি ট্যাঙ্ক 
'আর্টিলারি ব্রিগেডের উপর আক্রমণ করল। এই ব্রিগেড অবার্থ লক্ষ্যে 
শত্রর উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকল। 


১১২ কুরস্ষের যুদ্ধ 


এই. লড়াইয়ের তীব্রতা বোঝানর জন্য কেবল একটাই উদাহরণ দিচ্ছি। 
ক্যাপ্টেন ইগিশোভের ব্যাটারি একটা অবস্থান রক্ষা করছিল। তারা নাৎসী 
প্যানৎসারদের ৬০*-৭০০ মিটারের মধ্যে আসতে দিয়ে তারপর গোলাবর্ষণ 
করল। এই ব্যাটারি ১৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে ফেলল, কিন্তু ততক্ষণে কেবল 
একটা কামাঁন অবশিষ্ট রইল। তখনও লড়তে সক্ষম তিনটি জোক আরও 
_ ছুটে! ভারী ট্যাঙ্ককে অকেজে! করে দিয়ে শত্রকে ফিরে যেতে বাধ্য করল। 
স্থল ও বিমান বাহিনীর সমন্বিত প্রয়াসে আক্রমণ প্রতিরদ্ধ হল। রণাঙ্গনের 
অপরাপর অংশেও শত্রর আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরদ্ধ হল। 

১ই জুলাই শক্ররা আমাদের গোটা দক্ষিণ পক্ষ জুড়ে সক্রিয় রইল এবং 
৪৮তম ও ১৩-শ আমির সংযোগস্থলে একটা প্রবল ধাকাঁর চেষ্টা করল, 
কিন্ত সেধানেও তারা কোনও সাফল্য লাভ করতে পারল না। 

তারপর থেকে শক্রর চাঁগ অন্ুুভবনীয়ভাবে দুর্বল হতে শুর করল। ১১ই 
জুলাই নাগাদ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং কোনও উদ্দেস্ত পুরণ 
করতে না পেরে নাৎদী ফৌজ তাদের আক্রমণ বন্ধ করে দিল এবং সর্বত্র 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে চলে গেল। ৬ দিনের তীব্র আক্রমণের ভিতর 
দিয়ে তারা আমাদের প্রতিরক্ষাকে কেবল ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার গভীর 
পর্যস্ত ভেদ করতে পেরেছিল। এইভাবে সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা জেনারেল 
' হেড কোয়ার্টার্সের দেওয়া দায়িত্ব পালন করেছিল। তারা শত্রুকে ক্লাস্ত 
করে দিয়েছিল ও তাদের গতিরোধ করেছিল। 

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনা অস্থায়ী সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
কথা ছিল ১৫ই জুলাই তার দক্ষিণ পক্ষ নিয়ে সাধারণভাবে ক্রোমি অভিমুখে 
প্রতি-আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে যাওয়ার। এর কর্তব্য ছিল ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্জন, যাঁরা ১২ই জুলাই আক্রমণে চলে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
কর! এবং ওরেল অভিক্ষেপে শত্রুদের ধ্ংস করা । তখন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের, 
সেনাপতিত্ব করেছিলেন কর্ণেল জেনারেল এম. এম. পোপভ। ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের অঙ্গে এই লড়াইয়ে তখন আরও অংশ নিচ্ছিল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের 
বামপক্ষের সেনাবাহিনীর । 

জেনারেল হেড কোয়ার্টার পরিকল্পনা অঙ্ুযায়ী ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের 
কথা ছিল ওরেলের চারপাশের শক্র সৈম্তদের বিচ্ছিন্ন কয়ে ফেজার জন্য 


কুরস্কের যুদ্ধ ১১৩ 


দক্ষিণমুখে আঘাত করার। এই খণ্ডের অপর পাশে সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
দক্ষিণপক্ষকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রোমি অতিমূখে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ছুটো আঘাত দেওয়ার কথা ছিল £ একটা “ নোভোসিল 
থেকে পশ্চিমে, যার উদ্দেশ্ট শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীকে বিভক্ত করে দেওয়া এবং 
উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ওরেলকে ঘিরে ফেল! ; আর একটা বোলখভের 
উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে । 

সেপ্টাল রণাঙ্গজন আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল তার দক্ষিণ পক্ষ--৪৮তম, 
১৩ শ ও ৭*তম আমি নিয়ে, যারা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অত্যন্ত ছূর্বল 
হয়ে গিয়েছিল এব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার সময় পায়নি। অত্যন্ত সুরক্ষিত 
অবস্থানকে হ্থদক্ষভাবে ব্যবহারে সক্ষম শত্রর প্রবল প্রতিরোধের সামনে তারা 
মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল। 

আমাদের সৈন্যদের একটার পর আর একটা অবস্থানকে ঘায়েল করে 
নাৎপদীদদের ঠেলে বের করে দিতে হচ্ছিল । নাৎসীরা তখন চলমান প্রতিরক্ষার 
কৌশল নিয়েছিল, একটা ইউনিট যখন প্রতিরক্ষা করছিল আর একটা ইউনিট 
তখন আরও পাচ থেকে দশ কিলোমিটার পিছনে আর একট! নতুন লাইনে 
গিয়ে হাজির হচ্ছিল। সেই সঙ্গেই আবার শক্রর প্যানৎসার নিয়ে বারংবার 
প্রতি-আক্রমণ করছিল এবং তাদের প্রতিরক্ষার আভ্যন্তরীণ লাইনগুলিতে 
জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নুকৌশলে চালা'চলি করছিল। 

আমাদের পাশ্ববর্তা ব্রিয়ানম্ক রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিও এগোন কঠিন বলে 
বোধ করছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে তারা কোথাও ভেঙ্গে 
ঢুকতে পারেনি । জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত বাহিনী থেকে 
স্বানাস্তরিত ট্যাঙ্ক আগিদের ( ওয়েস্টান রণাঙ্গনকে দেওয়! হয়েছিল ৪র্থ ট্যাঙ্ক 
আমি এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে ওয় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি) দিয়ে রণাঙ্গন ভেদ 
করার প্রয়াসও সফল হুল না । তড়িঘড়ি লড়াইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া এই সব 
আমি প্রত্যাশিত ফল দিতে পারল না। অথচ গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার 
হল। 

তাদের মধ্যে একটি আমি, জেনারেল পি. এস, রাইবালকোর নেতৃত্বাধীন 
ওয় গার্ডস ট্যাগ্ষ আিকে বিয়ানস্ক রণাজনে গরপর অনেকগুলি আঘাত খাওয়ায় 
পর সেপ্টাল রণার্গনের হাতে দেওয়া হল ক্রোমি খণ্ডে ব্যবহার করার জন্ত 


১১৪ কুরস্কের বুদ্ধ 


তাকে তার দেওয়া হয়েছিল ১৬শ আমির সঙ্গে মিলে ক্রোমি খণ্ডে শত্রুর 
প্রতিরক্ষা তেঙ্গে ঢোকা, ওরেলের পশ্চিমে এগোন, ওরেল ও ব্রিয়ানক্কের মধ্যে 
নাৎসী সরবরাহ পথগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া এবং এইভাবে শক্রর পশ্চিম মুখে 
প্রত্যাহার ঠেকান। 

এয় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি, যাকে যুদ্ধে নামান হচ্ছিল, তার সঙ্গে ১৩-শ আমির 
সহযোগিতার সমস্ত ব্যবস্থা এবং তাকে রণাঙ্গন থেকে সৈন্ত ও অস্ত্রশস্থ যোগানের 
ব্যবস্থা আমাদের হেড কোয়া্টার্স থেকে সময় থাকতেই কর! হয়েছিল । 
সামরিক পর্যদের সদন্ত কে এফ. তেলেগিন এবং রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের 
প্রধান এস এফ. গালাদিয়েভ সৈন্তদের মনোবল বাড়ানর জন্য যথাসাধ্য 
করেছিলেন । 

পরের দিন সকালে আমাদের চোখের সামনে বিসুঁত ক্রোমির প্রবেশদ্ারে 
এই আমির লড়াইয়ে নামার কথা । আমাদের অবস্থানগ্রলি ছিল উচু উচু 
জায়গায়, হিটলারপন্থীদের অবস্থানগুলিও উচু উচু জায়গায় ছিল। দুইয়ের 
মাঝখানে ছিল একটি বিস্তীর্ণ খোল! উপত্যকা, যা ছু পক্ষ থেকেই ভাল করে 
দেখা যাঁচ্ছিল। 

যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন আমি ক্রোমি খণ্ডে পৌঁছলাম । ট্যাক্ষের 
দ্বারা খুব কাছাকাছি থেকে সাহাষ্য প্রাপ্ত ১৬শ আগির দৈন্যর! প্রবল গোলা- 
বর্ষণের মুখে এবং আমাদের নিজদের গোলন্দাজদের কাছ থেকে পাণ্টা 
গোলাবর্ষণের আশ্রয়ে উপত্যকার মধ্যে এগোচ্ছিল। আমার কাছে এটা 
পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে আমরা যদ্দি এক্ষুণি ট্যাঙ্ম আগিকে লড়াইতে ন 
নামাই তা হলে পদ্দাতিকদ্দের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। 

জেনারেল রাইবাপকোর সঙ্গে দেখা করতে আমি নিজেই বেরোলাম। 
আমি দেখলাম তিনি জার্মানদের মুখোমুখী একট! ঢালু জায়গায় ঈড়িয়ে 
আছেন। যেখানে তিনি ছিলেন সেখান পর্যস্ত একট! টেলিফোন লাইন লাগানর 
সমস্ত চেষ্ট! ব্যর্থ হল। একটা ভারী গোল বা বোমার দ্বারা তৈরি একটা গর্তকে 
তিনি পর্যবেক্ষণ মঞ্চ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে হাটু গেড়ে শক্রর 
কাছ থেকে লুকোন যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা সবসময়ে অধ্িবর্ষণের সামনে ছিল । 
সেখানে থাক! বিপজ্জনক ছিল । আমি তাঁকে আধির হেভ কোক়া্টাসেঁ যেতে 
বললাম, সেখানে যোগাযোগের জন্ত প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা ছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ১১৫ 


১৩-শ আমির একাংশ উত্তর-পশ্চিমে গান্তোমের দিকে আক্রমণ করেছিল 
এবং বেপরোয়! প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিল। নাৎসী বিমান ও কামান ৩য় 
গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির বিরুদ্ধে তাদের প্রধান প্রয়াস নির্দেশিত করেছিল এবং এই 
আগিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তা সব্ধেও ট্যাঙ্ক সৈন্তর! ১৩-শ আঁম্বিকে 
সাহায্য করেছিল ক্রোমি এলাকায় ঢুকতে এবং শত্রুর ওরেল গোষ্ঠীর দক্ষিণ পক্ষকে 
ঘিরে ফেলতে । কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আম্নিকে আর ব্যবহার 
করা সম্ভব ছিল না । আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অন্থুমতি চাইলাম 
একে প্রত্যাহার করে সংরক্ষিত শক্তিতে আনতে | এই অনুমতি পাওয়! 
গেল। 

নাৎসীদের কঠোর প্রতিরোধ সত্বেও সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান চলতে 
লাগল । «ই আগস্ট তিনটি রণাঙ্গনের যৌথ প্রয়াসে ওরেল যুক্ত হল, ওয়েস্টা্ন 
রণাঙ্গন উত্তর থেকে ঠেলে এল, সেপ্টাল দক্ষিণ থেকে আধাত করল, ব্রিয়ানস্ক 
পূর্বদিক থেকে এগিয়ে এল। আক্রমণাত্মক অভিযান চালু রেখে এবং নাৎসী 
অবস্থানগুলিকে রক্ষা করার জন্ত তাদের কঠোর প্রতিরোধকে চূর্ণ করে পাশ্ববর্তী 
্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে একত্রে সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা ১৮ই আগস্টের মধ্যে 
সমগ্র ওরেল অভিক্ষেপ থেকে নাৎসীদের তাড়িয়ে দিল এবং ব্রিয়ানস্কের পুর্বে 
হাঁগেন প্রতিরক্ষা লাইনে পৌছল। 

৩রা আগস্ট ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে গেল 
এবং ৫ই তার! বেলগোরোদ মুক্ত করল। 

সময় এল যখন কমিউনিস্ট পাটি ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে সোভিয়েত 
জনগণ ও তাদের সশস্্ ফৌজ একথ! বলতে পারল যে যুদ্ধের শ্োত তারা সম্পূর্ণ 
ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং উদ্যোগ এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে, নাৎসী 
জার্মানির হাতে নয়। আমাদের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের ফলে সোভিয়েত 
সশস্ত্র ফৌজ বেশি পরিমাণে ও উন্নততর মানের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম পাচ্ছিল। 
সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো উন্নত হচ্ছিল। যুদ্ধ অভিজ্ঞ সেনানায়কদের 
বিশাল এক তারকামগ্ল স্থট্টি করেছিল। 

১৯৪৩ সালের শ্তরীন্মে ওরেল, বেলগোরোন ও খারকভ এলাকায় নৎসীদের 
সাংঘাতিকভাবে পরান্ত করার পরই অবিলম্বে সোতিয়েত সেনাবাহিনী নীপার 
অভিমুখে বিজয়ী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল। 


মার্শাল 
কিরিল মস্থালেক্কো 


কুরস্কের লড়াইয়ে ভরোনেৰ রণাজন 





নাৎসী জার্মীনির বিরু্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ের পথ মন্থণ ও সহজ 
ছিল না । এর উখান-পতন ছিল, ছিল বিভিন্ন পথ-চিহ্ন ও পর্যায়। 

প্রথম পথ-চিহ্ছ ছিল মস্কোর প্রবেশদ্বারের লড়াই, যেখানে সোভিয়েত 
সেনাবাহিনী নাৎসীদের ব্রিৎসক্রিগ পরিকল্পনা চূর্ণ করেছিল এবং ভেরমাখট-এর 
ছুর্ভেগ্তার রূপকথাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। 
দ্বিতীয় পথচিহু ছিল স্তালিনগ্রাদে নাৎসী ফৌজদের সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত 
করা। সোভিয়েত জনগণ, তথা সার! পৃথিবী এই মহান যুহ্ধের খবর রাখে । এই 
স্তালিনগ্রাদেই নাৎসী জার্মানির শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী, ৬ষঠ আগির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়েছিল । এইখানে ভলগাঁর তীরেই নাঁৎসীদের প্রতিহত কর! হয়েছিল এবং 
আমাদের দেশ থেকে নাৎসী দহ্থ্যবাহিনীর ব্যাপক বিভাড়ন শুরু হয়েছিল। 

তৃতীয় পথচিহ্ু ছিল পাচ মাস পরে কুরস্ক বালজের লড়াই । এই লড়াই 
জড়া হয়েছিল রণনীতির দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সোভিয়েত জার্মান 
রপাঙ্জনের প্রার ঠিক মাঝাখানে, আর এ লড়াই পরিণত হয়েছিল এক তিক্ত ও 
ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে । ূ 

কুরস্কের লড়াইতে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রায় 
২৫* কিলোমিটার বিস্তৃত কুরস্ক বালজের দক্ষিণাংশ রক্ষা করার। প্রথম 
গ্রতিরক্ষ! স্তর গঠিত হয়েছিল লেফটেনাণ্ট জেনারেল এন. ওয়াই. চিরিসভের 


* কুরক্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মার্শাল মন্কারেক্কো! ভারোনেক রণাজনের 
* তম আঙ্বিরংসেনাপতিত্ব করেছিলেন ।. 


১১৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


৩৮তম আমি, আমার সেনাপতিত্বে ৪*তম আমি, লেফটেনান্ট-জেনারেল আই 
এম চিন্তিয়াকভের ৬ষ্ঠ গার্ডস আমি এবং লেফটেনাশ্ট-জেনারেল এম. এস 
গ্তমিলভের ৭ম গার্ডস আমি নিয়ে । 

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত হয়েছিল লেফটেনান্ট-জেনারেল ওয়াই. এম 
কাতুকতের ১ম ট্যাঙ্ক আমি এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল ভি ভি. ক্র্যুচেনকিনের 
৬৯তম আগি নিয়ে । 

ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তি হিসাঁবে ছিল লেফটেনান্ট-জেনারেল 
এস জি গোরিয়াচেভের ৩৫তম গার্ডস ইনফ্যার্টি, কোর, জেনারেল এ এস. 
বুরদেইনির ২য় গার্ডম ট্যাঙ্ক কোর এবং লেফটেনান্ট-জেনারেল এ জি. 
ক্রাভচেক্ষোর «ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর। এই গো্ঠীকে বিমান ছত্র দিয়েছিল 
লেফটেনাপ্ট-জেনারেল এস এ. ক্রাসোভন্বির নেতৃত্বাধীন ২য় এয়ার আমি । 

ভরোনেঞ রণাঙ্গনে : ২৫,৫০০ অফিসার ও সৈ্, ১৪৮০ রণক্ষেত্রের কামান 
ও মর্টার (বিমান-প্রতিরোধী ও ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী কামানসহ ), এবং ১৭০০. 
বেশি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান ছিল । 

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার আশঙ্কা! করেছিলেন যে শক্ররা আক্রমণ শুরু করবে 
মাবখানে ও বাপাশে, ১৬২ কিলোমিটার জোড়া সম্মুখ রণাঙ্গনে, যেখানটা তিনটি 
আমির দ্বারা রক্ষিত হচ্ছিল। কাজেই ৪০তম, ৬ষ্ঠ গার্ড ও ৭ম গার্ডস আমি- 
গুলির দ্বার! রক্ষিত এলাকাগুলিতে কামান ও মর্টারের সবচেয়ে ঘন সন্নিবেশ 
করা হয়েছিল । 

ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সৈন্ভরা তাদের দক্ষিণ পাশে সম্মুখীন ছিল জার্মান 
২য় আগ্ির অংশ বিশেষের মাঝখানে ৪র্থ প্যানৎসার আগি এবং ব1 পাশে ট্যাঙ্ক 
ফোর্স কেম্প-এর | 

শত্রুরা ভরোনে রণাঙ্গনের সৈন্যদ্দের বিরুদ্ধে দুটি আঘাতের পরিকল্পন! 
করেছিল £ প্রধান আক্রমণ করার কথা! ছিল হোথ-এর সেনাপতিত্বে দ্থ 
প্যানৎসার আমির, ওবোয়ান অভিমৃথে ; অপরটা করার কথা ছিল টান্ব ফোস' 
কেম্প-এর, কোরোচা অভিমুখে । 

গর্ঘ প্যানৎসার আমির আক্রমণকারী গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল পাঁচটি প্যানৎসার 
ছুটি পদাতিক ও একটি মোটর-বাছিত ডিভিশন নিয়ে ; আর টাস্ক ফোস কেম্প 
গঠিত হয়েছিল তিনটি প্যানৎসার এবং তিনটি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে । 
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তাদের লড়াইকে মদত দিয়েছিল রিশখোফেন-এর নেতৃত্বে ৪র্থ এয়ার ফ্রিট। 

ভরোনেব রণাঙ্গনের সন্বুধীন নাৎসী আক্রমণকারী সৈন্ত-সমাহারগুলিতে 
২৮০,০৯০ অফিসার ও সৈন্ত ছিল, আর প্রায় ২৫০০ কামান ও মর্টার এবং 
১৫০৯ ট্যাঙ্ক ছিল। 

চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে শত্রুদের ছিল ছুই ডিভিশন বিশিষ্ট 
২৪তম প্যানৎসার কোর । তাদের পরিকল্পন! ছিল প্রয়োজন হলে দনবাস 
থেকে প্যানৎসার, মোটর বাহিত ও পদাতিক তিনটি ভিভিশন নিয়ে আসা। 
এই ডভিভিশনগুলি সাঁউথ-ওয়েস্টার্ন ও সাদার্ন রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল । 

লড়াই চালানর দিক থেকে ৪র্থ প্যানৎসার আগি এবং ট্যাম্ক ফোর্স কেম্প 
ছিল এক-স্র বিশিষ্ট গঠন । এর কারণ নাৎসী কম্যাণ্ডের ইচ্ছা ছিল সোভিয়েত 
বহ-রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ করার, সোভিয়েত ফৌজকে ছত্রভঙ্গ করার ও কুরস্ক 
দখল করার উদ্দেশো এক প্রবল প্রাথমিক আঘাত করা । 

কুরম্ক রক্ষা করার সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যে ভরোনেঝ রণাজনকে দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছিল কুরস্ক অভিক্ষে"পর দক্ষিণ অংশে গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিত্যন্ত 
প্রতিরক্ষা সংগঠন করার, শক্ত যদি দক্ষিণ থেকে কুরস্কের দিকে এগোয় তবে 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে তাকে ক্লান্ত ও নিরক্ত করার এবং তারপর আক্রমণাত্মক 
অভিযানে গিয়ে বেলগোরোদ ও থারকভে শত্রু গোঠীগুলিকে চূর্ণ করার । 

ভরোনেঝ রণাঙ্গন তখন জেনারেল অব দা আমি এন. এফ. ভাতুতিনের 
অধীনে ছিল। মিলিটারি কাউন্পিলের সদশম্তরা ছিলেন লেফটেনান্ট-জেনারেল 
এন. এস খশ্চেভ ও লেফটেনাপ্ট জনারেল এল, আর. কোণিয়েৎস ; 
লেফটেনান্ট-জেনারেল এস. পি. ইভানভ ছিলেন চিফ অব স্টাফ, এবং মেজর- 
জেনারেল এম এস. শাতিলভ ছিলেন রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান । 

ভাতুতিন ভরোনেৰ রণাঙজনে এলেন ১৯৪৩ সালের মার্চের শেষে, খারকভ 
এলাকায় শত্রুর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে । 

আমি জেনারেল ভাতুতিনকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম এবং আমার মতে তিনি 
একজন মহান সামরিক নেতা ছিলেন । আমি তাকে কিয়েত থেকেই চিনতাম, 
যুদ্ধের আগে আমরা ছুজনেই সেখানে কাজ করতাম, তিনি ছিলেন 
কিয়েভ স্পেশাল মিলিটারি ডিট্টিক্-এর চিফ অব স্টাফ। আবার আমাদের 
দেখা হুল ১৯৪২ সালের অক্টোবরে বখন আমি তরোনেৰ রণাজনের ৪০তম 
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আমির কম্যাণ্ডিং অফিসার নিযুক্ত হলাম। ভাতুতিন ছিলেন এ রণাক্জনের 
সেনাপতি এবং আমার প্রত্যক্ষ প্রধান । আবার দেখা হতে আমরা খুব খুশি 
হলায। তিনি আমায় স্তালিনগ্রাদ্দের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাকে 
তরোনেঝের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম । শীগগিরই তিনি সাউথ-ওয়েস্টার্ 
রণাঙজজনের সেনাপতিত্ব করার জন্য স্তালিনগ্রাদ এলাকায় বঙ্চলি হয়ে গেলেন, 
সেখানেই তার সেনাপতিত্ব পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছিল । পাউলাসের ৬ষ্ঠ আগ 
পরিবেষ্টনে ও ছত্রভঙ্গ করায় তার টসন্যরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিল। এখন 
তিনি ভরোনেৰ রণাঙ্গনে ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। 
অবিলগ্ে তিনি প্রত্যেক আমির এবং প্রথম প্রতিরক্ষা-স্তরের প্রত্যেক ডিভিশনের 
পরিস্থিতি এবং শক্র ফৌজের সংখ্যা ও অবস্থা ভাল করে বুঝে নিতে 
লাগলেন ; জানতে চাইলেন প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক প্রতিরক্ষা লাইনে এবং 
ট্যাক্ষের আক্রমণের সম্মখীন প্রত্যেকটি দিকে কি কিসৈন্ভ ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো 
করা হয়েছে * এবং তারপর প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশাঙ্গী করার জন্য বিভিন্ন 
পঙ্ক্ষেপ নেওয়ার কথা বললেন । সৈশ্ঠদের জন্য তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল, শত্রুকে 
কি করে বোকা বানান যায় ওভারিয়ে দেওয়া যায় তা ভাবতে শেখাতেন। 
আমির কম্যাগ্ডারদের তিনি অনেকটা রাশ আলগা করে দিতেন ও তাদের 
উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতেন ; আমরা আবার আমাদের দিক থেকে 
প্রস্তাব ও পরিকল্পনা! নিয়ে তার কাছে যেতাম, সবসময়েই তাকে সে সব নিয়ে 
আলোঁচন! করতে প্রস্তত দেখতাম, তার সমর্থনের উপর আমরা নির্ভর করতে 
পারতাম । এক কথায় তিনি ছিলেন কর্মবীর । 


ভরোনেৰ রণ।জনকে কি কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল তা আমি আগেই বলেছি। 
এই কর্তব্য পাশনের জন্য সৈন্যরা! হুর্গ তৈরি করে তৃলতে লাগল। 

প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার সময়ে জেনারেল স্টাফের নির্দেশাবলীতে সারসংক্ষেপে 
বিবৃত আগেকার লড়াইগুলির অভিজ্ঞত! মনে রেখেছিলাম । ট্যাঙ্ছ-প্রতিরোধী ও 
বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ। নির্মাণের প্রতি, ব্যাটেলিয়ান ও কোম্পানি 
প্রতিরক্ষা জন্য জোরাল প্রতিরক্ষ! বিদ্ু গড়ে তোলার প্রতি, রণভূমির চেহারা 
চরিত্রের সর্বোচ্চ স্যবছারের প্রতি, এবং প্রতিরক্ষার সম্মুখ লাইনে ও গভীরে ঘন 
অগ্সিবর্ষণ সংগঠিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রধান 
ইঞজিনিয়ারিং বন্দোবস্ত হিসাবে ছিল নান! দিকে ছড়াঁন হ্রেঞ্চের ও ট্রেঞ্চে প্রবেশ- 
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পথের এক সুবিস্তীর্ঘ জাল। 

আঁতরক্ষামূলক অভিযানের জন্ত প্রস্ততি করতে গিয়ে আমাদের রণাজনের 
সৈন্যরা শ্রবেশ পথ দিয়ে সংযুক্ত চারটি করে, কোথাও কোথাও আবার পাচটি 
করে পূর্ণ আকারের ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল। প্রধান প্রতিরক্ষা এলাকায় প্রত্যেক 
ডিভিশনের ৭*-৮* কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথ ছিল এবং প্রত্যেক কিলো- 
মিটার সন্ুখ রণাঙ্গন পিছু ছয় বা সাতটি করে পিল বক্স ছিল। যে অংশে প্রধান 
আক্রমণের আশঙ্কা কর! হচ্ছিল সেখানে ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী পরিখা খোঁড়া হয়েছিল, 
নদীর তীরে ও গিরিধাদের কিনারে জমি ও পাহাড় কেটে খাঁড়াই ঢাল নিগিত 
হয়েছিল এবং জঙ্গলে ও ঝোপঝাঁড়ে গাছ কেটে পরপর ফেলে তার নীচে মাইন 
পৌতা হয়েছিল । 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিক্ষায় দ্বিতীয় লাইনগুলি ছুর্গব! 
হুরক্ষিত অবস্থান নির্মাণের দ্দিক থেকে প্রধান লাইনের মতই ছিল, তবে এগুলিতে 
মাইন পাতা! হয়েছিল কম। ূ 

প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা এবং রণভূমিকে তৈরি করা'র কাজ ৫ই 
জুলাই পর্ধস্ত চলেছিল। ব্যাপকভাবে মাইন-পাতা। ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল । 
উদাহরণ ম্বরূপ, ৪০ তম আমির প্রতিরক্ষা এলাকায় অন্তত ৫৯,০৩২টি ট্যাস্ক- 
প্রতিরোধী এবং ৬,৩৭৭টি ব্যক্তি-প্রতিরোধী মাইন ও মাইনের খাপ পাতা 
হয়েছিল ।৯ বিলম্বে কাজ করবে এমন মাইনের ব্যাঁপক ব্যবহার করা হয়েছিল 
রাস্তায় ও সেতুতে প্রতিবন্ধক রচনার জন্য, আমাদের সৈন্যদের যদি প্রত্যাহার 
করতে হত তা হলে ওইগুলির বিস্ফোরণ ঘটাঁনর ঠিক ছিল। শক্রর ট্যান্থের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্ত সমস্ত কামান নিয়োগ কর! হয়েছিল। 

সৈন্যবাহিনীর প্রতিরক্ষার জমগ্র গভীরতা পর্যস্ত ছড়ান ট্যাঙ্ক আক্রমণের 
আশঙ্কা যুক্ত সব লাইনগুলি জুড়ে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল। 


এ শাস্পিস শপ পদ পি শশা এ 


১ পাঠকদের আশ্চর্য হও উচিত নয় যে মাইন-ক্ষেত্রের ঘনত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমি 
৪* তম আন্মির প্রাতরক্ষ। এলাকাকে বেছে দিয়েছি যেখানে শত্রু আক্রমণ করেমি । আমি তা 
করেছি তার কারণ, প্রথমত, সেখানকার মাইন সংখ্য। আমি সঠিকভাবে জানি ও তাঁর সত 
সম্বন্ধে শপথ করে বলতে পারি; দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভরোনেখ রণাঙ্গন ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা সমান 
গভীরভাবে নিমিত হয়েছিল ; এবং তৃতীয়ত সেখানে সৈন্ঠ ও অন্ত্রশস্ত্ের ঘনত্ব ৬ষ্ঠ গার্ডস ও “ম 
গণর্ডন অপশন্সির ক্ষেত্রগুলির সমানই ছিল--যে ক্ষেত্রগুলিতে রিতা তেরর হচাকিরে সর 
বার্থ হয়েছিল । 


১২২ কুরকেখ যুদ্ধ 


প্রধান আত্মরক্ষামূলক নির্মাণকার্য ছিল ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী শক্ত প্রতিরক্ষা! বিদ্দুঞ্ুলি। 
উদাহরণ শ্বরূপ, ৪* তম আগির ডিভিশনগুলিতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্রে 
গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি কিলোমিটার সম্ুখ রণক্ষেত্রে ১১টি কামান থেকে ১৭টি 
ট্যাঙ্ষ-গ্রতিরোধ রাইফেল । উপরস্ত, রেজিমেপ্ট। ভিভিশন, কোর ও আমি- 
গুলিতে এবং রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের হাতে ট্যাঙ্ছ-প্রতিরোধী কামানের সংরক্ষিত শক্তি 
ছিল। 

ট্যাঙ্ক গুলি যদি আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে তবে তাদের প্রতিহত করায় 
একটা বড় ভূমিকা গেওয়1 হয়েছিল গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিটাচমেন্টগুজিকে, 
তাদের ভার দেওয়া হয়েছিল শক্র অগ্রগমনের পথ ধরে মাইন পাতার । রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ডারের হাতে এমনি পাঁচটি ডিটাচমেপ্ট ছিল। এই ডিটাচমেন্টগুলিকে 
রেজিমেন্টের, ডিভিশনের, কোরের ও আমির কম্যাগ্ডারদের এবং রণাঙ্গনের 
কম্যাণ্ডের অধীনস্থ কর! হয়েছিল। প্রত্যেক ভিটাচমেন্টে ছিল নিজন্ব মোটর 
যানবাহন সহ একটি করে ইঞ্জিনিক্লার ব্যাটেলিয়ন, ২০০০ থেকে ৫* * মাইন 
এবং ৫০* কিলোগ্রাম পর্বস্ত বিশ্ফোঁরক পদার্থ । 

উপরস্ত প্রত্যেক পদাতিক কোম্পানি ও প্রত্যক প্লেটুনের ট্যাস্কশিকারী দল 
ছিল । গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী মাইন ও বিস্ফোরক পদার্থে স্জিত এই ট্যাস্কগুলি 
শক্ত ট্যাঙ্কের মৌকাবিল। করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত । 

বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার উপর খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। 
আমাদের প্রধান সৈন্ত-সমাহার শক্রর বিমান থেকে রক্ষিত হচ্ছিল বিমান- 
প্রতিরোধী ভিভিশনগুলি ও ২য় এয়ার আমির দ্বারা । হাক্কা ও ভারী মেশিন- 
গানের ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেলের ৫* শতাংশের বেশি শত্রু বিমানের ও 
বিমান-বাহিত শত্র সেনার বিরুদ্ধে ব্যবহত হয়েছিল । 

আমাদের ভরোনেক রণাঙ্ন ও পার্খববতাঁ সেপ্টাঁল রণাঙ্গন-এই ছুই রণাঙ্গনকে 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শক্রর আক্রমণাত্মক ক্ষমতাকে নিঃশেষ করার ও তারপর 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান করে তাকে চুর্ণ করার । তারজন্য প্রয়োজন ছিল 
দুর্ভেষ্ঠ প্রতিরক্ষ! সংগঠন করার । সে কাজ আমর! করেছিলাম । 

আমাদের সৈন্যরা প্রতিরক্ষা নিমাণের সমঙ্ে সকলেই খননকারী হয়ে 
গিয়েছিল। তারা প্রবেশপথ ও শেয়ালের গর্ত সহ শত শত কিলোমিটার ট্রেঞ্ 
খড়েছিল ; ট্যাঙ্ক, কামান ও ঘোড়ার জন্য প্রতিরক্ষার সম্মুধস্থ লাইনগুলিতে 


কুরক্কের যুদ্ধ ১২৬ 


আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিল, তা ছাড়া সৈন্যদের জন্যও আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিল, 
এগুলি ১৫৫ মিলিমিটার গোলার বিস্ফোরণ সহা করতে পারত; উপরন্ধ তারা 
এই সমব্তকে এমন ছচ্মরূপ দিয়েছিল যাতে এগুলি দেখতে আশেপাশের জমির 
মতই দেখায়, এবং ফলত স্থল বা! বিমান থেকে এগুলি ঠওর করাও যেতন1। 

যে মুহূর্তেই শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযানে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 
অবস্থানগুলির উপর মর্টার ও কামানের অজন্র গোলা ও বিমান ধে.ক বোম! 
পড়বে এ কথ! জেনে আমরা শোঁকজন, কামান ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন 
ও ভাগ্ারগুলিকে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম । 

প্রতিরক্ষার গোটা গভীরতা জুডে ছিল ট্যাঙ্ষ-প্রতিরোধী পরিথা, জমি ও 
পাহাড় কেটে তৈরি খাড়াই ঢাল এবং প্রতিবন্ধক, তিন চাঁর সারি কাটাতারের 
বেড়া প্রায় সম্পূর্ণ অনৃশ্ঠ প্রতিবন্ধক, মাঠকে মাঠ ভতি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ও সেন্ত- 
প্রতিরোধী মাইন, দাহাপদার্ধে ভতত্তি বোতল ও দুর থেকে নিয়ন্ত্রিত মাইন ক্ষেত্র 
ও ট্যান্ক' প্রতিরোধী বক । রণভৃমিকে উদ্তন খুস্তন করে রাখার বাবস্থাও করা 
হয়েছিল। ৪ তম আমির একারই ছিল ১৫১ কিলে'মিটার জোড়া সেম্ত-গ্রতিরোধী 
প্রতিবন্ধক, ৮১ কিলোমিটার কাট1 তারের বেড়া, এবং ৭* কিলোমিটা ভি 
করার মত মাইন ক্ষেত্র। টি্টাঙ্গ-বরোধী প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধকগুপির 
সামগ্রিক ধৈর্য ছিল ১০২৩ কিলোমিটার ৬৭৫ কিলোমিটার মাইন ক্ষেত্র 
৩২ ৫ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী পরিখা এবং জমি ও পাহাড় কেটে তৈরি খাড়াই ঢাল 
এবং ২৩ কিলোমিটার ব্লক । 

প্রতিরক্ষা সংগঠনের পাশাপাশি চলছিল নিবিড় যুদ্ধ প্রশিক্ষণ । সৈন্দের 
টাইগার ও প্যাম্থার ট্যাঙ্কের এবং আক্রমণকারী ফািনাগড কামানের বিরদ্ধে 
লড়ার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপর এবং স্টাফ অফিসারদের আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইয়ের সময়ে অগ্নিবষী অস্ত্রশস্ত্র, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শত্ি- 
গুলিকে নুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়! হয়েছিল । 

রণাঙ্গন ও আমলিগুলির সামরিক পর্যদ, রাজনৈতিক বিভাগ, পার্টি ও 
কমসোমল সংগঠন এবং কম্যাপ্তাররা সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করায়, তাদের 
কষ্টসহিঞ্, হুদৃঢ় ও সাহসী যোন্ধা হিসাবে এবং দেশের প্রতি একাস্ত অন্থুরক্ত ও 
সবণা শত্রুকে পরাস্ত করায় সব কিনতু করতে প্রস্থত সৈন্ হিসাবে গড়ে তোলায় 


১২৪ কুরস্কের বুদ্ধ 
বিরাট কাজ করেছিল। 

ভরোনেষ রণাঙ্গনের সামরিক পর্ষদ ও রাজনৈতিক বিভাগ কমিউনিস্টদের 
উদ্দীপিত করেছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে মোতায়েন 
হতে এবং নিজেদের দৃষ্টান্ত ছিয়ে সৈন্তদের অন্ুপ্রেরিত করতে । 

বরাবরের মতই অত্যন্ত উত্তেজনার সময়ে, সামনে ভয়ঙ্কর লড়ায়ের আশঙ্কার 
লময়ে আমাদের সৈন্যরা কমিউনিস্ট পার্টির দিকে চাইত । হাজার হাজার 
অফিসার ও সৈন্য পর্টিতে যোগ দিয়েছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টি ও জনগণের প্রতি একান্ত অন্ুরক্তির পরিচয় দিয়েছিল। 

প্রতিরক্ষা স'গঠন করা জেনারেল ছেভ কোয়ার্টার্সের কাছে সব চেয়ে বড় 
চিন্তার ব্যাপার ছিল। এর প্রতিনিধি ডেপুটি স্থ্প্রীম কম্যাপ্ডার ইন চিফ 
মার্শাল জুকভ, চিফ অব দ|] জেনারেল স্টাফ মপর্শাল ভ্যাসিলেভস্ষি ক্রমাগত 
একাজ কতখানি এগোল তা খতিয়ে দেখতেন এবং অনেক সময়ে তা করার 
জন্ত সম্মুখ রণক্ষেত্রেও গিয়েছিলেন । 


আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার জেনারেল ভাতুতিন- কয়েকবার ৪* তম 
আমিকে পরিদর্শন করেছিলেন । তিনি ও আমি একটাও সন্মুখস্থ লাইন দেখতে 
ছাড়িনি, শত্রুর অগ্রগমনের সম্ভাব্য পথগুলি বরাবর গভীরে পর্যস্ত সংগঠিত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে আমরা খতিয়ে দেখেছি এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সুরক্ষিত 
স্থান নির্মাণ করতে ও অবস্থানগুলিকে লুকোনর ব্যবস্থা করতে দেখেছি। 


প্রায় প্রতিদিন, অনেক সময়েই রাত্রে আমি ৪* তম আমির সামরিক 
পর্ষদের সদন্ত কে. ভি. ক্রাইস্্যকভ ও এ. এ, ইয়েপিশেভকে এবং আমার চিফ অব 
স্টাফ মেজর-জেনারেল এ জি. বাতুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওই উদ্দেস্টেই 
বেরোতাম। প্রতিরক্ষা সংগঠন ও সৈন্য প্রশিক্ষণ খতিয়ে দেখার জন্য আমর! 
'আমাঁদের আগির স্টাফ অফিসারদেরও নিয়মিত পাঠাতাম । 

কুরম্ক বালজে অনতিক্রম্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তুলতে আমর! 
শত্রুর ক্রিয়াকলাপের প্রতিও তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলাম । 

মে মাসে ছুবার শক্রদের দিকে অসাধারণ সৈন্য চলাচল আবিষ্কৃত হল । 
আমাদের সৈম্তদদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু 
করতে পারে, এবং আক্রমণ হলে প্রতিহত করার জন্ত তাদের প্রস্তুত করে 
বাঁখা ছল। কিন্তু জার্শান কম্যাণ্ড আর্রমণাত্বক অতিঘান কেবলই মূলতুষি- 
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রাখতে লাগল, কারণট! কি তা তখন আমরা বুঝতে পারিনি । 

জুনেও শত্রুরা! আক্রমণাত্মক অভিযান শ্ররু করল না। কিন্তু জেনারেল 
ভাতুতিন আমি: কম্যাণ্ডাপ্নদের ক্রমাগত সতর্ক থাকতে, অনবরত অস্থসন্ধান 
চালাতে এবং শত্রু আক্রমণ হলে প্রতিহত করার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত রাখতে 
নির্দেশ দিতে থাকলেন । তিনি তাদের বারবার মনে করিয়ে দিলেন যে আগ 
গ্রপ সাউথের সেনাপতিত্ব করছে মানস্টাইন, এক অভিজ্ঞ ও স্ুকৌশলী 
প্রতিপক্ষ । ভাতুতিন দুবার তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯৪১ 
সালে নর্থ-ওয়েন্টার্ন রণাঙ্গনে, আর দ্বিতীয়বার ১৯৪৩ সালের জাগুয়ারি-মার্চে 
সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে । দুবারই মানস্টাইন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল-_ 
দাজোয়া বাহিনীর মারফত ব্যহুভেদ। ১৯৪২ সালে পাঁউলাসের বদলে তার 
জায়গায় গিয়েও সে একই কাজ করেছিল। এটি তার প্রিয় পদ্ধতি ছিল। 
এধারেও সেই পদ্ধতিরই আশ্রয় নেবে তার জন্ভাবন! খুব আছে বলে মনে হয় 
না, তবু ভাতুতিন দাবি করতে লাগলেন সৈন্যদের ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত 
করার জন্ত তৈরি রাখতে | মানস্টাইনের নাজোয়। ধাক্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল 
এই যে সে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার একট! দুর্বল জায়গা সর্বদা খুঁজত, সাধারণত 
পাশের দ্দিকে। আমাদের রণাঙ্গনের সেনাপতি দাবি করতেন যে শক্রুর 
পরিকল্পনা বের করার জন্য আমাদের অক্লাস্তভাবে কাজ করে তেতে হবে । 

কোন ক্ষেত্রে ও কখন শত্রু আক্রমণ করবে? এ প্রপ্ন আমাদের সকলকে 
চিন্তিত করে তুলেছিল। শেষ পর্যস্ত আমরা কিছু খবর পেলাম । ৩৩২ তম 
ইনফ্যার্টি, ডিভিশন থেকে জার্মান বন্দীরা বলল যে তাদের ডিভিশনকে প্রতিরক্ষা 
লাইন থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং ২রা জুলাই ৬ষ্ঠ গার্ডস আগির 
বিপরীতে মোতায়েন হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আক্রমণের সন্ভাব্য এলাকা 
সন্কৃচিত হয়ে ১১৪ কিলোমিটারে ঈড়াল। 

২রা জুলাই আমরা এক টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে আমাদের জানান হল ষে 
শক্র খুব সম্ভবত ওর! থেকে ৬ই জুলাইয়ের 'মধ্যে যে কোনও সময়ে আক্রমণ 
করবে। 

ওরা জুলাই রাত্রে জার্মান ১৬৮ তম ইনফ্যার্টি, ডিভিশন থেকে এক পলাতক 
ফলল যে 81 জুলাই রাহে জার্মান সৈন্যরা বেলগোরোদের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে 
আক্রমধাত্মক অভিযান শুক কররে॥ তাদের ইতিমধ্যে রেশন ও মন্চজাতীয় 
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পানীয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইঞজিনিয়াররা তাদের মাইন ক্ষেত্র পরিষ্কার করছে 
এবং কাঁটাতারের বেড়া সরাচ্ছে । 

এখন আমর! শত্রর শক্তি, তাদের আক্রমণেক্স.. সময় ও জায়গা জানতে 
পারলাম । 

বিকেল সাড়ে চারটেয় রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টাস ঘোষণা করল যে ২৭ 
মিনিট আগে কামান থেকে প্রবল বোমাবর্ধণের পরে এবং বস্বার বছরের সমর্থনে 
শাক্ররা আক্রমণাত্মক অভিধান শুরু করেছে প্রায় ছুই পদাতিক ডিভিশন ও ৫ টি 
ট্যাঙ্ক নিয়ে, আক্রমণট1 করেছে ৬ষ্ঠ গার্ডস আমির রক্ষিত ক্ষেত্রে। রাত ১২ টার 
মধ্যে নাৎসীর। ছুটি গার্ডস পদাতিক ডিভিশনের লড়াইয়ের নিরাপত্তার উপাদ্গান- 
গুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং প্রতিরক্ষার সামনেকার লাইনের কাছা” 
কাছি পৌছেছে । 

আমাদের প্রতি প্রস্তুতি অগ্নিবর্ধণের জন্য আমরা ৪০ তম আমির এবং 
সেই সঙ্গে ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডম আমির কামান ব্যবহার করলাম । 

৫ই জুলাই তোরে আক্রমণের জন্য সমৃগ্ত শত্রু ইউনিটগুলির উপর আমাদের 
গোলন্দাজরা প্রবল আঘাত দিল। নাৎসীদের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হল এবং 
তার! আক্রমণাত্মক অভিযান দেড় ঘণ্ট! পিছিয়ে দিতে বাধ্য হল। 

সকাল ৬ টাঁয় বেলগোরোদের উত্তরে এক ভারী স্থল ও বিমান যুদ্ধ শুরু হল, 
হাজার হাজার কামান ও মর্টারের অগ্নিবর্ষণের আড়াল ও শত শত বিমানের 
ছন্জ ছায়ায় শত শত শত্রু ট্যাঙ্ক ও অক্রমণকারী কামান আমাদের প্রতিরক্ষার 
দিকে খেয়ে এল। তাদের পিছনে এল পদ্দাতিকরা। 

ওবোইয়ানকোরোচ! খণ্ডে প্রতিরক্ষার সামনের দিককার লাইনগুলোর জন্য 
লড়াই ভয়ঙ্কর ও কঠোর হুল। শত্রুর প্রধান আক্রমণ নির্দেশিত ছিল 
ওবোইয়ানের দিকে । তাদের আক্রমণকারী গোঠীর মধ্যে ছিল রাইশ, 
আযভলফ হিটলার ও টোটেনকফ (মৃত্যুর মাথা) প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে 
তৈরি ২য় এস. এস. প্যানৎসার কোর, ছুটি প্যানৎসার ভিভিশন নিয়ে তৈরি 
৪৮তম প্যানৎসাঁর কোর এবং মোটর-বাহিত গ্রসভয়েটশলাও (বৃহত্তর জার্মানি ) 
'ভিত্তিশন ৷ | 

ভার্ধানবা একই সঙ্গে কোরোচার দিকে আক্রমণ শুরু করেছিল তিনটি 
প্যানৎসার ও তিনটি পঙ্গাতিক ভিভিশন নিয়ে। 
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প্রথম দিনে আমাদের প্রতিরক্ষা চূর্ণ করার প্রয়াসে শত্রুর! পাচটি পদাতিক, 
আটটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-বাহিত ভিভিশন ছুই দিকেই নামিয়ে দিল। 

কিন্তু নাৎসী হাইকম্যাণ্ড যে গাতপথ নেবে ভেবেছিল একদম গোড়া থেকেই 
তার থেকে অন্থরকম হয়ে গেল। এক একবারে ৫* থেকে ২** জামান ট্যাঙ্ক 
নিয়ে অসংখ্য আক্রমণ প্রায় সর্বত্রই সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা প্রতিহত হল। 
শ্রেষ্ঠ জার্ধান ডিভিশনগুলি তাদের বিপরীতে পেল ৬ষ্ঠ গার্ডস আমিকে, যে 
স্তালিনগ্রাদদে ৪৮তম প্যানৎসার কোরকে ছত্রভঙ্গ করেছিল। ৫২তম গার্ডস 
ও ৬৭তম গার্ল ইনফ্যান্টি ডিভিশনের সৈন্য! দৃঢ়ভাবে ও স্থকৌশলে শক্র 
আক্রমণ প্রতিহত করল | নাৎপী ট্যাঙ্ক-বহর আমাদের গোলন্দাজদের মারাত্মক 
অগ্রিবর্ষণের মধ্যে পড়ল। সোভিয়েত যোদ্ধার! অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব দেখাল। 

একটা উদাহরণ দেওয়। যাক। ৫২তম গার্ডস ইনফ্যার্টি ভিভিশনের ক্ষেত্রে 
গোলন্দাজদের বোম! বর্ষণের পর শক্রর! ছয় কিলোমিটার ব্যাপী এক রণাঙ্গনে 
একটি পদাতিক ডিভিশন ও দুই গোঠী ট্যাঙ্ককে আক্রমণে নামিয়ে দিল। 
সোভিয়েত গার্ড সৈন্রা ঘৃভাবে নিজেদের জায়গায় টিকে থাকল। ৫২তম 
ডিভিশনের কম্যাণ্ডার কর্ণেল আই. এম. নেক্রাসঙ যখন দেখলেন যে ৪২টি 
ট্যাঙ্কের একট! গোষ্ঠী মাইন ক্ষেত্রের দিকে এগোচ্ছে, তখন তিনি তার 
গোলন্দাজদের হুকুম দিলেন গোলাবারুদ অপচয় না করতে এবং পদাতিক ও 
৩৯টি ট্যাক্কের আর একটা গোষ্ঠীর উপর অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করতে। 

এই আক্রমণের ফল শত্রুদের পক্ষে বেজায় অস্বস্তিকর হল। প্রথম গোষ্টার 
শটি ট্যাঙ্ক মাইন ক্ষেত্রে উড়ে গেল, আরবাকিগুলে! ফিরে পড়ল। স্বিতীয় 
গোঠীর ১৬টি ট্যাঙ্ক আমাদের গোলন্দাজদের হাতে ঘায়েল হল ও বাকিগুলি 
সরে পড়ল। এই আক্রমণ প্রতিহত হয়ে গেল। ২৬টি জার্মান ট্যাঙ্ক এবং 
২০০*-এর উপর সৈম্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে রইল। 

প্রথম দিনে শত্রু ৬ষ্ঠ গার্ডস আমি রক্ষিত অংশের মাঝখানে ৪ থেকে ৬ 
কিলোমিটার পর্যস্ত এগোতে পারল। ৭ম গার্ডস আমির অংশে জার্মানরা 
বেলগোরোদের উত্তর-পূর্বে একটা সন্থীর্ঘ এল্সাকার সেভেরক্কি দনেৎ্স পার হল 
এবং তার পূর্ব তীরে একট! ছোট সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করতে পারল। 

৬ই জুলাই আর একট! খোলান্দা্জি প্রস্ততি ও বিষান সমর্থনসহ শক্ররা 
খওবোইয়ান অভিমুখে তার আক্রমণ আবার চালাল। একটার পর একটা 


১২৮ কুরক্কের যুছ 


আক্রমণে লড়াই ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ৬৭তম গার্ডস ইনফ্যা্টি, 
ভিদ্তিশনের অবস্থানের উপর ২৫* বদ্বারের এক ব্যাপক আক্রমণের পর শক্র 
ট্যাক্গগুলি প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন তেদ করতে ও দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছতে 
সক্ষম হল। সমগ্র ওবোইয়ান এলাকায় লড়াই নিয়ামক হয়ে উঠল । এই 
সমস্ত অভিযানের পরিণতি নির্ভর করছিল এর ফলাফলের উপর । 

কাজেই ৫ই জুলাই রাত্রে জেনারেল ভাতুতিন ১ম ট্যাঙ্ক আমিকে ছিতীয় 
লাইনে সরিয়ে নিলেন এবং ২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে সংরক্ষিত 
শক্তি থেকে বের করে সেইখানে লড়াইয়ে নামিয়ে ছিলেন। এই ইউনিটগুলি 
৮টি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করল এবং ছিতীয় প্রতিরক্ষা! লাইন ধরে থাকল । 

কোঁরোচার দিকেও শত্রু ফাঁকটা বাড়িয়ে দিতে এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা 
লাইনের কাছাকাছি পৌছতে সক্ষম হল। 

আক্রমণাত্মক অভিযানের তৃতীয় দিনে জার্মীনর৷ ওবোইয়ান অভিমুখী 
মোটর রাস্তার এলাকায় তাদের সমস্ত আক্রমণের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করল, 
কিন্ধ মোট যা তার! করে উঠতে পারল তা হল দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্যে 
তিন থেকে আট কিলোমিটার ফাটল ধরাঁন। তাদের পুরো ভেঙে ঢোকার 
প্রচেষ্টা বার্থ হল, যর্দিও তাঁরা ৪০* ট্যাঙ্ক, হাজার হাজার কামান ও মর্টার এবং 
শত শত বিমান নিয়ে আক্রমণ করেছিল । 

৮ই জুলাই লড়াইতে কোন ভাটা পড়ল না! । ওবোইয়ান ক্ষেত্রে ফাঁকটাকে 
আরও বড় করার জন্য শত্রদের চেষ্টা সফল হল ন1। নাঁৎসী কমাণ্ডের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী দিনের শেষে তাদের ট্যাঙ্কে কুরন্ধ দখল করার কথ ছিল, কিন্তু তার 
বদলে তাদের শক্কির একাংশকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যেতে হল ২য় গার্ডস ও 
৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ধ কোরের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করতে, এদেখ প্রতি-আক্রুমর্ 
ওবোইয়ান ক্ষেঞ্জে শত্রুর ধাক্কাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল ! 

জেনারেল হেভ কোয়ার্টার্স যুদ্ধের গতিপথ ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করছিলেন এবং 
পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী নিজেদের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ভরোনেব রণাঙ্গণকে 
শক্তি যোগাচ্ছিলেন 1 ৬ই জুলাই রাত্রে ম্তেপি রণাঙ্গন থেকে ১০ম ট্যাঙ্ক কোর 
এবং সাউথ-ওয়েস্টান রণাঙ্গন থেকে ২য় ট্যাঙ্ক কোর গিয়ে তরোনেঝ রণাঁজনের 
শক্তি বৃদ্ধি কয়া হল। নারি নারাটিরিটিরগযারাদাহিগ র্‌ 
রণাঙ্ছনকে মত দিতে বলা ছল। 


কুরস্বের যুদ্ধ ১২৯ 


ছুটি নবাগত ট্যাঙ্ক কোর ও ৬৯তম আমর একটি পদাতিক ডিভিশন 
প্রোথারোভক৷ এলাকায় মোতায়েন হল, ৭ই জুলাই থেকে শক্র সেখানে ভেঙে 
ঢোঁকার চেষ্ট৷ করছিল । 

ওবোইয়ানে ভেঙে ঢোকার ব্যর্থ প্রয়াসে শত্রুর! চারদিন ধরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ 
করল। নিজের শক্তিকে স্থকৌশলে চালাচালি করে রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার 
ক্রমাগত ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ১ম ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে বাড়তি শক্তি যোগালেন। কেবল 
৪০তম আমি থেকেই তিনি চারটি পদাতিক ডিভিশন, ছুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, দুটি 
ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, ছুটি গোলন্দাজ ব্রিগেড, চারটি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গোলন্দাজ 
রেজিমেন্ট, একটি হাউইৎসার রেজিমেন্ট, দুটি রকেট নিক্ষেপকারী রেজিমেন্ট 
এবং একটি স্বয়ংচালিত কামানের রেজিমেন্ট নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে 
শত্রুর আক্রমণের প্রধান ক্ষেত্ত্রে মোতায়েন করেছিলেন । 

৯ই জুলাই সকালে নাৎসী কম্যাণ্ড ওবোইয়ানে ভেঙে ঢোকার আর একটা 
চেষ্টা করল, এবার করল বেলগোরোদ-কুরস্ক মোটর রাস্তা বরাবর, ৯* কিলো- 
মিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৫০০ পযস্ত ট্যান্ক কেন্দ্রীভূত করে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ 
এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সময় মত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেখানে একটি 
ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেড, তিনটি পৃথক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ 
রেজিমেপ্ট এবং চারিটি রকেট নিক্ষেপকারী ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে গিয়ে এবং 
রণাঙ্গনের বিমান-বহরে অধিকাঁংশকে নিয়োগ করে। শক্র কুরষ্কে ভেঙে ঢুকতে 
ব্যর্থ হল। মোট যা সে পারল তা! হল ১২।১৩ কিলোমিটার সম্মুখতাগ বিশিষ্ট 
এক এলাকায় পশ্চাদভাগের প্রতিক্ষায় পৌঁছতে ; আর সেখানেই সেই আক্রমণ 
থমকে গিয়েছিল। 

ওবোইয়ান অভিমুখে কোনও সাফল্য অর্জন করতে না পেরে নাৎসী কম্যাণ্ 
গর্ঘ প্যানৎসার আগ্নিকে নির্দেশ দিল তাদের প্রচেষ্টা প্রোখোরোতকা অংশে 
সরিয়ে নিয়ে যেতে । সোভিয়েত রণাঙ্গনকে ভেদ করা, লিপোভি দনেৎস ও 
সেভেরস্কি দূনেৎস নদী দুটির মাঝখানকার আমাদের সৈন্যদের প্রথমে ঘিরে ফেলা 
ও পরে পরাস্ত কর! এবং রেল লাইন বরাবর কুরস্কে ভেঙে ঢোকার উদদেশ্ট নিয়ে 
শত্রুর! এক বিরাট ট্যাঙ্ক গোষ্ঠীকে এর জন্য কেন্দ্রীভূত করল। 

শক্রু যেই ভারকেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল জেনারেল হেড কোয়া্টার্স 
তরোনেঝ রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করলেন লেফটেনাপ্ট-জেনারেল পি, এ. 


১৩৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


রোঁৎমিপ্রতের «ধম গার্ভডস আঘি দিয়ে। দুটিই স্তেপি রণাঙগন থেকে আনা । 
ভ্তেপি রণাঙ্গনের তখন সেনাপতিত্ব করছিলেন কর্ণেল-জেনারেল আই. এস. 
কোনেভ ( লেফটেনাণ্ট-জেনারেল এম. ভি ঝাখারভ ছিলেন তার চিক অব 
স্টাফ এবং লেফটেণান্ট জেনারেল আই. জেড. সুসাইকভ ছিলেন সামরিক 
পর্যদের সদস্য )। 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে যে অবস্থা দাড়িয়েছে তাঁর বিশ্লেষণ 
করে জেনারেল হেড কোয়াটাসে র প্রতিনিধি মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি ও রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ডার জেনারেল ভাতুতিন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে শত্রু তার হাতের সমন 
শক্তিকে প্রোখোরো ভকা! অংশে নামাচ্ছে, স্থতরাং এইখানে তার প্রয়াসকে ব্যর্থ 
করতে পারলে তার দক্ষিণ থেকে কুরস্কে ঢোকার চেষ্টার ইতি হবে। আমাদের 
লাইনের মধ্যে যে শত্র গোঠ্ী ফাটল ধরিয়েছিল তাদেরকে ছত্রভঙ্গ কর! যায় 
কেবল এক প্রবল প্রত্যাঘাতে, আর তার জন্য ভরোনেৰ রণাঙ্গনকে রণনৈতিক 
সংরক্ষিত শক্তি থেকে বাড়তি শক্তি যোগানর প্রয়োজন ছিল। 

রণাঙনের কম্যাগ্ডারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ই জুলাই ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক 
আমির এবং ৫ম গাডস আম্মির অংশের প্রোখোরোভকা এলাকা থেকে 
ইয়াকোলেভোর উপর প্রতি-আক্রমণ করার কথ! হল, আর ১ম ট্যাঙ্ক আমির ও 
৬ষ্ঠ গাডস আমির অংশের উত্তর-পশ্চিম থেকে ইয়াকোলেভোর উপর আক্রমণ 
করার কথা হল। রণাঙ্গনের অন্যান্ত আমিগুলির জন্য কথ! রইল তাদের 
লাইনগুলি ধরে থাকার। 

সেদিনের ভোরে আমাদের বিমানগুলি লাৎসী প্যানৎসার গঠনের উপর 
প্রচণ্ড আঘাত করশ। সকাল সাড়ে আটটায় হাজার হাজার কামান ও 
মর্টার গর্জন করে উঠে শক্রকে ১৫ মিনিট ধরে আগুনের মুখে রাখল। তার 
ঠিক পরেই আমাদের ট্যাঙ্ক ও পদাতিকেরা! আক্রমণে গেল। প্রধান ঘটনাগুলি 
ঘটল ৫ম গাড'স ট্যাঙ্ক আমি ও ৫ম গাভ'স আমির আক্রমণের এলাকায় । 

যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই ট্যাঙ্ক অংঘর্ষ সারাদিন চলল। ছুটো 
এলাকায় এই লড়াই হয়েছিল--প্রোথোরোভকার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং রাঝাভার 
উপকণ্ঠে । প্রোখোরোভকার কাছের লড়াই অসাধারণ তিক্ত হয়েছিল। বলা 
কঠিন হচ্ছিল যে কে আক্রমণ করছে ও কে আত্মরক্ষা করছে । রণক্ষেত্রে শত 
শত ট্যা্চ মোতায়েন, স্বকৌশলী চালাচালির কোনও জায়গা ছিল না। ট্যাঙ্ক 
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সৈম্তর! সরাসরি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যে গোলাগুলি ছু'ড়তে বাধ্য হচ্ছিল। গ্রাম ও 
টিলাগুলি বারবার হাত বদল হচ্ছিল । শ্রর ক্ষয়-ক্ষতি, ঘটানর জন্ত আমাদের 
ট্যাঙ্ক সৈন্যরা তাদের গাড়িগলির স্থকৌশলী চালাচালির ক্ষমতার সর্বশরেষ্ 
ব্যবহার করছিল, শত্রুদের ভারী ট্যাঙ্কে অকেজে! করে দিচ্ছিল। কিন্তু 
নাৎসীছের ভারী টযাঙ্কের কামানগুলিও অনেক প্রাণ নিচ্ছিল। 

প্রোখোরোভকার ট্যাঙ্ক সঙ্র্ষ, যাতে উভয়পক্ষে প্রায় ১২০০ ট্যাঙ্ক ও 
আক্রমণকারী কামান জড়িত ছিল, তা! প্রধান নাৎসী সৈন্ত-সমাহারের পক্ষে 
পরাজয়ে পরিসমাঞ্ধ হল। সেদিন শক্ররা প্রায় ৪০০ ট্যাঙ্ক, ৫০ ট্রাক, এবং 
৪৫*০-র বেশি অফিসার ও পৈন্য হারিয়েছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানে 
কোনও সাফল্য অর্জন করতে ন1 পেরে জার্মানরা আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে যেতে 
বাধ্য হয়েছিল। 

পরব্তা তিনদিন ধরে তার! ৬৯তম আমির পাচটি ডিভিশনকে ঘিরে 
ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আমাদের ডিভিশনগুলি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা 
লাইনে ফিরে গেল এবং ১৫ই জুলাই থেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল। 

সেইদিন জার্মীনর! ভরোনেঝ রণাঙ্গনে সমগ্র এলাকা জুড়ে আত্মরক্ষামূলক 
অবস্থানে চলে গেল। জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষ এ এক সঙ্কটময় 
দিন, অপারেশন সিটাডেলের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দিন। সোভিয়েত কম্যাণ্ড সমগ্র 
ফ্রন্ট জুড়ে উদ্যোগ হাতে নিল। 

১৬ই জুলাই শত্রুরা তাদের প্রধান শক্তিগুলিকে ভ্রমশ £ত্যাহার করতে 
থাকল। যে মুহূর্ত আমরা তা ধরতে পারলাম আমাদের টসন্যরা তাদের 
পেছনে ধাওয়া করল, কিন্ত অগ্রগতি মন্থর রইল। :৮ই ভরোনে রণাজনের ও 
স্তেপি রণাঙ্গনের আম্নিগুলির বামপাশের সৈন্তরা যে নাৎসী সেনা গোষ্ঠী আমাদের 
লড়াইয়ের মধ্য ঢুকেছিল তাদের চূর্ণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং ২৩শে 
জুলাই তারা সেই লাইনে পৌছে গেল শত্রর আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে 
যেখানে তারা ছিল। 

প্রতিবন্ধী আগ্নিগুলি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষেত্রে ১৭ দিন ধরে যুদ্ধে লিগ 
রইল। বিরাট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বিশেষত ট্যাঙ্ক ও বিমান এই যুদ্ধে জড়িত 
ছিল। 

নাৎসী কম্যাণ্ড তাদের সকল আশা! কেন্দ্রীভূত করেছিল প্যাস্থার ও 


১৩২ কুরক্কের যু 
টাইগারদের উপর, মোটা বর্ম ও ৮৮ মিলিমিটার কামান যুক্ত ফাভিনাগুদের 
উপর এবং ৩৭ মিলিমিটার কামানে সজ্জিত তথাকথিত ট্যাঙ্ক-বিধবংসী বিমানের 
উপর । কাজেই তারা তাদের আঘাতের লক্ষ্য হিসাবে নিদিষ্ট করেছিল 
আমাদের প্রতিরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশগুলিকে, আশ! করেছিল সহজেই 
সেগুলিকে পরাস্ত করতে পারবে । কিন্ত নতুন অস্্রশত্্রগুলি তাদের উপর ন্তস্ত 
আশা পূরণ করতে পারল না । শক্রকে বিচর্ণকারী আঘাত দেওয়া হল। 
ভেরমাখটের গর্ব ও আশ! টাইগার, প্যাস্থার ও ফাভিনাগুগুলি আকারবিহীন 
ধাতুন্ত,পে পর্যবসিত হল। তার তলায় কবরস্থ হল কেলল নাৎসী কম্যাণ্ডের 
রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিই নয়, লেই গ্রীন্মে প্রতিশোধ নেওয়ার তাদের 
আশাও । ভয়হ্বর আঘাত ও ব্যাপক গ্লাড়াশির রণনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হল। যখন মানস্টাইন ও কু,গের ট্যাঙ্কগুলি আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে 
জড়িয়ে পড়ল তখন তাদের বণনীতি থগুবিথণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল। নাৎসীর! 
চারদিনের মধ্যে কুরস্কে পৌঁছানর স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্ক লড়াইয়ের প্রথম এগার 
দিনে তারা আমাঙ্গের প্রতিরক্ষা লাইনের এমনকি অর্ধেকের মধ্যেও ঢুকতে 
পারল না। কোথাও তারা পুরো ভেঙে ফেলতে পারল না, মোট যা তারা 
করতে পারল তা ছল আমাদের সেনাবাহিনীকে একটা সন্কীর্ণ সন্মুখভাগ জুড়ে 
একটু পিছিয়ে দিতে । 

এই যুদ্ধে ভরোনেক রণাঙ্গনের সৈন্যরা আত্মরক্ষায় সুতুটভাবে লড়েছিল, 
লড়েছিল জয়ের ইচ্ছা নিয়ে । শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান রুখতে আমাদের 
সৈন্যরা__জেনারেল থেকে নীচে পর্যস্ত-_লড়াইয়ের উচ্চ দক্ষতা, অভ্ভতপূর্ব দৃঢ়তা 
ও বীরত্ব দেখিয়েছিল। 

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ অনুযায়ী ২৪শে জুলাই ভরোনেক 
রণাঙ্গনের সৈন্যরা বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে এক প্রতি-আক্রমণের জন্গ 
প্রস্বতি শুর করল । স্তেপি রণাঙ্গনেও এই প্রতি-আক্রমণে অংশ নেওয়ার কথ! 
ভল। সে উদ্দেশ্টে আমাদের রণাঙ্গন থেকে ৫ম গাড'স আমি ও ৬১তম 
আঁকে স্তেপি রণাজনে স্থানাস্তরিত করা হল। প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানের 
প্রস্ততির যে সময় দেওয়া হল ( দশ দিন) তা! খুবই সীমিত ছিল এবং তা কম্যাণ্ত 
স্টাফ, ছেড কোয়া্টার্সপ ও সৈনদের উপর॥ বিশেষত ১ম ট্যাঙ্ক আমি, ৬ষ্ঠ 
গাডপ ও ৭ম গাঁভ'স আমির উপর, যারা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অবসন্গ 
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হয়ে পড়েছিল, তাদের উপর বিপুল শারীরিক চাপ স্থষ্টি করল। 

জার্মান কম্যাণ্ড যদিও তার ফৌজের কিছু অংশকে দনবাস ও ওরেল 
এলাকায় স্থানাস্তরিত করল, যেখানে ১২ই জুলাই ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে 
গিয়েছিল, তবু বেলগোরোদ-খারকভ ক্ষেত্রে রয়ে যাওয়া তাদের গোঠীগুলি তখনও 
রীতিমত প্রভাবশালী শক্তি। জনবল ও অস্শস্ত্রে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি ভ্রুত পুরণ করে 
দেওয়া হয়েছিল। উপরন্ধ শক্ররা! সংগঠিত প্রতিরক্ষার উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছিল। আমাদের শক্তিগুলির সামনেকার কর্তব্য ছিল বেলগোরোদ-খারকভ 
ক্ষেত্রের সমস্ত গভীরত। জুড়ে গ্রতিরক্ষ! লাইনগুলিকে এবং খারকভকে ধিরে 
দুটি প্রতিরক্ষা চঞ্রকে ভেদ কর! । 

আমর! এ থেকে সান্তনা পেলাম যে নাত্সী কম্যাণ্ও তার উচ্চাকাঙ্ধী 
“অপারেশন সিটাডেল” পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং 
ফলত তাদের মনোবলে ভাটা পড়েছে। জামানরা খারকভ অভিমুখে নিকট 
ভবিষ্যতে কোনও সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযানের আশঙ্কা করেনি, বরং তা 
অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল, কারণ তাগা মনে করেছিল আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধে 
সোভিয়েত সৈন্য! ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে। 

এতে আশ্চধের কিছু নেই। নাৎসী কম্যাণ্ডের ঝোক ছিল সোভিয়েত 
মেনবাহিনীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে খাটে! করে দেখা । 

তৎকালীন পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের প্রস্ততির জন্য যতখানি সময় বাচান যায় 
সেই চেষ্টায় জেনারেল হেড কোয়াটার্স পরিকল্পনা করলেন ভরোনেৰ ও স্তেপি 
রণাঙ্গনের পাশাপাশি পক্ষগুলোকে নিয়ে বেলগোরোদের উত্তর-পশ্চিম এলাকা! 
থেকে মোটামুটি বোগোদুখত, ভালকি ও নোভায়া ভোদোলাগা অভিমুখে এক 
শক্তিশালী আঘাত করার,যার উদ্দেশ্ট হবে শত্রু গোঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করে 
ফেল! এবং তারপর খারকভ এলাকায় প্রধান নাৎসী শক্তিগুলিকে ঘিরে ফেলা 
ও বিচূর্ণ করা। সাউথ-ওয়েস্টানন রণাঙ্গন থেকে জেনারেল এন. এ. গাগেনের 
«৭ তম আমর কথা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে খারকতকে পাশ কাটিয়ে 
মেরেফাতে একটা আঘাত দেওয়ার । শক্রর ফৌজকে খণডবিধণ্ড করার জন 
এবং তার ভিতর দিয়ে সমগ্র গোষ্ীকে পরাস্ত করার জন্য অনেকগুলি সহায়ক 
আঘাত দেওয়ারও কথ! রইল। 
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একদিন রশাঙ্গনের আমিগুলির কম্যাগ্ডারদের জেনারেল আই. এক্স, 
চিন্তিয়াকভের পরিখার মধ্যে মাটির নীচের আশ্রয় স্থলে নিমন্ত্রিত করা হুল, 
মার্শাল জুকভ আগামী আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বিবৃত করলেন এবং 
প্রধান আক্রমণের গতিমুখ নির্ধারণ করে দ্িলেন। তারপর জমন্ত আগি 
কম্যাগ্ডারদের নিজ নিজ মতামত জানাতে বললেন । 
আমার মত দিতে গিয়ে আমি প্রস্তাব করলাম রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণ কর 
হোক ৪* তম আমির এলাকায় ক্রাসনোপোলিয়ে সোলদাৎস্কোয়ে লাইন থেকে 
আখতিরকা ও পোলতাভা অভিমুখে, আঁর তারপর, স্তেপি ও সাউথ-ওয়েস্টার্ন 
রণাঙ্জনের সৈন্দের সঙ্গে সহযোগিতায় শক্রর সমগ্র বেলগোরোদ খারকত 
গোঠীকে ঘিরে ফেলা হোক ও ধ্বংস করা হোক, অর্থাৎ স্তালিন গাদের লড়াইয়ের 
পুনরারুত্তি করা হোক বুহত্তর পরিসরে । মার্শাল জুকভ জবাব দিলেন যে 
শক্রুর মাথা, অর্থাৎ তার প্রধান শক্তিগুলি রয়েছে বেলগোরোদ ও খারকভ 
এলাকায় এবং স্ুগ্রীম কম্যাপ্তার ইন চিফ স্তালিন নির্দেশ দিয়েছেন যে শত্রুকে 
মাথায় আঘাত করতে হবে কারণ বুহুত্তর পরিবেষ্টনের লড়াইয়ের যত জনবল 
বা অগ্নরশস্্ কোনওটাই আমাদের নেই । আমাদের প্রস্তাবের মধ্যেকার একমাত্র 
জিনিস যা তিনি গ্রহণ করলেন তা হল জেনারেল এস. জি ত্রফ্িমেক্কোর তাজা 
২৭ তম আমিকে ৪* তম আমির দক্ষিণ পাশে মোতায়েন করা হোক, ৬ষঠ 
গার্ডস আমির বাম পাশে নয় এবং আক্রমণাত্মক অভিযান প্রধান আক্রমণের 
দুর্দিন পরে শুরু করা! উচিত । 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেল ভাতৃতিন সিদ্ধান্ত 
করলেন যে ৬ষ্ঠ গার্ড ও ৫ম গার্ড আমি, ১ম ট্যাঙ্ক আমি এবং £ম গার্ডস 
ট্যাঙ্ক আমির সৈন্তদের দিয়ে প্রধান আক্রমণ করবেন বাম পাশে, প্রতিস্বন্্ী 
গোষ্টিকে ছত্রভঙ্গ করবেন, তারপর গতিশীল ইউনিটগুলি নিয়ে আক্রমণকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাধারণভাবে ঝোলোচেভ ও তালবি অভিমুখে, পশ্চিম 
থেকে খারকভকে পাশ কাটিয়ে । ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৫ম গার্ড আমিদের প্রথম তরঙ্গে 
এগোতে হবে এবং প্রথম দিনের লড়াইয়ে যে ফাক করা যাবে তার মধ্য দিয়ে 
ছিতীয় তরঙ্গে ট্যাঙ্ক আমিদের পাঠান হবে। প্রধান' গোষ্ঠীর আক্রমণহক পশ্চি্ 
থেকে সবর্থন দেওয়া হবে ৪* তষ ও ২৭ তম আমির আক্রমণ দিয়ে । স্তেপি 
রাজনের এলাকায় প্রধান আঘাত দেবে জেনারেল মানাগারোতের ৫৩ তম 
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আমি এবং ৬৯ তম. আমির ইউনিটগুলি। 

জেনীরেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ পেয়ে এবং সে বিষয়ে গ্রয়োজনীয় 
সিন্ধান্ত নিয়ে ফেলে জেনারেল ভাতৃতিন লড়াইয়ের পরিকল্পন! করতে এগোলেন। 
তিনি, রণাঙ্গনের রণক্ষেত্রের কম্যাগ্ডাররা, আমি, কোর ও ভিভিশনগুলির 
স্টাফর! সারাদিন রাত্রি ধরে মানচিত্র অন্গণীলন করতে লাগলেন, ঘটনাস্থল 
পরিদর্শন করলেন এবং যে দলিল অনুযায়ী সৈম্যদের পুনবিন্তাস, কেব্দ্রীভবন ও 
নিয়োগ করা হবে সেগুলি তৈরি করে ফেললেন । এ সবই রাত্রে রাত্রে গোপনে 
করা হল। 

এই লড়াইয়ের পরিকল্পনা ও সংগঠন কর! সহজ ছিল না। এর লক্ষ্য ছিলন! 
একটা মোড় ঘোরানোর মত করে সন্ত সধ্ালন, উদ্দেশ্য ছিল শত্রর প্রধান 
গোঠীকে বিভক্ত করে ফেল! । নাৎসীদের প্রতিরক্ষা সুরক্ষিত অনেকগুলি লাইম 
শিয়ে তৈরি, তা ভেদ করার জন্য সাবধানে পরিকল্পনা করার দরকার ছিল। 
ভেদ করার জায়গা পর্যস্ত শক্তিশালী গোলন্দাজ ইউনিটদের নিয়ে যেতে 
হয়েছিল । বিমান বাহিনীর শক্তিকেও এই দিকে মনোনিবেশ করান হয়েছিল । 

আমাদের উদ্দেশ্য গোঁপন রাখার জন্য যে সব ব্যবস্থা আমরা শিয়েছিলাম সে 
সম্বন্ধেও দু-এককথা বল! উচিত । প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সম্বন্ধে শত্রুকে ধোঁকা 
দেওয়ার উদ্দেস্টে আমরা ৩৮ তম আমি কর্তৃক রক্ষিত অংশে, অর্থাৎ আমাদের 
রণাঙ্গনের দক্ষিণ পাশে, স্থদঝা শহরের নিকটস্থ স্থমি অভিমুখে একটি ট্যান্ক 
আমি, একটি ফিল্ড আগি ও সমর্থনের জন্ত কামান ইত্যাদি রেখে কেন্দ্রীভবনের 
ভান করলাম। 

এই এলাকায় শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রগুপি মিথ্যা সাংকেতিক নির্দেশ 
নিচ্ছিল ও দিচ্ছিল। রেল লাইন দিয়ে ঘন ঘন রেল চলাচল করছিল নকল 
ট্যাঙ্ক ও কামান, খালি রেশন ও গোলাবারুদের বাক, খালি তেলের পিপে 
ইত্যাদি ওঠান নামানর সমন্ত বন্দোবস্ত সহ। ট্যাঙ্ক, কামান, লরি, গাড়ি, 
পদাতিকদের সারির পর সারি সম্মুখ রণক্ষেত্রের দিকে চলছিল । রাঝ্রে এদের 
আবার গুটিয়ে নিয়ে পূর্বদিকে পাঠিয়ে দেওয়! হচ্ছিল যাতে ভোর বেলায় 
কেন্ত্রীভবনের ভান কর! এলাকায় আবার আবিভূতি হতে পারে। 

শত্রুরা এই সব চলাচলে আগ্রহশীল হয়ে উঠল । প্রথমে তার! অন্সন্ধানী 
বিমানের সংখ্যা বাড়াল, তারপর স্টেশন এবং নকল কামান ও ট্যাস্ব 'আক্ষমণ 
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করতে বোমারু বিমান পাঠাল, তারপর আবার একটি ট্যাঙ্ক ও একটি পফাতিক-_ 
এই ছুটি ভিভিশনকে ুমি এলাকায় পাঠাল। নাৎসী কম্যাণ্তকে এমন ধোকা 
ফ্েওয়া হয়েছিল যে আমাদের বেলগোরোদের উপর এগোন তাদের সম্পূর্ণ 
অবাক কয়ে দিয়েছিল । 

ধেলগোরোদ ও খাঁরকত অভিমুখে আমাদের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান 
ওরা আগস্ট সকালে শুরু হল স্থলে কামান থেকে ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণের 
পর। ৫ম গার্ড ও ৬ষ্ঠ গার্ড আমির সৈশ্র! প্রথম শত্রু লাইন ভেদ করল এবং 
বেলা ১২ টায় দ্বিতীয় লাইনটি দখল করল। 

তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেল ১ম ট্যাঙ্ক এবং «ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি, যাদের 
ইতিমধ্যে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল । পর্দাতিক বাহিনীর সঙ্গে এই ছুটি 
আগি ৩য় লাইনটিকেও ভেদ করল এবং গভীর পর্যস্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে 
যেতে শুরু করল। 

সৈম্তরা সাহসের সঙ্গে ও সোতসাহে আক্রমণ করল । তার! প্রতিরোধের 
কেন্দ্রগুলিকে এড়িয়ে গেল ও দক্ষিণের দিকে ঠেলে এগোতে থাকল । উদাহরণ 
স্বরূপ সোভিয়েত ট্যাঙ্গগুলি যখন প্রতিরক্ষার এলাকার গভীরে অগ্রসরমীন 
নাৎসী সংরক্ষিত শক্কিদের চূর্ণ করেছিল, তখন শক্ত দুর্গ সমন্বিত তোমারোভকা 
ও বোরিসোঁভকা প্রতিরোধ কেন্ত্রগুলিকে শত্রুর হাতেই রেখে দেওয়া হল। ট্যাঙ্ক 
আঙ্নিগুলি শত্রুর ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি ভেদ করে ২৬ কিলোমিটার 
এগিয়ে গেল। প্রথম দিনে আমাদের 'সৈন্যদদের জন্য ধার্য কর্তব্য ছিল সবচেয়ে 
কঠিন, তা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করা হল। 

থিতীয় দিন শুরু হল শত্রুদের ভয়ঙ্কর গ্রতি-আক্রমণ দিয়ে । কিন্ু সেগুলি 
সবই প্রতিহত কর! হল এবং রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখল । 
৫ই আগস্ট ভোরে ২৭ তম ও ৪* তম আমি আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল এবং 
শত্রু প্রতিরক্ষা! ৮ থেকে ২* কিলোমিটার প্্বস্ত ভেদ করল। নাৎসী প্রতিরক্ষায় 
ফাক আরও ২৬ কিলোমিটার বিস্তৃত করা হল। 

৬ঠ গার্ডম আমি তোমারোভক! দখল করল এবং দিসি রানার 
নিল। 

'নাথলী কম্যাও দেখল ভরোনেব ও স্তেপি রণাক্ষনের অগ্রগতির দ্বারা কি 
বিপদ ক্ষ হচ্ছে, ফলে ভার! থারফতের পশ্চিমে বিপুল ফৌজ কেন্দ্রীভূত করতে 
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লাগল। ভার! কেবল তাদের খারকভ গোঠীর পক্ষে বিপদই বুঝতে পারলনা, 
দনবাস গোষ্ঠীর পক্ষেও বিপদ বুঝল, ফলে খারকভে পরাজয় ঠেকানর জন্য তার! 
দনবাস ও ওরেল এলাকা থেকে এস এল. প্যানত্সার ভিভিশন ফের সবিয়ে 
আনতে শুরু করল। 

৬ই ও ৭ই আগস্ট আমাদের সৈন্তর! শত্রুর প্রতিরক্ষা! এলাকার মধ্যে গভীরে 
এগোতে থাকল । ১মট্যাস্ক আমি বোগোদুখভ দখল করল এবং ২৭ তম আমি 
গ্রাইভোরোন মুক্ত করল। পদাঁতিকর! ট্যাঙ্কের থেকে ২৫-৪* কিলোমিটার 
পিছিয়ে ছিল। ভাতুতিন ইচ্ছাকৃতভাবেই ঝুঁকি নিলেন। তিনি ট্যাঙ্ক 
ইউনিটগুলিকে শত্রুর পশ্চাতে আরও এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি 
ভাল করেই জানতেন যে শত্রুর খারকভ গোষ্ঠীকে তারা যত বিভক্ত করবে 
শত্রু তত দুর্বল হবে। ৭ই আগস্ট দিনের শেষে ভরোনেক রণাঙ্গনের সৈশ্তরা 
১০০ কিলোমিটারেরও বেশি এগিয়ে গিয়েছিল এবং ফাঁকটাকে ১২* কিলোমিটার 
পর্যস্ত চওড়া করে ফেলেছিল । 

৮-১১ই আগস্ট রণাঙ্গনের শক্তিঞ্থলি এগিয়ে যেতে থাকল। পোলতাভার 
দিককার রেল লাইন কেটে দিল এবং খারকভকে পশ্চিম দিক থেকে পাশ কাটিয়ে 
নাৎসীদের খারকত গোষ্ীকে দুভাগে ভাগ করে ফেলল। ফাকটাকে পশ্চিম 
ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চওড়া করে ফেলা হল। আমাদের টসন্যর! শত্রু ঘাটি 
বোরোমলিয়া, আখতিরকা ও কোতেলভা পৌছে গেল। 

খারকভ গোষ্ঠী যাতে পরিবেষ্টিত ন! হয়ে যায় তার জন্য জার্মীনরা তাদের 
চলতি লড়াইয়ের জন্য রাখা সংরক্ষিত শক্তিকে নামিয়ে ফেলল এবং প্রথমে 
বোগোছুখভ খণ্ডে ও তারপর আখতিরক! খণ্ডে শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ শুর 
করল। নাৎসী কম])াও শেষ পর্বস্ত মানস্টাইনের ঘোর বিপন্ন অনুরোধে কান 
দিল এবং মুক্কিলের অবস্থায় থাকলেও চারটি পদাতিক ভিভিশন এবং প্রায় 
৬০০টি ট্যাঙ্ক সহ সাতটি প্যানৎসার ও মোটর-বাহিত ডিভিশনকে আখতিরকা 
এলাকায় ও বোগোছুখভের দক্ষিণে কেন্দ্রীভূত করল । শক্ররা ভরোনে 
রণাঙ্গনের বাম পাশে ও মাঝখানে আঘাত করার সিদ্ধান্ত করল। তাদের 
প্রতি-আক্রমণ ৬ষ্ঠ গার্ভস ও ১ম ট্যান্ক আগ্নির অগ্রগতি মন্থর করে দিল! 

১১ই থেকে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত বৌগোছুধভের দক্ষিণে ভারী লড়াইতে 
সংখ্যার দিক থেকে বেশি শক্ত ফৌজ খানিকটা! এগোতে পারল। 
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ইতিমধ্যে ভরকেন্্র সরে গেল ৪* তম আমি ও ২৭ তম আগ্ি কর্তৃক 
রক্ষিত এলাকায় । ১*ম ট্যাঙ্ক কোরের দ্বারা বলীয়ান ৪*তম আমির তার 
দক্ষিণ পক্ষ নিয়ে লেবেদিন অভিমুখে আক্রমণ করার ও তার পরে পুসিওল নদী 
অভিমুখে এগোনর কথা রইল । ৩৮তম আগিও আক্রমণে চলে গেল । 

শক্র প্রবলভাবে প্রতিরোধ করল কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমে পিছু হটে যেতে 
বাধ্য হল। বোগোদুধখভ এলাকায় তারা কোনও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম 
হল না,সেখানে তারী ক্ষয়ক্ষতির পর তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে গেল। 
পরাজিত হওয়ার পর নাৎসী কম্যাণ্ড ঠিক করল উত্তর-পশ্চিম থেকে, যেখানে 
দটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-বাহিত ডিভিশনকে কেন্দ্রীভূত করেছিল সেই 
আাখতিরক' থেকে বোগোছুখভে আক্রমণ করার । শক্রকে তার এইসব শক্তি 
নিয়োগ করা থেকে ঠেকাতে 'এবং ৪০তম ও ২৭তম আগির এলাকায় শত্রুর 
আক্রমণকে আগে থেকে বানচাল করতে রণাঙ্গনের কমযাণ্ড তার সংরক্ষিত শক্তি 
লেফটেনাপ্ট-জেনারেল পি পি কোরঝুনের ৪গতম আমিকে আনার ঠিক 
লরলেন। উপরক্ধ লেফটেনান্ট-জেনারেল জি আই. কুলিকের নেতৃত্বে ৪র্থ 
গাডস আমিকে জেনারেল হেড কোয়াটণপপের সংরক্ষিত শক্তি থেকে এনে 
আাধতিরকা এলাকায় কন্দ্রীভত কর! হল। 

১৭ই আগস্ট ৪০তম ও ৪৭তম আমি শক্রুব পাশ্বদেশ ও পশ্চা্দভাগকে 
'আখতিরকা এলাকায় আক্রমণ করল; সুমির দক্ষিণ-পূবে শত্রুর সমগ্র বযহ- 
রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার গভীরস্থ অবস্থান গুলিকে ভেদ করল এবং দক্ষিণ দিকে 
ঠেলে গিয়ে জার্মান সরবরাহ লাইনকে বিপয় করল। আর সেই সময়েই 
লুফৎওয়াফের ছত্রছায়ায় শক্র গোঠী ২৭তম আর্মির উপর আক্রমণ করল, 
তার প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরিয়ে দিল এবং ভারোনেৰ রণাঙ্গনের বাম পাশের 
আমিগুলির পক্ষে বিপদের কৃষ্টি করল । 

বিপদ কাটল তখনই কেবল খন শত্রু তাঁর ফৌজের কিছু অংশকে ৪০তম 
ও ৪৭তম আগ্মিগুলির এলাকাগুলিতে সরিয়ে নিল ও তার্দের অগ্রগতি মস্থর 
করে দিল। এর দরুণ অবশ্ত ৪*তম আমিকে লেবেদিন মুক্ত করা এবং 
নাৎসীদের পসিওল নদীর ওপারে খেঙ্গিয়ে নেওয়া থেকে ঠেকাতে তারা পারল 
না। একই সঙ্গে ৪র্থ গা স আমি শত্রুর সেই শক্তিকে আক্রমণ করল ঘারা 
২৭তম আমি অবস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর. ২*শে আগস্ট শত্রু শঙ্কি 
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গুলি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল। 

চারদিন পরে নাৎসী আক্রমণকারী গোঠীকে কিচুর্ণ করা হল এবং আখতিরকা 
আবার মুক্ত হল। তরোনেঝ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
অভিমুখে আক্রমণের পক্ষে অনুকূল ছিল। এই রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠী 
দক্ষিণ পাশে এগিয়ে গেল। ততদিনে স্তেপি রণাঙ্গনের আমিগুলি নাৎসীদের 
সেই বেলগোরোদ-খারকভ গোষ্ঠীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল যার! দেড় মাস 
আগেও দুর্ধর্ষ ছিল। ২৩শে আগস্ট তার৷ খারকত মুক্ত করল। 

তরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈম্তরা নাঁৎসীদের দারুণভাবে পরাস্ত করেছিল। 
১১ই থেকে ২*শে আগস্টের মধ্যে শত্রুরা ৩৪,৬০* অফিসার ও সৈন্য, ৫২১টি 
ট্যাঙ্ক, ৫৩০ টি কামান, ১৪০ টি মটার, ২৩২৭টি ট্রাক ও ১৪০টি বিমান 
হারিয়েছিল, আর বিপুল পরিমাণ অপরাপর জিনিসপত্র আমাদের হাতে 


পড়েছিল । 
তরোনে রণাঙগন জেনারেল হেড কোয়াটণস্সের দেওয়া কর্তব্য পালন 


করেছিল। 

বেলগোরোদ-খারকভ ও লেবেদিন খণ্ডে আমাদের সৈন্থদের সাফল্য 
নীপারের পুবে ইউক্রাইন ও দনবাপকে মুক্ত করার দিক থেকে এবং নীপার 
নদী পার হওয়ার দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। 

নাৎসী ফৌজদের পরাজয় ও তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতা 
সোভিয়েত সশস্্ম ফৌজের ক্রমবধমান পরাক্রমের সাক্ষ্য দিল এবং সোভিয়েত 
রণনীতি কেবল বিশেষ ঝঃতে সাফল্য আনে এই কল্প-কাহিনীকে ধুলিস্তাৎ 
করল। কুরস্কের লড়াই প্রমাণ করল যে আমাদের সৈম্তরা বছরের যে কোনও 
সময়ে শক্রকে পরাস্ত করতে পারে। রণাঙ্গনে শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক 
বরাবরের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্গকূলে নির্ধারিত হয়ে গেল। সেই 
সময় থেকে উদ্যোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে রয়ে গেল। এই বিজয় 
ইউরোপের ম্বাধীনতা-প্রিয় জাতিগুলির হৃদয়কে আশায় উদ্দীপিত করল এবং 
তাদের দেখিয়ে দিল যে নাৎসী দাসত্ব থেকে মুক্তি আসবে পূর্ব দিক থেকে । 

নাৎদী জার্মানি সাফল্যের সব আশা হারাল, তার কৃতিত্ব সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট পাটির, সোভিয়েত জনগণের এবং তাদের সশগ্থ ফৌজের। 


কর্ণেল জেনারেল 
লিওনিদ সান্দালভঞ্চ 


ব্রিয়ানস্ক খণ্ড 





১85] মা নিরালরা 

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন যে জার্মান ফোৌজ কুরস্কের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক অভিযান 
করার জন্য তৈরি এবং সে অভিযান ওরা ও ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে যে কোনও 
দিন হতে পারে। তখন সেপ্টণল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত 
করার প্রস্ততি করছিল এবং ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক 
অভিযাঁনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। স্থগ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা 
ব্রিয়ানম্ক রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্টে আসতে শুরু করেছিলেন । দূর-পাল্লার বিমান 
চাঁলনার কম্যাগ্ডাীর কর্ণেল জেনারেল এ. ওয়াই, গোলোভানউ, যোগাযোগের 
প্রধান আই. টি.পেরেসিপকিন এবং সাধারণ গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান এন তি 
ইয়াকোলভ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিলেন । মার্শাল জি. কে জুকভ, বিমান 
বাহিনীর কম্যাপ্তার এ এ.. নভিকভ, গোলন্দাজ বাহিনীর সহকারী কম্যাণ্ডার 
লেফটেনান্ট জেনারেল এম. এন. চিন্তিয়াকভ এবং প্রধান রাজনৈতিক প্রশাসনের 
সহকারী প্রধান লেফটেনাস্ট জেনারেল ভি. এস. ভেসেলত আর কয়েকদিন 
পরে এলেন । 

কুরস্কের বিরুদ্ধে নাৎসীদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল ৫ই জুলাই । 
যেসব রণাঙ্গন কুরস্কের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিল তাদের হেভ কোয়ার্ার্সগুলি 
উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল। সেপ্টাল ও তরোনেৰ রণাজনের হেড কোয়ার্টাস- 
গুলিকে জেনারেল স্টাফের কাছে এবং পার্বর্তা রণাঙনগুলির, কাছে ঘণ্টায় 





* কুরস্বের লড়াইয়ে কর্নেল জেনারেল সান্দালভ ব্রিয়ানস্ক রপাজনের চিফ জব টাফ ছিলেন। 


১৪২ কুরস্থের যুদ্ধ 


শপ্টায় খবরাখবর ও প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল। প্রথম দিনেই ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের বিমান ইউনিট সেপ্টাল রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টাসে র দেখিয়ে দেওয়া 
লক্ষ্যবস্তগুলির উপর আক্রমণ করল। প্রথম দিনেই আমাদের আম্থ! জন্নাল 
যে সেপ্টাল রণাল্গন শত্রুকে তার প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ঢুকতে দেবেন! । 
ভরোনে রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে শত্রু কিছু সাফল্য লাভ করেছিল বলে যনে হচ্ছিল, 
তবে তা নিতান্তই স্থানীয় চরিত্রের । আর, জেনারেল হেভ কোয়ার্টার্স যেহেতু 
সেখানে প্রবল সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাই ভরোনেৰ রণাঙ্গনের 
জন্য ভয়ের কোনও কারণ ছিল না । 

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে আমরা আমাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনার 
উপর শেষ মুহ্র্তের পাপিশ লাগাচ্ছিলাম । আক্রমণ শুরু করার কথ! ছিল ১২ই 
জুলাই। নাৎসী বন্দী ও পলাতকরা বলল যেজামাঁন কম্যা্ড আক্রমণাত্মক 
অভিযাঁনের জগ্ত আমাদের প্রস্তুতির কথা জানে । যেসব খণ্ডে আমরা প্রধান 
আঘাত করব বলে ঠিক করেছিলাম সেখান থেকে শক্রর নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার 
জন্ত আমর! মৃুৎখসেনসক-এর কাছে এবং ৬৩ তম আম্নির বাম পাশে একটা 
আক্রমণাত্মক অভিযাঁনের বড় রকমের প্রস্তুতির ভান করলাম। সেই উদ্দেশে 
পেছনের লাইন থেকে সামনে সৈন্ত ও ট্যাঙ্ক সরান হল । গোলন্দাজরা নতুন নতুন 
অবস্থানে গেল। রাত্রে আমর! ট্যাঙ্ক চলাচলের ভান করলাম । রণাঙ্গনের 
ওই একই থগুগুলিতে রণাজনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান জেনারেল এ. পি. 
পিগুরনভ শত্রসৈন্দের কাছে ভাষণ দেওয়ার জন্য এবং কুরস্কের বিরুদ্ধে 
জার্ধীন আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতার কথা তাদের শোনানর জন্য শক্তিশালী 
লাউডম্দীকার লাগানর ব্যবস্থা করলেন । 

আক্রমণাত্মক অভিযানের আগে কয়েক রাক্রিধরে আমাদের দুর-পাল্লার 
বিমান ওরেল এলাকায় শত্রুদের প্রধান প্রধান শক্ত জায়গায় কঠোর আঘাত 
করল এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে প্রতিরোধের প্রধান লাইন ধরে 
শত্রুর শক্ত জায়গাগুলোর উপর বড় রকমের আক্রমণ করল । 

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পক্ষে কিছু 
অন্ুভবনীয় সাফল্য আনল না। শক্তিশালী গোলন্দাজ ও বিমান সমর্থন 
সব্ষেও রণাজনের আক্রমণকারী দলগুলি পাঁচ থেকে আট নিরিখ মাত্র 
'রুগোতে পারল । শন্ররা অনেক দিন ধরে ওরেল এলাকায় ছুর্গ তৈরি করছিল, 


কুরক্ের যুদ্ধ ৩৪৩ 


এবার তার হিম্মত বুঝিয়ে দিল। সেদিন ট্যাঙ্কগুলিকে কাজে লাগান গেলন!। 

ক্ড়াইয়ের প্রথম দিনে,অথাৎ ১২ জুলাই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহত্তর সাফল্য 
অর্জন করল। লেফটেনাপ্ট জেনারেল আই. কে. বাগ্রামিয়ানের নেতৃত্বে 
খোতিনেৎস-এর দিকে অগ্রসরমান ওয়েস্টান” রণাঙ্গনের ১১-শ গারস আমি। 
এই আমিটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। রণাক্রনের সমস্ত আমি মিলে যত 
আক্রমণকারী গোঠী ছিল ১১-শ গাডস আমির তাঁর চেয়ে মান্ত্র চার ডিভিশন 
কম ছিল। এই আমিকে ওয়েন্টার্ন ফ্রন্টের কম্যাণ্ড যে চমত্কার সমর্থন 
দিয়েছিলেন তাঁর জন্য তাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। ট্যাঙ্ক এবং ট্যান্ব- 
প্রতিরোধী রেজিমেন্ট ছাড়াও চারটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও একটি ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে 
তাদের শক্তিবুদ্ধি করা হয়েছিল। অক্রমণাত্বক অভিযান রণাঙ্গনের বিমান 
বাহিনীর কাছ থেকে মদত পেয়েছিল । ১৪ কিলোমিটার ব্যাপী প্রতিরক্ষা 
ভেদের এলাকা জুড়ে শক্তিশালী আঘাত দিয়ে এই আগি শত্রুপক্ষের রক্ষাকাবী 
সৈনিকদের সহ তাদের সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাসিয়ে নিল এবং 
১২ কিলোমিটার এগিয়ে গেল। 

১১-শ গার্ল আমির সাফল্য জেনারেল হেড কোয়া্টার্মের কাছে 
'অপ্রত্যাশিতভাবেই এল । ওরেলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর থেকে আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিকল্পনার সময়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একটা সীমাবদ্ধ লক্ষ্য 
নিয়ে চলেছিলেন--তা হল কুরম্ক ক্ষেত্র থেকে শত্রু শক্তিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে 
দেওয়া, তাদের তখন ওরেল অভিমুখে একটা শিয়াষক আক্রমণাত্মক অভিযানের 
জন্য সংরক্ষিত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার অবস্থা ছিল না । কাজেই ১১-শ গার্ডস 
আগ্নির সাফল্য যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তখন তাকে 
কেবল ১ম ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে শক্তিবুক্ধি করতে পারলেন । তারা তখনই ১১-শ 
আগ্সি ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমিকে ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানাস্তরিত করার এবং ১১-শ 
গাঁডস মামির এলাকায় তাদের লাড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। 
কিন্তু আক্রমণাত্মক অভিযান যখন শুরু হয়েছিল তখনও পর্বস্ত এই ছুটি আমি 
পুরোপুরি গঠিতই হয়নি এবং যে জায়গায় পাঠানর সিন্ধান্ত হল সেখান থেকে 
তারা অনেক দুরে ছিল | এই সমস্তর ফলে ১১-শ গার্ডস আম্মি তাঁর সাফল্যকে 
তখন পুরোপুরি বাবহার করে উঠতে পারল না । তবুও অবশ্ঠ পরের দিন তার 
টসম্তর শত্রুর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ফেলল এবং জেনারেল বাগ্রামিয়ান 


১৪৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


সেই ছেদদের মধ্যে ১ম ও ৫ম ট্যাঙ্ক কোরকে ঢুকিয়ে দিলেন। সে্ধিন অর্থাৎ 
১৪ই জুলাই, ১১-শ গার্ডদ আগ্রির সৈন্তরা আরও ১৩ কিলোমিটার এগিয়ে গেল 
এবং ছেদকে ২৩ কিলোমিটার পর্বস্ত প্রসারিত করল। 

১১-শ গার্ডস আমি বখন উত্তর-পশ্চিম থেকে বোলখভের দিকে এগোচ্ছিল 
৬১ তম আমর ঘাক্তমণকারী গোঠী তখন আন্তে,আস্তে লড়তে লড়তে উত্তর- 
পূর্ব দিক দিয়ে ওইখানেই আসছিল । জেনারেল বেলভ ১৩ই জুলাই ২০তম 
ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তশকর! প্রবল সংরক্ষিত শক্তি 
এনে ফেলল অন্বর্তা প্রতিরক্ষা লাইনে এবং বিমান থেকে তাদেন বিপুল মদত 
দিল। এই সব মিলে আমাদের সৈন্যদের থামিয়ে রাখল । 

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণের থণ্ডে আমাদের গোলন্দাজদের বিপুল 
আঘাত এবং লেফটেনাপ্ট জেনাঁরল নাঈমেক্কোর ১৫-শ এয়ার আগ্সি ওয় ও 
৬৩তম আমিগুলির আক্রমণকারী গোঠীগুলির জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিল । 
৩য় আমির অংশ মেজর জেনারেল ভি কে. উরবানোভিচের ৪১ তম 
ইনফ্যান্টি কোর বিশেষ দাফল্য অর্জন করেছিল । তাঁর ২৩৫ তম এনং ৩৮০ 
তম ইনফ্যার্টি ভিভিশন ( যথাক্রমে কর্ণেল এল. জি বাসাজেৎস এবং কর্ণেল 
এ এফ. কুস্তভের নেতৃত্ব) আগে এগিয়ে গিয়েছিল। রণাঁজনের কম্যাণ্ডার 
কর্ণেল জেনারেল এম. এম পোপত তাদের সাফল্য থেকে ফয়দা তোলার ঠিক 
করলেন এবং মেজর জেনারেল এম এস পাঁনফের নেতৃত্বাধীন ১ম গাডস ট্যাঙ্ক 
কোরকে তাদের এলাকায় স্থানাস্তরিত করলেন । ১৩ই জুলাই ভোরেই এই 
কোরটিকে ছেদের মধ্যে পঠিয়ে দেওয়ার ঠিক হয়েছিল, কিন্ত এর জড়ো হওয়ার 
জায়গাটা বুঝতে পেরে শত্রু বিমান থেকে প্রবল আক্রমণ চালানতে এদের পাঠান 
গেল কেবল দুপুর বেলায়। রাত্রি হওয়ার আগেই এর উপর পর পর ভারী বিমান 
আক্রমণ হতে লাগল, ফলত লম্বা সময় ধরে এর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে থাকল 
এবং ৩য় আমির সাফল্যের ফয়ঙগা তুলতে সাহাষ্য করাও ব্যাহত হল। 
আমাদের জঙ্গী বিমান এবং বিমান-প্রতিরোবী কামানগুলিও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল 
না। তা সত্বেও আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম ছুই দিনে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের 
সৈম্র। প্রধান আক্রমণের ধণ্ডে ১৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেল এবং শঞ্রুর বযহু 
রচিত ক্ষেত্রের সমগ্র গভীর জুড়ে প্রতিরক্ষ! ব্যবস্থা ভেঙে ঢুকে পড়ল । 

লড়াইয়ের তৃতীয় দিন, অর্থাৎ ১৪ই জুলাই দিনটি ছিল আমাদের জেনারেল 


কুবস্কের যুদ্ধ ১৪৫ 


হেড কোয়ার্টার্স ও জার্মান কম্যাণ্ড উভয়ের পক্ষে ই বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
দিন। সেদিন ১১-শ গাডস আগ্নি বোলখভের পশ্চিমে ভিতবেৎ নদী পর্যস্ত 
পৌঁছেছিল এবং শক্রর অন্তবর্তা প্রতিরক্ষা লাইন পার হয়ে ৬১ তম আগ্ি পূর্ব 
দিক থেকে বোলখভের দিকে এগোচ্ছিল। বোলখভে জার্মান গোষ্ঠীর অবস্থা 
সঙ্ঘটজনক হয়ে উঠেছিল। এই একই সঙ্গে ওয় ও ৬৩ তম আমিগুলি 
ওলেশনায়া নদীর কাছাকাছি পৌছচ্ছিল, ধীরে ধীরে কিন্ত নিশ্চিতভাবে ওরেল 
অভিমুখে এগোচ্ছিল। 

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে জার্মান কম্যাণড আমাদের আক্রমণের 
গতিমুখ ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আমর! যে এলাকায় 
ঢুকলাম সেখানে তার! ক্রুত সৈন্য পাঠাতে লাগল, বিশেষ করে ১১-শ গাড'স 
আমির বিরুদ্ধে, যার প্রবল আঘাত সম্পূর্ণ অগ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল । 
নাৎসীদের ২য় প্যানৎসার আমকে বল যোগাল পার্খববর্তা ৯ম আমি থেকে 
কয়েকটি ভিভিশন এসে । কুরস্কের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে ধাক্কা 
খেয়ে ৯ম আমি বিশেষত তার মোটর-বাহিত ও প্যানৎসার ডিভিশনগুলি 
এখন ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন যেখানে ঢুকছে সেই এলাকায় ধেয়ে এল । 

৯ম আমির পুনবিন্তাস অবশ্যই অলক্ষিত যায়নি। ১৪ই জুলাই সকালে 
সেপ্টণল রণাঙ্গনের দক্ষিণ পাঁশের দিককার সৈন্চদের ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণের 
জন্য নিয়োগ করা হল। ওই একই দিনে জেনারেল হেভ কোয়টশা লেফটেনা্ট- 
জেনারেল পি. এস. রাইবালকোর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ম আমিকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে 
স্থানাস্তরিত করলেন ওয়েলের উপর আক্রমণ শক্তিশালী করার জন্য । সেইদিনেই 
আবার ১১-শ আধিকে ১১-শ গার্ডস আমি এলাকার স্থানাস্তরিত করা হল। 
লেফটেনাণ্ট-জেনারেল আই. আই. ফেছ্যুনিনস্কিকে তার কম্যাগ্ডার নিয়োগ 
করা হল। 

ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাজনে মদত দেওয়ার জন্য নির্ধারিত জেনারেল হেড 
কোয়ার্টার সংরক্ষিত শক্তি থেকে তৈরি আগিগুলি যখন শত শত কিলো- 
মিটার দুরে অবস্থিত তাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেস্ট্রে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার 
এলাক। ছাড়ছিল, তখন নাঁৎসীরা ৯ম আধ থেকে এবং সোভিয়েত জার্মান 
রণাজনের অপরাপর ক্ষেত্র থেকে ভিভিশনগুলিকে দ্রুত আমদ্গানি করে ফেলছিল 
আমাদের অগ্রগতি ঠেকানর জন্য । ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিমাঁশবািনী শত্রুর 


১৪৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


সংরক্ষিত শক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান ঠেকাতে পারছিল ন1। ফলত ঢোকার 
এলাকাতে আমাদের প্রাধান্য দ্রিনে দিনে কমছিল। পরবর্তা তিন 
দিনে, অর্থাৎ ১৫, ১৬, ১৭ই জুলাইয়ের ব্রিয়ানন্ক রণাঙ্গনের আমিদের অগ্রগতি 
ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল। এই তিন দিন ৩য় ও ৬৩তম আম্মির আক্রমণ 
গোঠীগুলি ওলেশনায়া নদী পর্যস্ত পৌছে গিয়েছিল এবং ছুটি প্যানৎসার ডিভিশন 
সহ চারটি নবাগত আগির দ্বারা রক্ষিত পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনকে ভাঙার 
জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। লেফটানেপ্ট জেনারেল এ. ভি. 
গোরাবাতভের নেতৃত্বাধীন ৩য় আমি যেহেতু সবচেয়ে বেশি এগোচ্ছিল তাই 
রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার জেনারেল পোপভ এই খণ্েই শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার 
সিন্ধান্ত করলেন। ১৭ই জুলাই সকালে তিনি তার সংরক্ষিত শক্তি দুই ডিভিশন 
সমস্িত ২৫তম ইনফ্যাট্টি, কোরকে যুদ্ধে নামিয়ে দিলেন । ১ম গার্ডস ট্যা্ছ 
কোরের সঙ্গে একত্রে এই কোরটি শক্রর পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনে একটি 
অপরিসর ছেদ ঘটাতে সফল হল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে ঢোকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
হল। ১৭ই জুলাই ভোরে আক্রমণের জন্য নিয়োজিত কোরগুলির উপর শক্ররা 
প্রবল কামান ও বিমান আঘাত করল; আর সেগুলি যখন লড়াইয়ে গেল 
তখন তাদের উপর বারংবার সাজোয়া ও বিমান আক্রমণ হতে থাকল । রণাঙ্গনের 
এবং আগিগুলির হেভ কোয়ার্টার্স থেকে যেহেতু কামান ও জঙ্গী বিমানের যথেষ্ট 
সমর্থনের ব্যবস্থ। করা হয়নি, এই ছুটি কোর ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং নির্ধারিত লক্ষ্য 
পূরণে ব্যর্থ হল। 

ইতিমধ্যে ৬১তম আমির আক্রমণ গোষ্ঠী শত্রুর অস্তবর্তা প্রতিরক্ষা! লাইন পার 
হয়ে গেল। দিনের শেষে এর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি বোঁলথভের ৫-৭ কিলো- 
মিটারের মধ্যে পৌছে গিয়েছিল । অপর দিকে বোলখভের ৭-১২ কিলোমিটার 
উত্তরে যুদ্ধরত তার দক্ষিণ পাশের ৪৬তম ইনফ্যার্টি কোরের অংশগুলি 
অগ্রসরমান ১১-শ গার্ডস আঘির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করল। ওরেল অভি- 
ক্ষেপের উত্তরে এই ছুই আমি মিলে এখন ১** কিলোমিটার চওড়া! ছেদ সৃষ্টি 
করে ফেলল। জেনারেল বাগ্রামিয়ান ব! দিককার ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যার্টি 
কোরের অ-নিযুক্ত ভিভিশনগুলিকে খোতিনেৎসের দিকে এগোতে ও ১ম টাঙ্ক 
কোরকে সাহায্য করতে আদেশ দিলেন। ১৮ই জুলাই সকালে রণাঙ্গনের 
সংরক্ষিত শক্তি থেকে ২৫তম ট্যক্কি কোর ১ম ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে যোগ ছিল এবং 


কুরস্কের যুক্ধ ১৪৭ 


একত্রে তারা উনকোয়ে ও খোতিনেৎস অভিমুখে এক আক্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু করল। ৩৬ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি কেন্র তাদের পেছনে পেছনে এগোল। 

১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় জেনারেল বাগ্রামিয়ানের সৈন্যরা কারাশেত থেকে ২৫ 
কিলোমিটার এবং খোতিনেৎস থেকে ১৫-২* কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছাল। 
এই দিকে এগোঁনর চমৎকার সন্ভাবনা ছিল। কিন্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে ততঙ্গিনে ১১-শ 
গার্ডস আগ্রির সম্মুখভাগ ১৫* কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর 
ধোতিনেৎসের উপর আক্রমণের জন্য তারা৷ কেবল ৩৬তম গার্ডস ইনফ্যার্টি 
কোরকেই নিয়োগ করতে পারল। ওরেল অভিযানের পরিকল্পনা! রচনায় যে 
তুল হয়েছিল তার সংশোধন কর! যেত যদি ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমকে ১১-শ 
গার্ড আগ্নির আক্রমণের এলাকায় কেন্দ্রীভূত কর! হত এবং খোতিনেংসের উপর 
আক্রমণ জোরদার করার জন্য যথাসময়ে নামান হত। সোভিয়েত আগির 
সাঁজোয়া ও যন্ত্রীকূত ফৌজগুলির কম্যাণ্ডার জেনারেল ওয়াই এন ফেদোরোস্কো 
এ প্রস্তাব করেছিলেন । কিন্তু তা কর! হয়নি । 

১৮ই জুলাই ব্রিয়ানম্ক রণাজনের কয্যাণ্ড ওয়েশনায়! নদী পেরিয়ে নাৎসীদের 
পেছনকার প্রতিরক্ষা লাইনের ভিতরে ঢোকার এবং সেই ছেদের মধ্ো ৩য় গার্ডস 
ট্যাঙ্ক আগিকে পাঠানর জন্য পরের দিনের পরিকল্পিত ধাক্কার প্রস্ততি শেষ 
করছিল। এই আগ্সির কাজ ঠিক কর! হয়েছিল ওকা মোড়কে অধিকার করার 
এবং নদীর পূর্বদিকে শক্র সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার । তারপর এর কথা 
ছিল ওক! জোর করে পার হওয়ার, শত্রুদের বোলখভ গোঠীকে পরাস্ত 
করার এবং জেনারেল বেলভ ও জেনারেল বাগ্রামিয়ানের বাহিনীগুলির সঙ্গে 
মিলে পশ্চিম থেকে ওরেলকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণের দিকে এগোবাঁর। ট্যাঙ্ক 
আঁমির সঙ্গে সযোগিতা করার কথ! ছিল ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের। ট্যাস্ক 
আগ্িকে নদী পার হওয়ার উপকরণ ভালমত সরবরাহ করা হয়েছিল এবং 
জলের তল! দিয়ে ওকা পার হওয়ার মত করে ট্যাঙ্বগুলিতে বন্দোবস্ত করা 
ছিল। 

এবারে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্স সৈন্তদের বিমান আক্রমণ 
থেকে বাচাতে ভাল ব্যবস্থা করেছিল। ট্যাঙ্ক আগ্িকে বিমান ছত্র দিচ্ছিল 
ছটি বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজ কোর এবং ১ম গার্ডস ফাইটার এয়ার 
কোর। এতে ফল হল। একটিও শক্র বিমান ট্যা্ছ জড়ো! হওয়ার এলাকাতে 
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তেঙে ঢুকতে পারল না এবং এই এলাকার প্রবেশ মুখে তাদের গোটা! দশেককে 
গুলি করে নামান হল। 

১৮ই ভ্ুলাইয়ের মধ্য দিনে, যখন আমরা ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আগ্িকে লড়াইয়ে 
নামানর চড়াস্ত প্রস্তাতি করছি, তখন ডেপুটি চিফ অব দা জেনারেল স্টাফ, 
জেপারেল অব দা আঙ্বি এ. আই. আস্তনতভের কাছ থেকে একটা টেলিফোন 
পেলাম। তার নির্দেশ আমাকে হতবাক করে দিল। 

তিনি বললেন “সেপ্টাল রগাঙ্গন সবে শক্রকে তার প্রবলভাবে সুরক্ষিত 
লাইনে ঠেলে পিছিয়ে দিয়েছে এবং সেই লাইন ভেদ করার প্রস্তুতি করছে। 
রোকোসোভক্কিকে সাহায্য করার জন্য স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফ আপনাকে 
আদেশ দিয়েছেন ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমিকে স্তানোভয় কোলোদেঝ এবং ক্রোমি 
অভিমুখে ফেরত পাঠিয়ে দিতে, সেখানে তাকে শত্রুকে পশ্চাদভাগে আক্রমণ 
করতে হবে এবং সেপ্টাল রণাঙ্গনের সঙ্গে মিলে তাকে ধ্বংস করতে হবে ।” 

আমি জবাব দিলাম “কিস্ত আমর! যে ম্থসেনক্ক ও বোলখভে শক্রকে ঘিরে 
ফেলার জঙগ্ত এবং বেলভ ও বাগ্রামিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার 
জন্য এই আগিকে ব্যবহার করার প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছি ।” 

আস্তনভ বললেন “বাগ্রামিয়ান শিগগীরই ১১-শ আমিকে পাবেন, তার! 
রওনা দিয়েছে। আর, আজ আমর! তাকে নারোফোমিনস্ক থেকে ৪থ ট্যাঙ্ক 
আমি এবং সেদিন থেকে ২য় গার্ডস ক্যাভালরি কোরকেও পাঠাচ্ছি। বাই- 
বালকে। ও রোকোসোতভস্কির হেড কোয়াটার্সের মধ্যে বেতার সংযোগ যাতে 
সংগঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন ।৮ 

এই কথাবার্তার একটু পরেই রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির 
জন্য এক নতুন কর্তব্য ধার্ধ করে আদেশ পেলেন । তাঁর কম্যাণ্ডার রাইবালকোকে 
তাড়াতাড়ি নির্দেশ দেওয়া হল তার সৈন্যদের নতুন কর্তব্য দিতে এবং লেফটেনান্ট 
জেনারেল ভি. ওয়াই. কোলপাকচির ৬৩তম আগ্ির কর্তব্যের সঙ্গে সেগুঁলর 
সমন্বয় করতে । গুঁরই এলাকায় এখন রাইবালকোকে যেতে হবে। 

১৮ই জুলাই রাত্রে আমাদের দুর পাল্লার বিমান ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আগির 
আক্রমণের এলাকায় আবিষ্কৃত শত্রুদের প্যানৎসার ডিভিশনের উপর আঘাত 
করল। ১৯শে জুলাই সকালে ৩য় ও ৬৩তম আগির সৈন্তর! শক্তিশালী কামান 
ও বিমান সমর্থনসহ আক্রমণ করল এবং ওলেশনায়! নদী বরাবর নাৎসীদের 
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পেছনের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করল। এই যুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিল ৩য় আমির বাম পাশে যুদ্ধরত ২৫তম ইনফ্যার্টি, কোর। তার! 
ছেকে ১* কিলোমিটার বিস্তৃত করার কৃতিত্ব অর্জন করল এবং ৩য় গাভস 
ট্যাঙ্থ আমিকে দিনের মাঝামাবি সময়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভবপর করল। 
যাওয়ার পথে শত্রুদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলিকে ধ্বংস করে ট্যাঙ্ক কোরগুলি 
প্রোতাসোভোর কাছে পৌঁছল । সেখান থেকে জেনারেল রাইবালকো দক্ষিণ- 
পশ্চিমে স্তানোভয় কোলোদেক-এর দিকে ঘুরলেন। শীগগিরই সোভিয়েত 
ট্যাঙ্কগুলি দুটো! নাঁৎসী পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে ঘোর লড়াইয়ে ব্যাপূত হল। 
এগুলিকে দক্ষিণ থেকে সুরক্ষিত লাইনে স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল। এই ছুটো 
প্যানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে পরে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানে সমৃদ্ধ একটা 
ইনফ্যানন্টি ডিভিশন যুক্ত হল.» আমাদের ট্যান্ক আমির গতি রুদ্ধ হল। 

ওকার পুবদিক রক্ষাকারী সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই ভয় পেয়ে ১৯শে 
জুলাই রাত্রে শক্ররা! তাদের ওকা ও ওপতুথা নদীর অপর পারে প্রত্যাহার 
করতে লাগল। ৩য় আমির কম্যাগ্ডার জেনারেল গোরবাতভ তাদের পশ্চাদ- 
পসারণ আটকানর ঠিক করলেন এবং ২*শে জুলাই ১ম গাড'স ট্যাঙ্ক কোরের 
সঙ্গে তার আক্রমণকাঁরী গোহঠীকে ওকা! নর্দীতে পাঠালেন । সেই একই সময়ে 
জেনারেল কোলপাকাচর ৬১তম আমির পাশের দিককার ইউনিটগুলি নাতসীদের 
ম্ৎসেনম্ক গোঠীকে ধিরে ফেলায় সাহা্য করার জন্য উল্টো দিক থেকে 
এগোচ্ছিল। 

২০শে জুলাই দুপুরে রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার টেলিফোনে স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার 
ইন চিফের সঙ্গে কথা বললেন । ঝুশ! নদী থেকে ওকার পরপারে শত্রুদের সরে 
যাওয়ার কথ! রিপোর্ট করে জেনারল পোপভ বললেন যে ট্যান্ক আমি স্তানোতয় 
কোলোদেঝ-এর ধিকে মোটেই এগোতে পারছে না এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার 
হচ্ছে । ওত্রাধার দিকে এগোনর পুরানে! লাইনে ট্যাঙ্ক আমিকে ফিরিয়ে আনতে 
জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সম্মতি আঞায়ে তিনি সক্ষম হলেন। ২*শে জুলাই 
সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে এই আমির ট্যাঙ্বগুলি ওরেজ-ম্ৎসেনস্ক রাজপথের উপর দিয়ে 
ভেঙে বেরোল, সেধানে জমায়েত শত্রুদের লরির সারি ও ইউনিট গুলিকে কিচুর্ণ 
করল এবং রাত হওয়ার মধ্যে ৩য় আমির সঙ্গে ওকায় পৌছাল। শত্রুদের তাড়া 
করে ওক! নদী পার হওয়ার চেষ্টায় ওয় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি ব্যর্থ হল। কাজেই 
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নির্ধারিত কর্তব্য তার! পালন করতে পারল না। ওরেলের পূর্বে নদীর ছড়াছড়ি, 
তার উপরে আবার জার্মান সংরক্ষিত শক্তিতে ভতি আত্মরক্ষামূলক অবস্থানগুলি 
৩য় গাভ'স ট্যাঙ্ক আগিকে শত্রুর পশ্চাদভাগে ধাক্কা অব্যাহত রাখায় এবং তাদের 
সাফল্য যাতে অন্য আমিরা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সাহায্য করায় বাধা! 
দিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কার্দমাক্ত নদীগর্ভে এবং চতুর্দিকে 
তরতি এবং বহু সংখ্যক অন্তর্বর্তা প্রতিরক্ষা লাইনে ভরপুর জমিনে, তার উপর 
আবার সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে শক্রর নিপুণ চাল দেওয়ার ক্ষমতার সামনে একটা 
ট্যাঙ্ক আমি কি ধরনের অন্বিধার সম্মুখীন হতে পারে তা রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড 
খাটে! করে দেখেছিলেন । উপরন্থ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড শত্রুদের সংরক্ষিত শক্তিকে 
সম্মুখ রণাঙ্গনে নিয়ে আসা ঠেকানর জন্ত বিমান বাহিনীকে যথাযথভাবে ব্যবহার 
করেননি | এই সমস্ত একত্রেই ট্যাঙ্ক আমির খারাপ ফলের জন্য দায়ী । 

২১শে জুলাই ওয় আগরি ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণের খণ্ডে ওকা 
পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল । এর বামপার্খস্থ ইউনিটগুলি ৬৩ তম 
আমির সঙ্গে একত্রে শত্রুদের কাছ থেকে একটার পর একটা অবস্থান দখল 
করছিল এবং ওপতৃখ! নদীর দিকে এগোচ্ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টাসে র 
আদেশে ট্যাঙ্ক আমিকে আবার ৬৩ তম আম্মির এলাকায় স্থানাস্তরিত করা 
হল স্তানোভয় কোলোদেব-এর উপর আক্রমণ করার জন্য । কিন্ত এর 
ইউনিটগুলি বিক্ষিপ্ত থাকায় এবং সমস্ত রাস্তা জোড়! থাকায় এ মন্থর গতিতে 
চলছিল । 

মাঝরাতের একটু পরেই আমি জানলাম যে মস্কে! থেকে রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্তারের জগ্ত ফোন এসেছিল। তখন তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন। 
আধঘণ্ট পরে আমায় ফোনের কাছে ভাকা হল এবং বলা হল যে সুপ্রীম 
কম্যাগ্ডার ইন চিফ আমার সঙ্গে কথা বলতে চান । 

ট্যাক্ক আগির কম্যাণ্ডের উপর এবং স্তানোভয় কোলোদেৰ দখল করতে 
তার বার্তার জন্য স্তালিন বিরক্ত হয়েছিলেন । 

যখন আমি রণাঙ্গন কম্যাপ্ডারের খোজে চারিঙ্গিকে ফোন করছিলাম মন্কে। 
ডাকে তার মধ্যে পেয়ে গিয়েছিল বোঝা! গেল। রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার আমাকে 
ডাকলেন এবং জেনারেল রাইবালকোকে নিযম়লিখিত আদেশ পাঠাবার জন্ত 
লিখে নিতে বললেন £ 


কুরস্কের যুদ্ধ ১৫১ 


“চিফ ২২.৭ তারিখে স্তানোভয় কোলোদেখ দখল করার আদেশ দিয়েছেন। 
আমি আবার দাবি করছি ষে আই. পি. করচাগিনকে ( মেকানাইজড কোর ) 
মোখোভোয়ে হয়ে স্তানোভয় কোলোদেঝের দিকে পাঠান হোক এম. আই. 
বিনকোভিচের (১২ তম ট্যাঙ্থ কোর ) সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে শত্রুকে ধবংস করার 
জন্ত । পোঁপভ | ০১২০ ঘণ্টা, ২২.৭।৮ 

এই আদেশে আমি সই করলাম এবং রাইবাঁলকোকে পাঠিয়ে দিলাম, বদিও 
পোপতের মত আমিও জানতাম যে ওপতুখাঁর ওধারে স্তানোভয় কোলোদেঝের 
প্রবেশ মুখগুলিতে শক্ররা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছে যাকে সহজে হটান 
যাবেনা । কিন্ত স্থপ্রীম কম্যাগ্ডার ইন চিফ হুকুম দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা 
ছাড়া আর কিছুই আমাদের করার ছিল ন1। 

৩য় গাভস ট্যাঙ্ক আমি ২২শে জুলাই সন্ধ্যার মুখে ওপতুখা পৌঁছল। 
৬৩ তম আগর আক্রমণকারী দলগুলির সঙ্গে মিলে পরের কছিন ধরে তারা 
নদী বরাবর শত্রু প্রতিরক্ষা ভাঙতে এবং স্তানোভয় কোলোদেঝে ঢুকতে 
কয়েকবার চেষ্ঠা করল, কিন্তু বৃথাই । এই সব চেষ্টা করতে গিয়ে তার! গুরুতর 
ক্ষয়ক্ষতির শিকার হল এবং তাদের দ্বিতীয় স্তর বিন্যাসে সরিয়ে আনতে হল। 

৩য় এবং ৬৩ তম আগি ২৩শে ও ২৪শে জুলাই কাটাল পুনবিন্যাসে এবং 
ওকা৷ ও ওপুতখা নদী পার হওয়ার ও ওরেলের দিকে এগোনর প্রস্তুতিতে । 
২৫শে জুলাই ১১-শ গার্ড আগ্নির এলাকায়, ওয়েন্টার্ন রণাঙ্গনের দক্ষিণ 
পাশে নতুন সৈন্যরা! এসে পৌছল। তাদের মধ্যে ছিল লেফটেনান্ট জেনারেল 
ভি. এম. বাদানভের ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমি যাকে পরের দিন বোলখভে লড়াইতে 
নামানর কথা ছিল। লেফটেনাণ্ট জেনারেল ভি. ভি. ক্রুকভের নেতৃত্বাধীন ২য় 
গাডস ক্যাভালরি কোর ২৫০ কিলোমিটার পথ মার্চ করে এসেই লড়াইয়ে 
নিয়োজিত হল। জেনারেল বাগামিয়ান পদাতিক ও ট্যাক্কের ছুটি কোর 
দিলেন। ২৭শে জুলাই ১১-শ গার্স আগির দক্ষিণ পাঁশে ক্্যেকতের না 
ফোর্স আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল কারাশেভকে লক্ষ্য করে। 

ওয়েস্টান” রণাঙ্গনের বাম পাশে নতুন শক্তি নামান সঙ্গে সঙ্গেই কোনও ফল 
দিল না। ১৫ দিন ধরে লড়াই চলছিল। ওরেলের লড়াই নিয়ে অহ্ুপীলন 
করতে গিয়ে কিছু সামরিক ইতিহাসবিদের কাছে এটা আশ্চর্য লেগেছে ঘে 
ওয়েস্টান রণাঙ্গনের বাম দিকে ছুটি ফিল্ড আমি ও একটি ট্যাঙ্ক আগ্গি থেকেও 


১৫২ কুরস্কের যুদ্ধ 


ওরেল-ব্রিয়ানস্ক রেলপথ বন্ধ করে দিতে পারল নাঁ। কিন্তু একথ৷ ভূলে যাওয়া 
উচিত নয় যে ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে শত্রুর! কারচেত-খোতিনেৎস লাইন 
বরাবর আমাদের সৈন্ভদের বিরুদ্ধে পদাতিক ও দুটি প্যানতসার ডিভিশনকে এবং 
ওরেল-বোলখভ খণ্ডে চারটি প্যানাৎসার, ছুটি মোটরবাহিত এবং ছুটি পর্দাতিক 
ভিভিশনকে জড়ো করে ফেলতে পেরেছিল । সরকারি নাৎসী দলিলেও একথা 
স্বীকৃত আছে। নবাগত যে সব সৈন্যদের নামান হয়েছিল তাদের অবস্থাটাও 
মনে রাখা! দরকার, তাদের নামান হয়েছিল যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই এবং 
কয়েকদিন ধরে মার্চ করে আসার পরই। 

২৯শে জুলাই ১১-শ গাস আমি এবং ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমি উত্তর-পশ্চিম থেকে 
এবং ৩১তম আমি পূর্ব থেকে আক্রমণ করে বোলখভে শক্রু গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন 
করে দিল। ওই দিনে সৈম্তরা শহরটিকে শত্রু মুক্ত করল, ৫০০ কে বন্দী 
করল এবং ১০*-র বেশি ট্যাঙ্ক ও ৬০০ কামান দখল করল। 

সেই দিনেই ১১-শ গার্ডস, ১১-শ ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে এবং জেনারেল 
ক্র্যকভের টাস্ক ফোর্সকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হল। রণাঙ্গনের 
কম্যাণ্ড পোস্ট মৎসেনস্ক এলাকাতে চলে গেল। ৩য় ও ৬৩ তম আমি তাদের 
পাশের দিককার লাগোয়া! শক্তিগুলিকে নিয়ে আঘাত করে ওরেলের উপর এক 
সর্বাত্মক আক্রমণ করল। 

ওরা আগস্ট সকালে এই ছুই আমি ভালভাবে প্রস্তুত কর! আঘাত হাঁনল, 
ওপতৃধার উপর শত্রু প্রতিরক্ষা ভেঙে ঢুকল এবং শত্রর তীব্র প্রতিরোধ বিচূর্ণ করে 
ওরেলের দিকে স্রোতের মত এগোল। প্রথম যে ইউনিট শক্র প্রতিরক্ষ! ভেদ 
করল সে হল মেজর জেনারেল এল.এন.গুরতিয়েভের ৩০৮ ইনফ্যা্টি ডিভিশন । 
এর কিছু কিছু ১৭-শ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের জোর পেয়ে ওকা নদীর দক্ষিণে রেল লাইন 
ধরে ওরেলের উপর এগোচ্ছিল। প্রতিবেশীর সাফল্যকে ব্যবহার করে বাম 
পাশের ৩৮*তম ইনফ্যার্টি ভিভিশনও এগিয়ে গেল। ৬৩ তম আঙগির 
ডিভিশনগুলিও ওই একই সময়ে আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল। দিনের 
শেষার্ধে ওরেলের প্রবেশ মুখে সাংঘাতিক সঙ্ঘধ হতে লাগল । মেজর জেনারেল 
গুরতিদ্বে্ মারাত্মক আহত হলেন । তাকে মরণোত্তর মোভিয়েত ইউনিয়নের 
বীর উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং ওরেলে হর কবরের উপর একটি স্ৃতিস্তত 
ভোল! হয়েছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ১৫৩ 


পরিবেষ্টিত হওয়ার ভয়ে শত্রুর! তাদের সৈন্ত গ্রত্যাহার শুরু করল, সমস্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দিল এবং শহরের অর্ধেক ধ্বংদ করে দিল। জার্মান 
কম্যাণ্ড বেশির ভাগ পশ্চাদপসরণকারী ও নবাগত ইউনিটগুলিকে ওরেল-ত্রিয়ানস্ক 
রেলপথের ছুপাঁশে লাগিয়ে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল রেলপথ বন্ধ করা 
থেকে সোভিয়েত ফৌজকে ঠেকাতে । সেই কারণেই ৪র্থ ট্যাঙ্ক আগির সঙ্গে 
মিলে ১১-শ গার্ভস আগ্নির ধোতিনেৎসের বিরুদ্ধে আবার আক্রমণাত্মক 
অভিযান এবং জেনারেল ক্র্যুকতের টাস্ক ফোস ও ১১-শ আমি মিলে কারাচেভ 
অভিমুখে আক্রমণ বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারলন] । 

৩রা আগস্ট সন্ধ্যায় ৩য় আগ্নির অন্ততক্ত কর্ণেল এ. এফ. কুন্তভের নেতৃত্বাধীন 
৩৮০ তম ইনফ্যার্টি, ডিভিশন এবং ৬৩ তম আমির অন্ততূক্ত পি. টি. 
মিখালিংসেনের নেতৃত্বাধীন ৫ম ইনফ্যার্টি ডিভিশন এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণ 
করে ওরেলের শক্র অবস্থানগুলিকে পার হয়ে গেল। পরের দিন ০৪৪০ ঘণ্টায় 
তার! শত্রুদের তাড়া করে শহরের পূর্ব শহরতলীতে ঢুকে পড়ল। একই সঙ্গে ১২৯ 
তম ইনফ্যার্টি, ভিভিশনের ইউনিটগুলি দক্ষিণ দিক থেকে শহরে ঢুকে পড়ল, 
তাদের পিছনে ঢুকল ৩০৮ তম ইনফ্যার্টি, ডিভিশন । আমাদের সৈন্যরা শহরের 
প্রতিটি বাড়ি প্রতিটি রাস্তায় লড়তে লড়তে এগোল। সন্ধ্যার মধ্যে তারা 
ওরেলের পূর্বাংশকে সাফ করে ফেলল এবং ৫ই আগস্টের ভোরের মধ্যে ৩য় ও 
৬৩ তম আমি ওরেলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করল। ওরেলের মানুষের! মৃক্তিদাতাদের 
সানন্দে অভিনন্দন জানাল। 

যে দিনে ওরেল পুন্দখল হল সেদিন সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা ক্রোমির 
কাছে লড়াই করছিল এবং স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্তরা বেলগোরোদ দখল 
করেছিল। 

ওরেল মুক্ত করার পর ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা শত্রুদের পশ্চান্ধাবনে প্রবৃত্ত 
হল। ১১ই আগন্ট ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমির সঙ্গে মিলে ১১-শ গার্ড আগসি 
খোঁতিনেৎ্স দখল করল এবং ১৫ই কারাচেভ মুক্ত করল। ১৮ই আগস্টের 
মধ্যে ব্রিয়ানন্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা ব্রিয়ানস্কের পূর্বে শত্রুদের অবস্থানগুলিতে 
পৌঁছল। ওরেল আক্রণাত্বুক অভিযান পরিসমাগ্ত হল। 


মার্শীল 
মাৎভেই জাখারভ* 


কুরক্কে সোভিয়েত রণনীতির 
কতকগুলি দিক 





কুরস্কের রা চরিত্র অনুযায়ী দুই পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে ঃ 
৯৯৪৩ সালের ৫ই থেকে ২৩শে জুলাই পর্বস্ত সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গন কর্তৃক 
আত্মরক্ষামূলক লড়াই এবং ১২ই থেকে ২৩শে আগস্ট প্রতি-আক্রমণাত্বক লড়াই, 
ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন যা শুরু করেছিল ১২ই জুলাই,সেপ্টাল রণাঙ্গন ১৫ই 
জুলাই এবং ভরোনেব ও স্তেপি রণাঙ্গন ওরা আগস্ট।) 

আমি সংক্ষেপে রণনীতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচন! করতে 
চাই, প্রথমে আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের পরে প্রতি-আক্রমণাত্বক পর্যায়ের । 

এই সব দিকের মর্মবস্ততে যাওয়ার আগে কিন্ত আমাকে একটা প্রধান 
ব্যাপারের বিষয়ে বলতে হবে কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষা মূলক) পর্যায়ের অনুশীলনে 
যা বিবেচনার মধ্যে রাখ! উচিত। 

কুরস্ক বালজে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্ততি এমন একটা সময়ে শুরু 
করা হয়েছিল খন রণনীতিগত উদ্যোগ, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ছিল এবং 
সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ ছিল--কেবল 
আত্মরক্ষার জন্য নয়, সক্রিয় আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্তও। কাজেই, 
গ্রীষ্মকালীন ও হেমস্তকাঁলীন অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে সোভিয়েত সুপ্রীম 
কম্যাণ্ড পরিস্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অস্থৃকুল যুদ্ধ চাঁলানর পদ্ধতি বেছে নেওয়ার 
অবস্থায় ছিলেন । 


* মার্শাল জাখারত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, কুরন্থের লড়াইয়ে গেপি রণাঙ্গনের চিফ 
অব স্ীক ছিলেন । 


১৫৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


১৯৪২-৪৩ লীতকালীন অভিযানের পর সোভিয়েত কম্যাণ্ড টসম্থদের শত্রুর 
বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণের জন্য, আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের জন্ত গ্রস্তত করছিলেন । 
তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন প্রধান আঘাতট! দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেওয়ার, ফলত 
সেখানে একটা শক্ত রণনৈতিক সৈন্য-সমাহার গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু 
করেছিলেন। কিন্ত যখন জানা গেল যে স্তালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য ১৯৪৩ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নাৎসী কম্যাণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম 
খণ্ডে একটা বৃহদাকার আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি করছিল এবং সেপ্টাল 
ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যদের উপর প্রতি-আক্রমণ কর! ও তাদের চূর্ণ করা 
এবং কুরম্ক বালজকে নিশ্চিহ্ন করাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে খারকভ ও ওরেল এলাকায় 
শক্তিশালী আক্রমণ গোঠী কেন্্রডীত করছিল, তধন সোভিয়েত কম্যাণ্ড গভীর 
পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার, আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে 
শত্রুর আক্রমণকারী সৈম্ঘসমাহারগুলিকে ক্লাস্ত করে ফেলার এবং তারপর প্রতি- 
আক্রমণাত্মক অভিযাঁনে চলে গিয়ে তাদের পয়ু'দন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। 

অতএব কুরক্কে প্রতিরক্ষা! সংগঠন করার সময়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে 
কেবল আত্মরক্ষাগুলক লড়াইয়ের নয়, অন্কৃল পরিস্থিতিতে সক্রিয় আক্রমণাত্মক 
লড়াইয়েরও পক্ষে সময় ও সক্ষম সৈন্য দুই-ই ছিল। 

এই ব্যাপারটি প্রতিরক্ষা সংগঠনের (বেশ গভীর পর্বস্ত সুরক্ষিত অবস্থান 
তৈরি, চলতি লড়াই চালান ও বহু রচনার দিক থেকে সৈন্যের ভালরকম ঘনত্ব, 
ইত্যার্দির ) উপর এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের চরিত্রের ( শক্রর শক্তিশালী 
প্যানৎসার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা, বিপুল সক্রিয়তা, 
ইত্যাদির ) উপর যথেষ্ট গ্রভাব বিস্তার করেছিলে। 

এই শ্থত্রেআমি একথা উল্লেখ করতে চাই যে কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত 
যুদ্ধোত্বর সাহিত্য এই প্রতিরক্ষাকে আদর্শ বলে কিছুটা ধারণা স্থাষ্ট করেছে। 
কিছু কিছু লেখক একথা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টার অভাব দেখাননি যে কুরস্কে 
প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা সবচেয়ে শিক্ষাপ্রদ ও চিরায়ত ছিল এবং সবদিক থেকে 
অন্ককরণের যোগ্য ছিল। এ বিষয়ে অবশ্তই অন্বীকার করার কিছু নেইযে 
কুরন্কের আত্মরক্ষামুলক লড়াইয়ের অনেকগুলি শিক্ষা্রদ দিক, যথা, বিপুল 
সক্রিম্নতা, ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্ুস্থিতি এবং মাজোয়৷ শক্তি 
নিষ়োগ-_এ গুলিকে পরবর্তী অভিযানগুলিতে, বিশেষত কিয়েভ ও বালাতন 


কুরস্কের যুছ ১৫৭ 


লেকের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার কর! হয়েছিল। কিন্ত 
কুরস্কের লড়াইয়ের আগে বা পরে আত্মরক্ষ মূলক লক্ষ্য সাধনের জন্ত এত 
শক্তিশালী সৈন্য-সমাহার গঠন, এমন গভীর প্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যন্ত প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা এবং ফলত প্রতি কিলোমিটার সন্মুখতা গে চলতি লড়াইয়ের ও ব্ধৃহ 
রচনার জন্য এত সৈন্য ঘনত্ব কখনও থাকে নি। কুরস্কের লড়াইয়ের অনুশীলন ও 
পরিমাপের সময়ে একথ! মনে রাখ! দরকার । 

কাজেই কুরস্কে প্রতিরক্ষাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার চালু ধরনের অথবা 
প্রতীকী ধরনের, প্রতিরক্ষা! বলে গণ্য করা যায় না । 

বাঃ চি খা 

কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াই হয়েছিল ৫৫০ কিলোমিটার জুড়ে, লড়েছিল 
সেপ্টণাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, পরবর্তাঁ কালে যোগ দিয়েছিল স্তেপি 
রণাঙ্গনের সৈনম্তরা। এই লড়াইয়ের একট! বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকগুলি সুরক্ষিত 
লাইন ও অবস্থান নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকটা গভীর পধস্ত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় বিপুল শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদ ব্যবহার ? সেপ্টাল 
ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের আম্মিগুলি যথেঞ্ জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ পেয়ে সরক্ষিত 
তিনটি লাইন তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে ছিল বনুদুর বিস্তীর্ণ ট্রেঞ্চের জাল ও 
অবস্থান পরিবর্তন ব্যবস্থা । সম্মুখ প্রতিরক্ষারও তিনটি লাইন তৈরি কর! 
হয়েছিল । সুরক্ষিত, অবস্থানগুলির সামগ্রিক গভীরতা ১৫০ কিলোমিটারেরও 
বেশি ছিল। এই দুহ রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষার পিছনে স্তেপি রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা 
নির্মাণের এবং দনের বাম তীরে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্থরক্ষিত অবস্থানগুলি 
নির্মাণের কাজও চলছিল । এই সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত অবস্থানগুলির 
সামগ্রিক গভীরতা ৩.০ কিলোমিটার পযন্ত বাড়িয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইয়ের লক্ষ্য পূরণের জন্ত জেনারেল হেড কোয়াটার্স এক বিরাট রণনৈতিক 
সৈন্ত-সমাহারকে নিয়োগ করেছিলেন। 

সব মিলিয়ে সোভিয়েত কম্যাওড ১১টি ফিল্ড, তিনটি ট্যাঙ্ক ও তিনটি বিমান 
আমি ব্যবহার করেছিলেন ; পূর্বোক্ত ছুটিতে ছিল ৮* টি-র বেশি ডিভিশন, ১৩টি 
ট্যাঙ্ক ও মেকাঁনিকাল কোর এবং দশটি পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড--৫ই থেকে ১২ই 
জুলাইয়ের মধ্যেকার প্রতিরক্ষার উদ্দেস্তে। এই হৃত্ে একধ! ম্মরপীয় যে 
স্তালিনগ্রাঞ্দের রণনৈতিক প্রতিরক্ষার জন্ত সোভিয়েত কম্যাণড প্রায় ৫২* 


১৫৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনের জন্ত ব্যবহার করেছিলেন ৬*টির উপর ডিভিশন, 
৯টি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রঙ্দিত কোর । 

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই একাধিক রণাঙ্গনের গোষ্ীগুলির মধ্যে 
রণনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলাও সম্ভবপর করেছিল। এই লড়াইয়ের 
প্রক্রিয়াতেই ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনগুলি ওরেল এলাকাতে আক্রমণাত্মক 
অভিধান শুরু করেছিল এবং সাউথ ওয়েন্টার্ন ও সাদার্ন রণাঙ্ধন শুরু করেছিল 
সেভেরস্কি দনেৎস ও মিডস নদীগুলির উপরে । এই সব রণাঙ্গনগুলি কর্তৃক 
প্রদত্ত আঘাত শক্র সৈন্যদের বহুল পরিমাণে পেড়ে ফেলেছিল এবং কুরস্কের বিরুছে 
চাপ স্থষ্টতে তাদের ব্যবহার কর! থেকে নাৎসীদের ঠেকিয়েছিল। 

সফল আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে একটা! বড় ভূমিকা নিয়েছিল সোভিয়েত 
বিমান বাহিনী-তিনটি বিমান আমি, দূরপাল্লার বিমান চলাচল এবং বিমান 
প্রতিরক্ষ! বিমান চলাচল । সেই সময়ে বিমান বাহিনীকে অন্যতম প্রধান কর্তব্য 
দেওয়! হয়েছিল বিমান প্রাধান্ত অর্জন করার । ১৯৪৩ সালের বসম্তকালে 
কুবানে বিরাট-বিমান যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর পক্ষে শতরোত 
ঘুরে গিয়েছিল। 

কুরস্বের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অগ্ভতম 
সাফল্য হল জস্তাব্য আক্রমণাত্মক অভিযানের£জন্য বড় বড় সৈন্ত-সমাহার গঠন । 
এই সব সমাহারগুলিকে বিপদসন্কল এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীভূত কর! হয়েছিল এবং 
শাত্রদ্দের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে তাদের 
ব্যবহার করা হয়েছিল। একথা আমি আগেই বলেছি যে স্তেপি রণাঙ্গনকে 
সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের পিছনে মোতায়েন করা হয়েছিল দ্বিতীয় 
রণনৈতিক স্তর হিসাবে। 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গতিপথে বখন নাৎসী কৌজ প্রোখোরোভকা 
অভিমুখে আক্রমণ করে কুরম্বে ভেঙে ঢোকার জন্ত তাদের শেষ চেষ্টা করেছিল, 
স্তেপি রণাঙ্গনের অংশকে ( ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি, ১*ম ও হয় ট্যাঙ্ক কোর এবং 
«ম গাল আমি ) ভরোনে রণাঙ্গনে স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল। ভরোনেৰ 
রণাঙ্জন ভার দ্বার! শত্রু সৈন্যদ্দের রওন! হওয়ার লাইনে তাড়িয়ে ফিরিয়ে দিতে 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যেতে সক্ষম হয়েছিল। 
জেনারেল হেড কোয়া্টার্সের সংরক্ষিত আগিদের নিয়ে তৈরি স্তেপি রণাক্ষন 


কুরক্ধের যুদ্ধ ১৫৯ 


কেবল প্রতিরক্ষার গভীরতাকেই আরও বাড়ায়নি, প্রতি-আক্রমণেব উদ্দেশ্যে 
আগে থেকেই একটা আক্রমণকারী গোষ্ঠী তৈরি করে তোলাও সম্ভবপর 
করেছিল। ্‌ 

অতএব, কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে সোভিয়েত জামরিক 
রণনীতি মস্কো বা স্তালিনগ্রাদে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়কারের চেয়ে 
উচ্চতর স্তরে ছিল । 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সংগঠন ও পরিচালনার নীতিগুলিতেও ব্যাপক 
পরিবর্তন এসেছিল। চলতি লড়াইয়ের সৈন্যগঠনগুলির মধ্যে ট্যাঙ্ক আমি, 
গোলন্দাজ কোর ও ভিভিশনগুলিকে অন্তভূক্ত কর! সোভিয়েত কম্যাগকে সক্ষম 
করেছিল টাকঙ্ক-প্রতিরোধী ও সৈম্ত-প্রাতিরোধী প্রবল অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা এবং 
শক্তিশালী, স্থান পরিবর্তনে সক্ষম দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা! স্তর এবং সংরক্ষিত শক্তি 
সংগঠিত করতে । 

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময়-_-তিন মাসেরও 
বেশি, পাওয়া গিয়েছিল। তার দরুণ রণাঙ্গন ও আমি কম্যাগ্ডারদের পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল লড়াইয়ের পুঙ্খান্ুপুঙ্খ পরিকল্পনা! করা, শক্ত সুরক্ষিত অবস্থান 
তৈরি করা এবং সহযোগিতা! সংগঠিত কর! । কুরক্কে প্রতিরক্ষা সংগঠিত হয়েছিল 
লড়াইয়ের গতিপথে সোভিয়েত সৈন্যদের সঞ্চিত অভিজ্ছতাঁর উপর ভিত্তি করে ।১ 

প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার পক্ষে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাব্য গতিমুখ নির্ধারিত 
করা এবং প্রধান প্রয়াস সেধানে কেন্দ্রীভূত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কুরস্ক 
অভিক্ষেপের উত্তরাংশে আত্মরক্ষা মূলক লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে সেপ্টাল 
রণাঙ্গনের কক্যাগার প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করলেন এক অংশে যাঁ ৯৫ 
কিলোমিটার অর্থাৎ ওলখোভাতক এলাকায় সম্মথ রণাঙ্গনের মোট দৈর্ঘ্যের ৩১ 
শতাংশে বিসভৃত। সেখানে তিনি পদাতিক সৈন্য-গঠনগুলির ৫৮ শতাংশ (২৪ 
ভিভিশন ), ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ৮৭ শতাংশ, এবং গোলন্দাজ্দের 
৭* শতাংশকে জড়ো! করলেন । সম্মুখ রণাঙ্গনের বাকি অংশের (২০ কিলো- 


১ আস্মরক্ষামূলক লড়াই সংগঠিত কর! ও পরিচালন! কর। সম্বন্ধে মতৈক্য প্রতিষ্টা 
অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিল ১৯৪৩ সালের গোড়ায় সৈম্যদের মধ্যে প্রচারিত খসড়া ফিল্ড 
সাভিস রেগুলেশনস এবং ইনষট্রীকশনস্‌ অন রেকোনেসণস আও অর্গানাইজেশন অধ ফিজ্ড 
ফর্টিফিকেশনস ৷ 
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মিটারের বেশি ) প্রতিরক্ষার জন্য রণাঙ্গনের কম্যাপ্ডার মাত্র ১৭টি পদাতিক 
ডিভিশন এবং চারটি পদাতিক ব্রিগেড (পদাতিক ফৌজের ৪২ শতাংশ ), 
ট্যাঙ্কের ১৩ শতাংশ এবং গোলন্দাজদের ৩* শতাংশ রাঁখলেন। লক্ষ্য করার 
বিষয় যে ১৩-শ আমি যে শত্রুর আক্রিমণের প্রধান ক্ষেত্রকে রক্ষা করছিল (তাঁর 
প্রতিরক্ষা এলাকা ছিল রণাঙ্জনের মোট এলাকার ১১ শতাংশ মাত্র) তাকে 
রণাঙ্গনের গোলন্দাজ ও মর্টার রেজিমেন্টগুলির ৩৭ শতাংশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 
তার মধ্যে ছিল জেনারেল হেড কোয়া্টার্স তার সংরক্ষিত শক্তি থেকে এই 
রণাঙ্গনের হাতে যত গোলন্দাজ ইউনিট দিয়েছিল তার ৫* শতাংশ । 

ভরোনেধঝ রণাঙ্গনের কম্যাগ্তার ভেবেছিলেন যে শত্রু খুব জন্ভব 
বেলগোরোদের পশ্চিম্বের এলাকা থেকে ওবোয়ান অভিমুখে এবং বেলগোরোদ 
থেকে কোরোচ! অভিমুখে আক্রমণ করবে । কাজেই তিনি রণাঙ্গনের ফৌজের 
বৃহত্তর অংশকে মাঝখানে ও বা পাশে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন ১৬৪ কিলোমিটার 
চওড়া একটি ক্ষেত্র! এই ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত পর্দাতিক ডিভিশনের ৮৩ শতাংশ 
( ৩৫টির মধ্যে ২৯টি ), ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের প্রায় ৯* শতাংশ এবং 
গোলন্দাজদের ৮৬ শতাংশের বেশি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন । এই ক্ষেত্রের বাকি 
অংশের (প্রায় ৮* কিলোমিটার, অর্থাৎ সন্মুখ রণাঙ্গনের ৩২ শতাংশ) প্রতিরক্ষা 
জন্য তিনি কেবল ছটি পদাতিক ডিভিশন (মোট ডিভিশনের ১৭ শতাংশ ), 
ট্যাঙ্কের ১০ 'শতাংশ এবং গোলন্দাজদের প্রায় ১৪ শতাংশ রেখেছিলেন । 
শত্রু যেহেতু ছুই দিক থেকে আক্রমণ করবে বলে মনে করা হয়েছিল জনবল ও 
বৈষয়িক সম্পদ আমিগুলির মধ্যে প্রায় সমভাবে বন্টন করা হয়েছিল । ভরোনেক। 
রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। 

কুরস্থের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টা ছিল তার গভীরতা, কয়েকটি প্রতিরক্ষা 
লাইন নির্মীণের মারফৎ তা তৈরি হয়েছিল।. এতে নেগুলিকে কেবল 
সুশ্িত এবং ব্যাপক সাজোয়া আক্রমণ সহ করতে সক্ষম করেনি, আক্রমণাত্মক 
অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হলে নবাগত সৈন্যদের অনুকূল অবস্থান নিতেও 
সক্ষম করেছিল । কুরস্কের লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যেই ইঞ্জিনিয়াররা রণভৃমিকে 
১৫* কিলোমিটার গভীর পর্যস্ত পাঁচটি এবং কোনও কোনও দিকে ছটি পর্যস্ত 
প্রতিরক্ষা লাইন দিয়ে সংগঠিত করেছিল! 

প্রতিপক্ষ! ব্যবস্থা যেহেতু আগে' থেকেই তৈরি হয়েছিল এবং পরিকল্পনার 
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মধ্যে পরবর্তী প্রতি-াক্রমণের বন্দোবস্ত ছিল, কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক ড়াই 
কেবল তার বিপুল গভীরতার জন্যই বিশিষ্ট ছিল না; টসন্ ও অন্ত্রশস্ত্রের দ্বনত্থের 
দ্বিক থেকেও বিশিষ্ট ছিল। উদাহরণন্বরূপ, সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রাজনের 
অধীন অংশগুলির তিনটি আমি এলাকার সব কটিতেই প্রধান প্রধান গতিমুখে 
সৈম্তর। আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল। কতকগুলি জারগায় সৈশ্তর! 
রণাঙ্গনের সন্মুখস্থ লাইনগুলির উপর অবস্থান নিয়েছিল (উদাহরণন্বরূপ, 
ভরোনেধ রণাঙ্গনের অগ্রবত্তাঁ প্রতিরক্ষা লাইনে মোতায়েন ছিল ৩৫তম 
ইনফ্যান্টি কোর )। 

চলতি লড়াইয়ে নিয়োজিত সৈন্ত ও সমরোপকরণের ঘনত্ব স্তালিনগ্রাদের 
লড়াইয়ের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। স্তালিনগ্রাদদে কোতেলনিকোভে। অংশে 
৫১তম আগির প্রত্যেক ভিভিশন ৩৫ কিলোমিটার ব্যাপী সম্মুখ রণাঙ্গন রক্ষা 
করেছিল এবং প্রতি কিলোমিটারে ২৪টি কামান ও মর্টার ও ০৭টি স্বয়ংচালিত 
কামান ছিল। কুরস্কে সেপ্টাল রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রতি 
ডিভিশন ৭৪ কিলোমিটারের বেশি রণাঙ্গন রক্ষা করেনি ; প্রতি টিক্ক 416 খের 
৩৫টি কামান ও মর্টার (৭৬ মিলিমিটার ও তার বেশি ) এবং ৫'২টি ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ং-চালিত কামান ছিল। 

মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের সময়ে যেমন একস্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা ছিল তার বদলে কুরস্কে সৈন্রা প্রতিরক্ষার ছুই স্তর বিশিষ্ট বিন্যাসে 
নিয়োজিত হয়েছিল। ভরোনে রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শুরুতে 
প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে চারটি ফিল্ড আমি রাখা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় স্তরে রাখা 
হয়েছিল একটি ট্যাঙ্ক আমি ও একটি ফিল্ড আমি। সেপ্টাল রণাঙ্গনের প্রথম 
স্তরে পাচটি ফিল্ড আমি ছিল এবং দ্বিতীয় স্তরে ছিল একটি ট্যাঙ্ক আমি। 
ছিতীয় স্তরগুলি ছাড়াও কণাঙ্গনের কম্যাগারদের শক্তিশালী সংরক্ষিত শক্তি 
ছিল, তার মধ্যে ছিল পদাতিক ও ট্যাঙ্ক সৈন্ভ-গঠন, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক 
প্রতিরোধী ইঞজিনিয়ার ও অপরাপর ইউনিট । 

শত্রুর প্রধান শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ক্ষেত্রগুলিতে যুদ্ধমান রণাঙ্গনের ফিল্ড 
আমিগুলির জিম্মায় ৩২ কিলোমিটার ( ১৩শ আমি ) থেকে ৩৬৪ বিদ্রক ভি 
(৬ গান আম্ি) পর্ধস্ত বিভৃতি লাইন দেওয়া হয়েছিল, স্তালিনগ্রাদের 
লড়াইয়ে যেখানে শত্রুর প্রধান আক্র্থণের দিকের আমিগুলির এলাক। ৭০ থেকে 


৯৯ 
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৯* কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । অগ্রধান আক্রমণের দিকগুলিতে ভর়োনেঝা 
ও সেপ্টাল রণাঙ্নের আমিগুলি ৮* থেকে ৯৭ কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন কক্ষ 
করেছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অধিকাংশ আগ্সিই ছিল এক ভ্যরে 
সংগঠিত (সমস্ত কোরগুলি একটিই লাইনে বিস্তৃত হয়ে ছিল ), তাদের পিছনে 
ছিল প্রবল সংরক্ষিত শক্তি। সেপ্টণশ রণাঙ্গনের ১৩-শ আমি ছিল একমাত্র 
আঁগি যার দুই স্তর বিশিষ্ট গঠন ছিল ( প্রত্যেক স্তরে ছুটি করে পদাতিক 
কোর ছিল )। 

আম্নিগুলির একস্তর বিশ্যাস, অবশ্তু, আগেকার আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের 
সময়ে যা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক আলাদা হয়ে গিয়েছিল পদাতিক 
কোরের আবার পত্তনের পর, এই কোরগুলির লড়াইয়ের সময়কার গঠন 
সাধারপত ছুটি স্তর নিয়ে তৈরি। এতে করে ব্যহ-রচিত প্রতিক্ষার এলাকার 
শত্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, সেগুলি এখন সমস্ত পদ্দাতিক ডিভিশনের প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশের ছার! রক্ষিত হচ্ছিল, কেবল একটি কি ছুটি ডিভিশনের সংরক্ষিত 
শক্তির হিসাব রাখা হচ্ছিল। 

সাজোয়া ও যস্ত্রসঙ্জিত কোর সমন্বিত ও আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্ত তৈরি ট্যাঙ্ক আমিগুলি এইসব পরিস্থিতিতে রণাঙ্গনের কম]াগ্ডারের হাতে 
চলতি লড়াইয়ের সময়কার প্রতিরক্ষা! কর্তব্য সমাধা করার পক্ষে শক্তিশালী 
উপকরণ হয়েছিল। এ কথা লক্ষ্য করা উচিত যে ১৯৪৩ সালের শ্রীন্মকালের 
আগে ট্যাঙ্ক কোর ও আগিদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রধানত প্রতি- 
আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক 
পর্ধায়ে সেগুলিকে এই উদ্দেশ্তে এবং ঘতটা গভীর ধরে লড়াই চলছিল সেই 
জায়গার মধ্যেকার অবস্থানগুলিকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার কর! হচ্ছিল, এতে 
তাদের স্থিতি অনেকাংশে বেড়েছিল। 

কুরক্কে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার সক্রিয়তা, আগেকার আত্মরক্ষামূলক লড়াই- 
গুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এর প্রকাশ হয়েছিল ঠেকানর উদ্দেশ নিয়ে 
আগে থেকে কামান ও বিযান থেকে বোম! বর্ষণের মধ্যে, অগ্রসরমান শক্ত 
সৈশ্দের উপর আমাদের গোলন্সাজের প্রবল আঘাতের মধ্যে, সময়মত প্রতিরক্ষা 
লাইনে মোতায়েন হওয়ার ফধ্যে, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়ে বৃহদাকারে 


কুরস্কের যুদ্ধ ১৬৩ 


স্থকৌশলী চালাচালির মধ্যে এবং শক্রকে ছত্রভঙ্গ কর! ও হৃত অবস্থান 
পুনরুদ্ধার করার উদ্দেস্তে শক্রদদের ঢুকে পড়া অংশের উপর শক্তিশালী 
প্রত্যাখাত করার মধ্যে। 

কামান ও বিমানের প্রতি-প্রস্তাতি শক্রর প্রথম দিককার আঘাতকে হুর্বল 
করে দিয়েছিল, তার কম্যাণ্ড ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছিল, এবং তার 
আক্রমণাত্মক অভিযান দেড় থেকে ছু ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল । একথা 
অবশ্তই বলতে হবে যে প্রতিংপ্রস্ততি সংগঠনে গুরুতর ত্রুটি ছিল। উদাহরণ 
স্বরূপ, বিমান থেকে আঘাঁতগুলি ছড়ানো-ছিটান ছিল। বিমান বন্দরের উপর 
আক্রমণগুলি প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। কারণ অধিকাংশ জার্মান বিমানই 
তখন আকাশে । কামানের অগ্রিবর্ণও যথাযথভাবে ব্যবহার কর! হয়নি । 
প্রায়ই এমন জায়গায় গোলা ছোড়া হয়েছিল যেখানে শত্রু সৈন্য ব1 অস্ত্রশস্ত্র 
ছিলনা । ভরোনেৰ রণাঙ্গনে প্রতি-প্রস্ততি অপেক্ষাকৃত কারধকর ছিল, তারা 
যথাযথ সময়ে শত্রু সৈন্য ও ট্যাঙ্কের উপর আঘাত করেছিল । 

সবচেয়ে শক্তিশালী মুখোমুখি প্রতি-আক্রমণ করেছিল ভরোনেক রণাঙ্গনের 
সৈম্তর। প্রোখোরোভক। এলাকায় । এই সঙ্র্ষে জড়িত ছিল ছুটি সোভিয়েত 
ট্যাঙ্ক আমি ও তিনটি ফিল্ড আমি । যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন করেছিল ্তেপি 
রণাঙ্গন থেকে স্থানান্তরিত ৫ম গাভ'স ট্যাঙ্ক আগি ও ৫ম গাভ'স আমি, ২য় ও 
১৭-শ বিমান আগি তাদের সাহায্য করেছিল, ১৩ই জুলাইয়ের এই সঙ্ঘর্ষে 
শত্রু গোঠীর গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং নাৎসী কম্যাণ্ড বাধ্য হয়েছিল 
' প্রোথোরোভক! অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিতে ও দক্ষিণ 
থেকে ভেঙে কুরস্কে ঢোকার প্রয়াস পরিত্যাগ করতে । 

মাটিতে লড়াইয়ের রণকৌশলও কুরস্কের যুদ্ধে বিপুলভাবে পরিবতিত 
হয়েছিল। যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ, পর্দাতিক কোর, ডিভিশন, 
রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ানগুলিতে যুদ্ধরত সৈন্ভ গঠনের গভীরতা অনেক বাড়ান 
সম্ভবপর করেছিল। রেজিমেণ্ট ডিভিশন ও কোরগুলিকে প্রতিরক্ষার জন্য 
সন্ীর্ণতর ক্ষেত্র দেওয়া হয়েছিল। ব্যহ রচনার এলাকার প্রতিরক্ষার গভীরতা 
বাঁভাতে এবং সেগুলিকে আরও স্থিতিশীল করতে বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলির 
কেন্জ্ীভূত ইউনিটগুলি ছুই সারে বিশ্যাস কর! হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় 
লাইনে সৈম্করা যখাসময়ে মোতায়েন হয়েছিল । যেদিক দিয়ে শত্রুর আক্রমণের 
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সম্ভাবন। সমধিক সেইখানে বাহ রচনার স্তরে বিপুল শক্তি জড়ে৷ করার নীতিকে 
আরও ধিকশিত করা হয়েছিল । 
ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী গ্রতিরক্ষার উদ্তেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাথমিক 
পর্ধায়গুলিতে এগুলি গভীর পর্যস্ত তৈরি করা হয়নি । প্রতিরোধের প্রধান 
লাইনে অবস্থিত পথক ট্যাক্ষবিরোধী এলাকা হিসাবে এদের সংগঠিত করা 
হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালে আমির ও রণাঙ্গনের গোটা প্রতিরক্ষাগুলির 
সমগ্র গভীরতা ও সন্মুখভাগের প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি জুড়ে এগুলি পরিকল্পিত 
ও সংগঠিত হয়েছিল । প্রধান উপারানগুলি ছিল ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী শক্ত বিন্দু, 
এগুলি একত্রিত হয়েছিল ট্যাঙ্ক প্রতিরোধক এলাকাগুলিতে। এর ফলে 
ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী শক্তবিনুগ্তলির পরম্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সহযোগিতা! গড়ে 
তোলা ও অগ্নি নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভবপর হয়েছিল । 
কুবস্কের ট্যাঙ্ষপ্রতিরোধী প্রতিরক্ষা অত্যন্ত জবরান্ত ছিল। এটা সম্ভবপর 
হয়েছিল অধিকাংশ ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তবিদ্দু ও ট্যাঙ্ক বিরোধী এলাকাগুলিকে 
পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির মাঝে মাঝে বসান, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলির 
মধ্যে অগ্নিবর্ষণের ঘনিষ্ঠ সমন্থয়, প্রতিবন্ধকগুলির ব্যপক ব্যবহার এবং সংরক্ষিত 
শক্তির মধ্যে ট্যা্ক-প্রতিরোধী উপকরণের প্রচুর সমাবেশের ফলে। 
ট্যাক্ষ-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিল ট্যাঙ্ক 
নিরোধক প্রতিবন্ধক ও কাঠামোগ্তলি, বিশেষ করে মাইন ক্ষেত্রগুলি। এগুলিকে 
কেবল প্রতিরোধক প্রধান লাইনের সামনে ও ভিতরেই বসান হয়নি, চলতি 
জড়াইয়ের এলাকার সমগ্র গভীরত! জুড়েই বসান হয়েছিল । 
রণভূমির সংগঠনও বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করেছিল । এর প্রধান উপাগানগুলি 
ছিল ট্রেঞ্চ ও প্রবেশগলিগুলি। | 
ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে লড়াইয়ের দায়িত্বশীল কাজগুলি 
দেওয়া হয়েছিল গোলন্দাজদের উপর | শক্রর প্রধান আক্রমণের বিনদুগুলিতে 
তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে এদের ব্যবহার করা হয়েছিল৷ 
রেজিমেপ্ট ও ব্যাটেলিয়নগুলি গোলক্দাজ এরং ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী গোলন্াজ 
ব্যাটেলিয়নগুলির সর্বকাই খোল! অবস্থান থেকে সরাসরি অগ্রিবর্ষণের জন্য ব্যবহার 
কৰা হত। ফাঁকা চার্জওয়াল! ও শক্ত অস্তসার সম্পন গোল! ব্যাপকভাবে 
ব্যবস্ৃত হফ়েছিদগ। প্রথম প্তরে বিন্যস্ত ডিভিশনগ্তলিতে শক্তিশালী গোলন্দাজ 


কুরক্ষের যুদ্ধ ১৬৫ 

গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল । 

বিমান যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্পন্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আমাদের বিমান-প্রতিরোধী 
গোলন্দাজর! | সুসংগঠিত বিমান-প্রতিরক্ষা বিমান প্রাধান্ত অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিল। রণক্ষেত্রে বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজের স্থকৌশলে চালাচালি 
করা লুফতওয়াফের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একট প্রধান উপাদান ছিল। 

পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় এবং পৃথকভাবে প্রতিরক্ষা এলাকা- 
গুলিতে সাজোয়! শক্তিগুলির সুপরিকরিত ব্যবহার সোভিয়েত প্রতিরক্ষার 
স্থিতিশীলতা বহুল পরিমানে বাড়িয়েছিল। পদাতিক সৈন্তগঠনগুলির সঙ্গে 
সাধারণভাবে যুক্ত পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেস্টগুলিকে সাধারণ প্রত্তিরক্ষার 
প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় লাইনেই মোতায়েন করা হয়েছিল। বন্ধ ট্যাস্ককে 
যুদ্ধরত পদাতিক সৈন্যগঠনের বেশ ভিতরে রাখা হয়েছিল এবং ট্যান্কের দ্বারা 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে সব এলাকায় সেখানে অতফিতে আঘাতের জন 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেন্টের কতক 
অংশকে মোতায়েন করা হয়েছিল দ্বিতীয় লাইনের, কখনও কখনও গোটা 
আমির প্রতিরক্ষা পিছনে, তারপর লড়াইয়ের গতিপথে তাদের বিভিন্ন সুরক্ষিত 
অবস্থানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ট্যাঙ্ম বাহিনীগুলি প্রতিরক্ষাকে 
জমাট বীধিয়ে দিচ্ছিল। সীজোয়! শক্তির এই ধরনের নিয়োগ এই ধরণের 
প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত স্থিতিশীল ও সক্রিয় করেছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিমানবাহিনী ব্যবহারের 
একটা উল্লেখযোগ্য ফল হল স্থলবাহিনীগুলির সঙ্গে তার সহযোগিতা! আরও 
উন্নত হওয়া, প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী লাইনের জন্ত লড়তে গিয়ে আমাদের 
বিমানগুলি ব্যহরচনার এলাকাগুলিতে শত্রদ্দের ট্যাঙ্ক ও মোটর সঙ্জিত 
পঞ্গাতিকদের ধ্বংস করেছিল, শত্রুদের সংরক্ষিত শক্তিকে লড়াইয়ের এলাকা 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং আমাদের সৈগ্যদের প্রতি-আক্রমণে সাছাষ্য 
করেছিল। এই সময়েই আমাদের আক্রমণকারী বিমান সর্বপ্রথম বৃহদাকারে 
১৫ ও ২৫ কিলোমিটার ফাকা চার্জওয়াল! ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী বোমা বাবহার 
করল। 

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় আমাদের বিমান বাছিনীর 
ক্রটিগুলিকেও উদঘাটিত করেছিল । তারমধ্যে সবচের়্ে বড় ত্রুটি হল শক্র 


১৬৬ কুরকের যুদ্ধ 


আক্রমণাত্মক অভিঘান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আঘাত করতে আমাদের 
বিমানের ব্যর্থতা । আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রথম তিন বা চার ঘণ্টা 
আমাদের সৈন্যরা! বস্তত বিমানছত্ত্র ছাড়াই ছিল। আমাদের আক্রমণকারী 
এবং বোমবর্ষপকারী বিমানগুলির যুদ্ধ প্রয়াস দুর্বল ছিল। উপরন্ত আক্রমণ কারী 
ও বোমাবর্ষণকারী বিমানগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর যথেষ্ট ভাল করে নির্দেশ 
দেওয়া! হয়নি । 

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের লড়াইয়ের সংগঠনে ও পরিচালনায় উপরোক্ত ও 
অন্যান্য ত্রুটি সত্ধেও শত্রুর প্রধান সৈশ্যসমাহাগুলিকে বিচর্ণ করা হয়েছিল এবং 
গ্রতি-আক্রমণাত্মক অন্ভিযানের পক্ষে অন্থকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। 

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণত্মক অভিযানের অনেকগুলি অস্তগিহিত বৈশিষ্ট্য 
ছিল। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিয়োক্তগুলি। এর প্রস্তুতি হয়েছিল 
সমগ্র জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে রণনৈতিক ভাটার সময়ে। তখন কোনও 
প্রতিত্বম্ীই আক্রমণাত্মক অভিযান করছিল না । ততদ্দিনের মধো সোভিয়েত 
সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর চেয়ে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। 
ফলত মস্কো ও স্তালিনগ্রাঙ্দে প্রতি-আক্রমণের সময়কার চাইতে পারম্পরিক 
শক্তি সম্পর্ক তার পক্ষে অনেক অন্থকূল ছিল। 

সোভিয়েত কম্যাণ্ড মস্কো! বা স্তালিনগ্রাদের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি 
শক্তি নিয়ে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছিলেন। সোভিয়েত 
সেনাবাহিনী এখন বিপুল পরিমাণ অস্ত্শস্বে সুসজ্জিত ছিল। ফলত আরও 
বেশি জনবলও ব্যবহৃত হয়েছিল। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের প্রতি-আক্রমণে 
নিয়োজিত ছিল তিনটি রণাঙ্গন, আর কুরস্কের ছিল পাঁচটি । শ্তালিনগ্রাদে 
সোভিয়েত ফৌজের মস্কোর তুলনায় ৭৬ গুণ কামান ছিল এবং ৩ গুণ ট্যাস্ক 
ছিল। কুরস্কের আক্রমণাত্মক অভিযানে দুই-ই তাদের অনেক বেশি ছিল। 
এই সমস্ত গ্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনাকে এবং পরিচালনার রূপ ও পদ্ধতিগুলিকে 
বহুল পরিমাণে পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল। 

মন্তো ও ম্তালিনগ্রাদে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রন্তাতি নেওয়া 
হয়েছিল ও পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল কঠিন আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের মধ্যে । 
কুরদ্বে অবস্থাটা অন্তরকম ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্কে প্রতি- 
আক্রমণাত্মক 'অভিঘানের পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন এবং ত! রূপাঁয়নের 


কুর কের যু ১৩৭ 


জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী নিতে " পরেছিলেন শক্রর আক্রমণাত্মক অভিযাঁন 
শুর করার অনেক আগে। ১৯৪৩ সালের বসস্তকাঁলে, যখন শ্্রীত্মের জন্য 
নাৎসীঙ্গের পরিকল্পনা মোটামুটি পুরোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । আগেই আমি 
বলেছি যে ভাবনাটা ছিল শত্রুকে প্রথমে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে নিরক্ত করা 
এবং তারপর প্রতি-আক্রমণাতআ্ক অভিযান চালিয়ে তাকে খতম কর! ও তার 
মধ্যে দিয়ে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিস্থিতি স্থা্টি করা । এই 
লক্ষ্য সাধিত হওয়ার কথা ছিল ছুটি আক্রমণাত্মক অভিযানের ভিতর দিয়ে, 
একটি ওরেল অতিমুখে, অন্যটি বেলগোরোদ ও খারকত অভিমুখে । 

ওরেল অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা লড়াইয়ের আত্মরক্ষা- 
মূলক পর্যায়ের আগেই করা হয়েছিল। এর ফলে সম্ভব হয়েছিল সৈন্যদের জন্য 
ধার্য কর্তব্য সুস্পষ্ট করা এবং ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টাল রণাঙ্গনগুলির 
অন্থকৃল এক অর্ধবৃত্তাকার অবস্থানের স্থযোগ নেওয়ার উদ্দে্ঠ নিয়ে প্রয়োজনীয় 
শক্তি গড়ে তোলা, যাতে শত্রুদের ওরেল গোষ্ঠীকে দুখণ্ড করে ফেলা যায় ও 
তাকে ধ্বংস করা যায়। ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্নগুলিকে তাদের কর্তব্য 
ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল শত্রু আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার আগেই, 
সেপ্টাল রণাঙ্গনকে দেওয়া হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলতে চলতে । 

বেলগোরোদ ও খারকভ অভিমুখে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি 
হয়েছিল অন্য লাইন ধরে। এখানে লড়াইয়ের পরিকল্পনা! এবং রণাঙ্গনগুলির 
কর্তব্য নির্ধারণ ও সেগুলির নির্দিষ্টকরণ হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চলতে 
চলতে । এই ক্ষেত্রের আকৃতি সম্ভবপর করেছিল সুমির পূর্বাঞ্চল থেকে দক্ষিণ- 
পূর্ব অভিমুখে এবং চুগুইয়েতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিম অভিমুখে সমকেক্দজ্রিক 
আঘাত দিয়ে বেলগোরোদ ও খারকভের মধ্যেকার নাৎসী সৈন্ত-সমাহারগুলিকে 
ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্টে একটা অভিযান শুরু করা। কিন্তু আক্রমণাত্মক 
অভিযানের সময় খন এল তখন ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের বেশির ভাগ 
সৈন্য বেলগোরোদের পশ্চিমে কেন্দ্রীভূত কর! হুল। বৃহদাকারের চলাচল 
এড়ানর জন্য এবং লড়াইয়ের প্রস্ততি ত্বরাদ্িত করার জন্য সিদ্ধান্ত হল যে শক্রর 
গোটা ফৌজের মধ্যে দিয়েই সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল আঘাত কর! হবে ও 
তাকে হুভাগে ভাগ করে ফেল! হবে। 

সোভিয়েত সৈন্তদের জণ্ত লড়াইয়ের একট! সাধারণ পরিকল্পন! তৈরি কার, 


১৬৮ কুরক্কের মু 


লড়াইয়ের ধন অনুযায়ী সৈম্ত সমাহারগুলি গড়ে তোলা এবং শত্রু আক্রমপাত্মক 
অভিযান গুরু করার আগেই বৃহৎ রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি জড়ো করা 
রণাজনগুলিকে সাহায্য করেছিল আত্মরক্ষা থেকে প্রতি-আক্রমণ চলে যাওয়ার 
জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে ফেলতে । উদাহরণন্বরূপ সেপ্রাল রণাঙ্গন 
আত্মুরক্ষামূপক লড়াই শেষ করার পাচদিন পরে এবং ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙন 
দশ দিন পরে আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যেতে পেরে,ছল। 

প্রশ্ন উঠতে পারে যে ওরেলের লড়াইয়ে জনবল ও বৈষয়িক অম্পদে যথেষ্ট 
্রে্ঠতা থাকা সন্ধেও এবং অবস্থানের দিক থেকে শত্রু সৈন্ত-সমাহারকে মোটামুটি 
ঘ্বিরে থাকা সত্বেও কেন আমাদের সৈন্যরা তাদের একটা পকেটে আটকে ফেলে 
তারপর ধ্বংস করল না। আমাদের মতে এর উত্তর হল যে ওয়েস্টার্ন ও সেপ্টল 
রণাজনের সৈগ্রা শত্রুদের প্রত্যাহারের গতিপথগ্তলিতে পৌছতে এবং তাঁর 
সরবরাহ লাইন কেটে দিতে সক্ষম হয়নি । জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের 
সংরক্ষিত শক্তি (১১-শ আমি ও ৪ ট্যাঙ্ক আমি) ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত 
হয়েছিল অত্যন্ত দেরিতে এবং তাদের ব্যবহার হয়েছিল শক্র সরবরাহ কেটে 
দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আক্রমণ জোরদার করার জন্য নয়, ১১-শ গাল আমির 
পাশের দিকে কর্তব্য পালনের জন্ত । সেপ্টাল রণাঙ্গন শত্রর চলতি লড়াইয়ের 
লৈশ্ত-গঠনের অধচেয়ে প্রবল জায়গায় উত্তর থেকে কুরস্কের উপর এগোনর জন্য 
ঘে আক্রমণ গোষ্ঠী আগে নিয়োজিত হয়েছিল__তাদের মুখোমুখি আক্রমণ 
করছিল। এর ফলে শক্র সক্ষম হয়েছিল অপেক্ষাক্কত সুত্র এলাকার মধ্যে স্থনিপুণ 
এবং ওরেল অভিক্ষেপের পাশের দিকের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে দ্রুত 
নতৃন শক্তি যোগান দিতে, ক্রমশ এই ক্ষেত্র থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে, 
সন্মুখলমরের লাইনকে ছোট করতে এবং অস্তবর্তা লাইনগুলিতে সৈম্তের 
গন্ভীরভ। বাড়াতে । 

যেসব যাহিনী আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে অংশ নেয়নি তাদের নিয়োগ করে 
এক ব্যাপক রখক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমপাত্মক অভিযান শুরু করা ছিল কুরস্কের 
লড়াইয়ে প্রদদশিত সোভিয়েত যুদ্ধকলার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। শত্রুর ওরেলস্থ 
সৈশ্ট-সমাহারের বিরুদ্ধে ওয়েস্টান” ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযাঁন 
নাৎসী কম্যাগ্তকে বাধ্য করেছিল উত্তর দিক থেকে কুরম্ক অতিমুখে তাষ্গের 
জান্রমণকফে খাছিয়ে দিতে এবং গুরেলের উত্তর ও পূর্ব খেকে সোভিয়েত 


কুরক্কেন যুদ্ধ ১৬৯ 


আঘাতের মোকাবিলা করার জন্য চাঁরটি প্যানৎসার ও একটি মোটর-স্ভিত 
ভিভিশনসহ সাতটি ভিভিশনকে প্রধান আক্রমণকারী সৈন্-সমাহার থেকে 
প্রত্যাহার করতে । 
কুরস্কে প্রতি আক্রমণাত্মক অভিযানে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার 
করা হয়েছিল। এই রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি ছিল সেই অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ 
হাতিয়ার যার সাহায্যে সোভিয়েত স্প্রীম কম্যাণ্ড বিভিন্ন অংশে শক্তিগুলির 
পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে ফেলেছিলেন শক্রর উপর প্রাধান্য অর্জনের উদ্দেস্টে। 
প্রস্ততি পবে এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে আক্রমণকারী গোষ্ঠী 
গঠনের জন্ত এবং আক্রমণাত্মক অভিযানে ও শত্রুর 'প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত 
করায় রণাঙ্গনগুলির প্রয়াসকে জোরাল করার জন্য রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তি 
ব্যবহার করা হয়েছিল। 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিঘানের প্রস্তুতির সময়ে জেনারেল হেড,কোয়া্টার্সের 
রক্ষিত শক্তি স্তেপি রণাঙ্গনকে৯ ব্যবহার করার পরিকল্পন! করা হয়েছিল। 
১২ থেকে ১৮ই জুলাইতে আক্রমণাত্মক অভিযান যখন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে 
গিয়েছিল, তখন ওয়েস্টান ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনকে জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের 
রক্ষিত শক্তি থেকে একটি ফিল্ড আমি ও ছুটি ট্যাঙ্ক আমি দিয়ে তাদের শক্তি- 
বৃদ্ধি কর! হয়েছিল । 
রণাঙ্গনগুলির হাতে দেওয়া! রণাঙ্গনগ্তলি কর্তৃক আক্রমণাত্মক অভিযানের 
সাফল্যগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপর উল্লেখযোগ প্রভাব বিস্তার করেছিল 
এবং লড়াইয়ের গতিপথে যে সব সন্বট দেখা দিচ্ছিল তা অতিক্রম করা সম্ভপর 
করে তোলে । এ কথ! অবশ্যই বলা দরকার যে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির 
নিয়োগ সব সময়ে ক্রটিহীন হয়নি । ১১-শ আম্িকে দেরি করে লড়াইয়ে 
নামান হয়েছিল কারণ এই আগি লড়াইয়ের এলাকা থেকে বছদুরে ছিল, 
বথাষথ প্রস্ততি ও যথেষ্ট গোলাবারুদ ছাড়াই তাকে তড়িঘড়ি যুদ্ধে নামাতে 


১ স্তেপি ডিষ্রিক্ট-এর গঠন নানারকমের ছিল। ১৯৪৩-এর ১ল। জুলাই, কুরম্বের যুদ্ধের 
ঠিক আগে, এর গঠন ছিল নিষ্মরূপ ? এর্থ গার্ডস, ৫ম গার্ডস, ২৭তম, ৪৭ তম, ৫৩তম ফিল্ড 
আমি, «ম গার্ডস ট্যাঙ্ক ও «ম এয়ার আপ্মি, ওয় গার্ডন এবং ৪র্থ গার্ডস ট্াঙ্ক কোর, ১* ম 
ট্যাঙ্ক কোর, ১ম ও ২য় মেকানাইজড কোর, গার্ডস মেকানাইজড কোর এবং ওয়, «হম ও ৭ম 
ক্যাভালরি কোর ( সব কটি গার্ডস )। 


১৭০ কুরস্কের যুদ্ধ 


হয়েছিল। ফলত একে নামান প্রত্যাশিত ফল দেয়নি । 

এই রকমই, ৪র্থ ট্যাফ আগিকেও দেরিতে নামান হয়েছিল। বোঁলখত 
এলকায় শক্ররা অনেক সংরক্ষিত শক্তি এনে ফেলার এবং তার! শক্তিশালী 
অবস্থান নেওয়ার পর। ৪র্থ ট্যান্ক আমি ও ১১-শ গার্ডস আমির তাদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। আক্রমণটা আরও জোরাল 
করে এগোনর সময় ও সুযোগ দুইই আমরা হারিয়েছিলাম । আমাদের 
মতে, ৪র্থ ট্যাঙ্ক আন্সিকে বোলধভ এলাকা, যেখানে তাদের আর দরকার ছিল 
না, সেখানকার বদলে খোতিনেৎস আক্রমণে নামান উপযুক্ত হত। জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে স্থানাস্তরিত ৩য় গার্ডস 
ট্যাঙ্ক আমকে শত্রুর স্থরক্ষিত অবস্থানগুলি ভেদ করতে যথাসম্ভব স্থঘকভাবে 
ব্যবহার কর! হয়নি এবং একে ওয়েস্টার্ন অথবা! সেপ্টল রণাঙ্গনে সাফল্যগুলির 
হযোগ নেওয়ার জন্য আরও ফলগ্রদভাবে ব্যাহার করা যেত । 

একটা ব্যাপক রণাঙ্গনে সোভিয়েত আক্রমণ নাৎসী কম্যাণ্ডর পক্ষে কুরস্কের 
উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত তাদের ইউনিটগুলিকে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন 
শক্তি পাঠানর সম্ভাবনা সীমিত করে দিয়েছিল । 

কুরস্কে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক অভিযান গেরিলা সৈনাদের সঙ্গে আগের 
চেয়ে ঢের বেশি সহযোগিতায় চালান হয়েছিল । কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতির 
সময়ে গেরিলাদের নিদিষ্ট কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি সৈন্যবাহিনীর 
পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বোলকভ ও ওরেলের 
জন্য কঠোর লড়াইয়ের নাৎসী হাইকম্যাণ্ড যখন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ওরেল 
এলাকায় সংরক্ষিত শক্তি পাঁঠাচ্ছিল, তখন তারা শত্রুদের সরবরাহ যাওয়ার 
পথের উপর আক্রমণ করেছিল। এমনি আরও অনেক কিছু ছিল। এর ফলে 
জার্মীন কম্যাণ্ড ভাক্গের সরবরাহ ট্রেন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পাহার! দেওয়ার 
জন্য তার সৈন্যদের একাংশকে লাগাতে বাধ্য হয়েছিল, ফলত আক্রমণকারী 
সোভিয়েত ফৌজের পক্ষে তাঁদের লক্ষ্য পূরণ করা কিছুটা সহজ হয়ে গিয়েছিল । 

কুরম্ক এলাকার প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যুদ্ধকল! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
এলাকায় জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 
হয়েছিল। জমরগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মাজ্জ ১৩ শতাংশ এলাক! নিয়ে 
তৈরি একটা ক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণাত্যক অভিযানের প্রস্ততি করতে গিয়ে 
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সোভিয়েত কম্যাণ্ড তখন রণক্ষেত্রে পাওয়ার মত তাদের জনবলের ২৮ শতাংশ, 
কামানের ২০ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ৪০ শতাংশ ও বিমানের 
৩৩ শতাংশ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন । 

প্রধান আক্রমণের এলাঁকাগুলিতে জনবল ও বৈষয়িক সম্পর্দের কেন্দ্রীভবন 
এমনকি আরও বেশি ছিল। বেলগোরোদ-খারকত অঞ্চলের লড়াইতে 
তরোনেব ও ন্তেপি রণাঙ্গনগুলি তাদের পদাতিকদের ৫০-৯০ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ংচালিন কামানের ৮*-৯০ শতাংশ, ফিল্ড কামান ও মর্টাবের ৫৬-৬৭ শতাংশ 
এবং বিমানের অতি-বিপুলাংশ প্রধান আক্রমণের গতিমুখগুলিতে কেন্দ্রীভূত 
করেছিল, যেগুলি প্রত্যেকের আওতার মোট ক্ষেত্রের ব্যাপকতার ১৮ শতাংশ 
ছিল। 

প্রধান আক্রমণের গতিমুখগ্লিতে জনবল ও ইবষয়িক সম্পদের অধিকাংশের 
কেন্জ্রীভবন শত্রুর উপর উল্লেখযোগ্য প্রাধানা লাভ সম্ভবপর করেছিল, বিশেষত 
অস্ত্রশস্ত্র, এবং শক্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করায় তাতে সাহায্য হয়েছিল । 

১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানের অভিজ্ঞতাকে অন্থশীলন করে ও 
সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড এই সঠিক সিদ্ধান্ত 
টেনেছিলেন যে প্রতিরক্ষা দ্বিতীয় স্তরের বিন্যাসের এবং রণাঙ্গনগুলিতে প্রবল 
সংরক্ষিত শক্তির অভাব আক্রমণাত্মক অভিযানের অগ্রগতির উপর নেতিবাচক 
প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৪৩ সালে গ্রীক্ষকাঁলীন ও হৈমস্তিক অভিযানের প্রস্তুতির 
সময়ে একথা হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছিল। কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক 
অভিযানের গতিপথে রণাঙ্গনগুলি একটি কি ছুটি ফিল্ড আমির পরবর্তী স্তর 
বিন্যাস তৈরি করতে শুরু করেছিল ( ভরোনেঝ রণাঙ্গন তা করেছিল 
বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইয়ে ), একটি কি ছুটি ট্যাঙ্ক আমি অথবা কতকগুলি 
ট্যাঙ্ক ও মোটর-সজিত কোর নিয়ে তৈরি প্রবল গতিশীল ফৌজের শক্তিশাঁল' 
সমহার এবং প্রবল গোষ্ঠী তৈরি করতে ও সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তুলতে শুরু 
করেছিল। , 
রণাজনের কম্যাগ্ডাদের হাতে এরকম শক্তিশালী সৈন্যসমাহারগুলি থাকা 
আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথকে প্রভাবিত কর! সম্ভবপর হয়েছিল প্রথম 
স্তর বিন্যাস কর্তুক আক্রমণের গতিবেগ বৃদ্ধি এবং সেই আক্রমণকে গভীরে 
অথবা! শত্রুর পাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাঁওরার মারফৎ এবং অস্তবর্তী প্রতিরক্ষা 
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লাইনগুলিকে ভেদ করার অথবা শব্রুর শক্তিশালী প্রত্যার্থাত ঠেকানর মারফত । 

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণাত্সক অভিযানে সোভিয়েত কম্যাণ্ড চাপ বাড়ানর 
জন্য নতুন ধরণের ট্যাঙ্ক আমি ব্যবহারের অভিজ্ঞত! প্রথম অর্জন করলেন, ট্যাস্ক 
আমি ব্যবহারের সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া! গিয়েছিল বেলগোরোদ-খারকভ 
লড়াইতে । শক্রুর ব্‌যহ রচিত প্রতিরক্ষা অঞ্চল ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য লড়তে 
পাঠান ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ছ আমি প্রথম দিনেই ২৫ কিলোমিটার এগিয়েছিল। 
পরের চার দিনে তারা আরও ৯০-১০০ কিলোমিটার এগোল এবং বস্ত্ত শত্রুর 
বেলগোরোদ-খারকভ সৈন্য-সমাহারকে ছুখণ্ড করে ফেলল, এইভাবে তার 
ছত্রভঙ্গ হওয়াটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দিল। শক্রর ব্যহ রচিত প্রতিরক্ষা ভেদ 
করা সম্পূর্ণ করতে অগ্রগামী ব্রিগেডগুলির ব্যবহার রণকৌশলগত সাফল্যকে 
সময়মত গোট! লড়াইয়ের সাফল্যে উন্নীত করা নিশ্চিত করল। যে পরিস্থিতিতে 
পদাতিকর্দের যথেষ্ট ঘনিষ্ট ট্যাস্ক সমর্থন নেই সেইখানে ব্যহতেদ স্পূর্ণ করার জন্য 
ট্যাঙ্ক আমির অংশকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 

ওরেলের লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক আগ্নিগুলিকে অন্যভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল । 
আমি আগেই বলেছি যে ওয়েস্টান রণাঙ্গনের বাম পাশে ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমিকে 
নামান হয়েছিল শত্রুর সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য নয় তাদের মধ্যে 
দিয়ে ভেঙ্গে বেরোনর জন্য, তার উপর আবার যথেষ্ট দেরি করে। ৩য় গার্ডস 
ট্যাঙ্ক'আমিকেও ব্যবহার করা হয়েছিল হয় নিজে নিজে, নয় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের 
ফিল্ড আগিদের সঙ্গে বিভিন্ন খণ্ডে শক্র প্রতিক্ষায় ছেদ ঘটাতে । যদিও ট্যাঙ্ক 
আগ্নিগুল্ি শত্রুর গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত শক্র প্রতিরক্ষার ছেদ ঘটানর 
জন্য ফিল্ড আগ্নিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত আঘাতকে বাড়াতে শক্তি যুগিয়েছিল, কিন্তু 
তারা লড়াইয়ের সাফল্যের স্থযোগ নিতে পারেনি, যদিও সেটাই তাদের প্রধান 
উদ্দেশ্ট | 

পদাতিক কোরের পুরঃপ্রবর্তনের পর আমির! তাদের লড়াইয়ের বিম্বাস 
একটি স্তরে করল কিন্তু আমির লড়াই করার গঠনের গভীরতা! স্থা্ট করা হল 
লড়াইয়ের জন্য পদাতিক কোরের দুই স্তরে বিনিযগ করে। আধিগুলিতে 
গতিশীল গোঠী ফেবল তখনই তৈরি কর হত যখন রণাঙ্গনের গতিশীল গোষ্ঠী 
অথবা! আমির দ্বিতীয় স্তরকে এই সব আমির এলাকার মধ্যে লড়াইয়ের 

নামানর পরিকল্পনা করা হতনা । 
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ফিল্ড আমর সঙ্গে সংযুক্ত ট্যাঙ্ক অথব৷ মেকানাইজড কোরগুলিকে ব্যবহার 
কর! হত শক্রর ব্যহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় ছেদ ঘটাতে এবং লড়াইয়ের 
গোটা এলাকার গভীরে সেই আক্রমণকে ঠেলে এগিয়ে নিতে । এর পেছনে 
ছিল ফিল্ড আগ্নিগুলির আঘাতের ক্ষমত! বুদ্ধির জন্য শক্রর প্রতিরক্ষায় ছোদ 
ঘটান ত্বরান্বিত করার জন্য এবং ব্যহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকার গভীর পর্বস্ত রক্ষা 
করেছে যে সব সৈন্তরা তাদের আরও শক্তি যোগানর উদ্দেস্টে শত্রুর নিপুণ 
কৌশল প্রয়োগ আগে থেকে ঠেকানর জন্ত সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আগ্রহ । 

কুরস্কে প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানে সোভিয়েত সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান 
লড়াইয়ের দক্ষতার একটা! লক্ষণ ছিল নাঁৎসী 'প্রতি-আক্রমণগুলিকে সফলভাবে 
প্রতিহত করা । এটা সম্ভবপর করা গিয়েছিল শক্রর দ্বারা কেন্দ্রীভূত সৈম্ব- 
সমাহারগুলি কোথায় ত! সময় মত ধরতে পার! এবং তাদের প্রতি-আক্রমণ 
হটিয়ে দেওয়ার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দরুন। এটা করা হয়েছিল স্থল 
ও বিমান বাহিনীর ঘনিষ্টভাবে সমন্বিত প্রয়াসের ছারা । এই উদ্দেশ্য নিয়ে 
আগি ও রণাঙ্গনগুলির দ্বিতীয় স্তরগুলিকে এবং পদাতিক, গোলান্দাজ ও ট্যাঙ্কের 
সংরক্ষিত শক্তিগরলিকে এবং গতিণীল প্রতিবন্ধক ডিট্যাচমেপ্টগুলিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হত সেই অংশে যেখানে শত্রু প্রতি-আক্রমণ করছিল । এই 
সমস্ত ইউনিটের একাংশ শক্রকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণত 
আত্মরক্ষামূলক লড়াই করত, বাকি সৈন্যরা এগিয়ে যেত আক্রমণকারী গোষ্ঠীর 
পাশের ও পেছনের দিকে আঘাত করে তাকে ছত্রভঙ্গ করতে । 

এই দিককার খুব ভাল দৃষ্টান্ত হল ভরোনেৰ রণাঙ্গনে ছিতীয় স্তর 
বিন্যাসকে ব্যবহার । এই রণাঙ্গনে বোগোদুখভ এবং আখতিরকা এলাকায় 
আমাদের আক্রমণাত্মক অভিযান থামানর জন্য শক্ররা যে প্রতি-আক্রমণ 
করেছিল তাকে প্রতিহত করার সাহায্য করেছিল ৪৭ তম আগি ও ৪র্থ গাভ'স 
আমিকে নামান । 

কুরস্কের প্রতি-আক্রমণে সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক প্রদর্শিত দক্ষতা সন্বন্ধে 
বলতে গিয়ে আক্রমণের গতিবেগ সম্পর্কে ছু'এক কথ! বলতেই হবে। ওরেল 
ক্ষেত্রে এ ছিল এক দিনে ৪ কিলোমিটার, আর বেলগোরোদ-খারকত এলাকায় 
এক দিনে ৭ কিলোমিটার । অগ্রগতির এই মন্থর হারের কারণ নিয়রূপ | 

প্রথমত, এই ক্ষেত্রগুলিতে শক্রর বহু সংখ্যক ট্যাক্ক সহ বিপুল ফৌজ ছিল, 
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আর এর দরুণ তার লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈন্য ঘনত্ব প্রগা হওয়া নিশ্চিত হয়োছিল। 
এই ঘনত্ব ছিল প্রতি ৯১১ কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্র পিছু ১ টি ডিভিশন, এবং 
প্রতি কিলোমিটারে ২* টিকামান ও তিন বা চারটি ট্যাঙ্ক। ওরেল এবং 
বেলগোরোদ-খারকত ক্ষেত্রে চলতি লড়াইয়ে নিযুক্ত শত্রুর জনবল ও বৈষয়িক 
সম্পদের ঘনত্ব ওই রণাঙ্গনের অন্তান্ ক্ষেত্রের তুলনায় ছুগুণ বেশি ছিল। আর 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল ওরেল অভিক্ষেপে সৈন্য প্রত্যাহারের সময়ে শক্র 
তার প্রতিরক্ষা লাইনকে ছোট করে নিচ্ছিল এবং তার ফলে ও সংরক্ষিত 
শক্তিগুলিকে নামার ফলে সে তার চলতি লড়াইয়ের গঠনগুলির ঘনত্ব বাড়াতে 
পেরেছিল । 

দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষই নিজেদের সামনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রেখেছিল তার 
দরুন লড়ইট! অত্যন্ত জোরাল হচ্ছিল। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে যুদ্ধরত নাৎসী 
সৈন্যর! প্রধানত প্যানতসার ও মোটর-সজ্জিত তিন থেকে ছ'টি ডিভিশনের 
শক্তি নিয়ে অসংখ্য প্রতি-আক্রমণ করছিল। শক্ররা আমাদের অগ্রগতি রোধ 
করতে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের সেন্তদের এমনকি পিছু হাটিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিল । 

তৃতীয়ত, প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত 
সৈন্যরা নতুন শক্র প্রতিরক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে জানান ব্য্হ 
রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি আগেকার মত কেবল একটি লাইন নিয়ে গঠিত 
ছিল না, বহ ক্ষেত্রে ছুটো। লাইন নিয়ে গঠিত ছিল ছিল (প্রধান ও দ্বিতীয়) 
এবং এই প্রতিরক্ষার সামগ্রিক গভীরতা ছিল ১৫-১৮ কিলোমিটার । প্রধানত 
নদী বরাবর তাদের গ্রতিরক্ষার গভীরে নাৎসীরা অস্তবর্তা ও পেছনকার লাইন 
এবং অবস্থান পরিবর্তন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। এই রকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
এবং প্রত্যাহত জার্ধান ইউনিটগুলি ও সংরক্ষিত শক্তিগুলি সময়মত অন্তবর্তা 
লাইনে মোতায়েন হওয়া এই ছুই সংরক্ষণে সোভিয়েত সৈন্যরা সকল সময়ে 
তাদের সন্ধে এটে উঠতে পারেনি এবং খামতে ও ভেঙে বেরোনর পরিকল্পন! 
করতে বাধ্য হয়েছিল । শ্বতাবতই এর ফল ছিল সময় নষ্ট হওয়া এবং শেষ 
পর্যস্ত এতে করে আক্রমণাত্মক অভিযান মন্থর হয়ে গিয়েছিল। 

কুরক্ষের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে স্থল বাহিনীর সাহায্যে বিমান 
বাহিনীকে নামানতে আরও অগ্রগতি হয়েছিল। এর প্রকাশ সর্বোপরি 
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হয়েছিল প্রধান আক্রষণের গতিমুখে বিমান বাহিনী কেন্দ্রীভূত করার মধ্যে। 
উদদাহরণ স্বরূপ, স্তালিনগ্রাদ এপাঁকায় প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানে আমর! 
প্রায় ১৪** বিমান সহ তিনটি এয়ার আগ্িকে নিয়োগ করেছিলাম, আর 
১৯৪৩-এর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ৫০** বিমান সহ ছ'ট 
এয়ার আমিকে (ভার মধ্যে ছিল সাউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন কর্তৃক আমাদের সঙ্গে 
যুক্ত ১৭-শ এয়ার আমিও )। এর ফলে আমার্দের বিমান বাহিনী কুরস্কের 
যুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রাধান্ত অর্জন করেছিল এবং স্থলবাহিনীদের লড়াইয়ের উপর তার 
ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। 

রণক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যদের ও রণসম্ভারকে ধ্বংস করার জন্য বিমান বাহিনীকে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সমস্ত ওড়ানের ৪০ থেকে ৫৫ শতাংশ 
সেই উদ্দেশ্যেই কর! হয়েছিল । বিমান ও স্থল বাহিনী তাদের কাজকর্মের সমন্বয় 
আরও ভালভাবে করতে শুরু করেছিল। 

কুরস্বের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে রণকৌশল এক নতুন স্তরে উঠেছিল। 
এ দিক থেকে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রবধিত 
লড়াইয়ের ক্ষমতা! ও বৈষয়িক সামগ্রী সংস্থানের বৃহত্তর সম্ভাবনা, শত্রুর লড়াইয়ের 
অভিজ্ঞতা ও রণকৌশলকে পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন কর! এবং কম্যাণ্ডার ও 
স্টাফ অফিসারদের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজন্ব রণকৌশল নিয়ে শক্রর 
বিরুদ্ধতা করার ক্ষমতা । রণকৌশলের উন্নতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পদাতিক 
সৈন্যদের লড়াইয়ের সময়কার গঠনে পরিবর্তন । ১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন 
অভিযানের সময়ে প্রধানত নিয়োজিত এক স্তর বিশিষ্ট সমর-গঠনের পরিবর্তে 
পদাতিক রেজিমেপ্ট, ভিভিশন ও কোরগুলি গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্তন্ত 
প্রতিরক্ষাঁয় চলে গেল। ১৯৪৩-র শ্রীন্ঘকালে শত্রুরা যে গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে 
বিশস্ত গ্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষাকে ভাঙার 
প্রয়োজনে আমাদের সৈন্যদের এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। বিভিন্ন ইউনিটকে 
ভেদ করার যে এলাকা দেওয়! হয়েছিল তা আগেকার শীতে দেওয়া এলাকার 
চেয়ে সন্কীর্ণতর ছিল । একটা কোর ৪-১* হিন্ব নহি চওড়া রণাজনের উপর 
আক্রমণ করত এবং ৪-৬ কিলোমিটার একট! এলাকার মধ্যে শক্র প্রতিরক্ষায় 
ছেদ ঘটাত, একটা ভিভিশন একটা! ২-৩ কিলোমিটার চওড়া ক্ষেত&রে এগোত, 
এ্রধং একট। পদাতিক রেজিমেন্ট একটা ১-২ কিলোমিটার চওড়া! জায়গায় ভেঙে 
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ঢুকত ! ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন শক্তি যোগানর উপকরণ কুরস্কের 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ক্রমেই বাড়ছিল। প্রধান আক্রমণের 
গতিমুখে লড়াইয়ে নিরত একটা পদাতিক ডিভিশনকে গড়ে একটি ট্যাঙ্ক 
ব্রিগেড, অথব! একটি ব! দুটি ট্যান্ক রেজিমেন্ট, একটি শ্বয়ংচালিত কামানের 
রেজিমেন্ট, তিনটি থেকে পাচটি গোলন্দাজ ও মর্টার রেজিমেন্ট এবং একটি 
ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন দেওয়া হয়েছিল তাদের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেস্তে । 

প্রধান আক্রমণের গতির গতিমুখে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ আরও 
কেন্দ্রীভূত করার ফলে পদাতিক ইউনিটগুলির এগোনর এলাকার ব্যাপ্তি কমান, 
এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ও ব্য্যহরচিত এলাকায় সৈন্য-ঘনত্ব স্তালিন গ্রাদের 
লড়াইয়ের অভিযানের মতন ছু-তিন গুণ বেশি ছিল। 

প্রধান আক্রমণের গতিমুখে শক্রর উপর নিয়ামক প্রাধান্য লাভ সম্ভবপর 
হয়েছিল কেবল বাড়তি শক্তি যোগানর ইউনিটগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির ভিতর 
দিয়েই নয়, অগ্রধান ক্ষেত্রগুলি থেকে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের সাহসিক 
গ্ুকৌশলী চালাচালির ভিতর দিয়েও বটে। এই সমস্তর দরুণ শত্রুদের 
প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও গভীরত! সব্ধেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলতি 
লড়াইয়ের প্রথম দিনেই শত্রুর ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা! ভাঙ! সম্ভব হয়েছিল । 

ফৌজের বিভিন্ন শাখাকে মাটিতে আক্রমণাত্মক লড়াইতে নিয়োগের পদ্ধতিরও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। গোলন্দাজ নিয়োগের মূলনীতিটি ছিল ব্যহ 
ভেঙের এলাকায় কামানের স্থবিপুল কেন্দ্রীকরণ। প্রধান আক্রমণের গতিমুখে 
কামানের ঘনত্ব ছিল সম্মুখ রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ১২* থেকে ২২০টি 
কামান ও মর্টার । লড়াইয়ের নির্দিষ্ট ধারণা, শত্রর প্রতিরক্ষার ক্ষমতা! এবং 
কত কামান ও গোলাবারুদ পাওয়া যাবে সেই বিবেচনা অন্ুযায়ী প্রস্তুতি 
গোলাবর্ষণ ৯০ মিনিট থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত চলত । প্রস্ততি গোলাবর্ষণে গোলন্দাজ 
আক্রমণের ভূমিকা বাড়তে লাগল ইচ্ছাকৃত অগ্নিবর্ষণের হবার শক্র প্রতিরক্ষাকে 
অকার্যকর করে ফেলার জন্ত প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে ফেলার দরুণ । 

ব্যহ ভেদের এলাকায় শত্রু প্রতিরক্ষাকে একই সঙ্গে অকার্কর করে ফেলার 
গভীরতা ৪-৫ ও আরও বেশি কলোমিটারে উঠল এবং ফলত শত্রুর গ্রধান 
প্রতিরক্ষার লাইনে তার জনবল ও অগ্ত্শস্রকে আরও পরিপূর্ণভাবে দমন করা 
স্্ভবপর হল। গোলন্দাজদের অগ্রিবর্ষণ শেষ করা এবং পদাতিক ও ট্যাক্কের 
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আক্রমণ শুরুর মধ্যে ফাঁক কার্ধত বিলোপ কর! হয়েছিল। 

পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণে মদত দেওয়ার পদ্ধতি হিসাবে তরঙ্গে তরঙ্গে 
অবিরাম গোঁপাবর্ষণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার কর! গোলন্দাজ নিয়োগে অন্যতম 
উপাদান হয়ে উঠেছিল । আক্রমণকে মদত দেওয়ার মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে 
তরঙ্গে তরঙে অবিরাম অগ্নিবর্ষণকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম কারণ শত্রুদের 
ট্রেঞ্চগুলি ছিল বিরতিহীন এবং আমাদের কামান অনেক ও গোলাবারুদও বেশি 
ছিল। পদ্দাতিক বা ট্যাঙ্ক আক্রমণকে আমরা! যতদূর গভীর পর্যস্ত ক্রমাগত 
গোলাবর্ষণ করে মদত দিতে পারতাম তার দৈর্ঘ্য ৬০০-৮০০ মিটার থেকে বেড়ে 
১২৯*-১৫০০ মিটার পর্যস্ত উঠে ছিল, অর্থাৎ কিনা শক্রর প্রথম প্রতিরক্ষা 
অবস্থানের গোটা গভীরত। জুড়েই বিস্তৃত হয়েছিল । যখন শক্র প্রতিরক্ষার গভীরে 
লড়াই চলত, তখন গোলন্দাজর! পদ্ণাতিক ও ট্যাঙ্কদের সাধারণত মদত দিত 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তগুলির উপর কেন্দ্রীভূত অগ্নিবর্ষণ করে। 

কুরষ্কে আক্রমণাত্সক লড়াইতে ট্যাঙ্ক ব্রিগেভ ও রেজিমেন্টগুলিকে ব্যাবহার 
করা হত পদাতিকদের ঘনিষ্ঠ মদত দেওয়ার জন্য। এর ভিতর দিয়ে প্রতি 
কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ৭ থেকে ২০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানের ঘনত্ 
নিশ্চিত করা হত। তবু এই ঘনত্ব ও যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হল এবং শক্রর 
ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য ট্যাঙ্ক কোর ও আগিদের 
শক্তির অংশ বিশেষকেও আরও প্রয়োজন হল । 

ট্যাঙ্ক ব্রিগেভ নিয়োগের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সাঁধাণরত সেগুলিকে খণ্ড 
বিখণ্ড করা হত না কোনও পদ্দাতিক ডিভিশনের প্রধান আক্রমণের গতিমুখে 
এগুলি জমগ্রভাবেই কাজ করত । কোনও পদাতিক ডিভিশনকে যখন এই 
সাজোয়া বাহিনী দেওয়া হত তখন তারা মদত দেওয়ার একটা ঘনিষ্ঠ গোষঠী 
হয়ে ঈ্াড়াত এবং সেই পদাতিক ডিভিশনের কম্যাগ্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ 
নিত। ডিভিশনের সঙ্গে সংযুক্ত ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেন্ট ছুটি মোতায়েন 
হতে থাঁকল, তার ফলে লড়াইয়ের গতিপথে গভার থেকে চাপ বাড়ান সম্ভব 
হতে পার । 

তেডে ঢোকার প্রস্তুতিতে এবং ভেছঙ ঢোকার ইঞ্জিনিয়ারিং সৈন্যদলও 
ক্রমশ বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিল । যেখান থেকে রওন! দেবে সেই 


লাইন বরাবর পদদাতিক বাহিনীকে সাহায্য কর! ছাড়াও তারা লড়াইয়েও 
১ 


১৭৮ কুরক্কের যুদ্ধ 


প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছিল। পদাতিক ডিভিশন ও কোরগুলিতে প্রতিবন্ধক খাড়া 
কর! ও সরানর জন্য এবং অগ্রসরমান সৈন্যদের আরও সমস্ত প্রকারে সাহাধ্য 
করার জন্য বন ভিট্যাচমেপ্ট তৈরী করা হয়েছিল। আকারে তারা প্রেটুন থেকে 
কোম্পানি পর্যস্ত এবং কোরের ক্ষেত্রে ব্যাটেলিয়ান পর্যস্ত বড় হত । 

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্বের লড়াই এক নতুন পর্যায়ের হৃচনা 
করেছিল। বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি 
করেছিল, আবার একই সঙ্গে সে লড়াইকে আরও প্রবলভাবে ও আরও ব্যাপক 
পরিসরে চালান সম্ভবপর করেছিল। 

কুরস্কের লড়াইতে নাৎ্দী ফৌজের বিপর্যয় ভেরমাথটের উপর এক মারাত্মক 
আধাত দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের সম্ভাব্য ক্ষমতাকে 
সম্পূর্ণ দুর্বল করে ফেলেছিল। কুরস্কের দক্ষিণের ও উত্তরের যুদ্ধ ভয়ন্করতায় ও 
দৃ়তায় অতুলনীয় ছিল। এই কঠোর যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা হিটলারের 
বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল এবং নাৎসী জার্মানি নিজেকে পরাজয়ের 
সম্মুখীন দেখতে পেয়েছিল। 

কুরম্বে আমাদের সৈন্ভদের বিজয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক 
শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে যুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির দ্বারা লালিত সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যদের অপূর্ব মনোবল এই 
যুদ্ধে প্রোজ্জলভাবে গ্রস্ক,টিত হয়েছিল। 


মার্শাল 
ইভান বাগ্রামিয়ান* 


১১-্গা গার্ডস 
আমির পাশ থেকে আক্রমণ 





জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরেলস্থ নাৎসী সৈস্ত- 
সমাহারকে পরপর কতকগুলি শক্তিশালী আখাতে কিচর্ণ করার কথা ছিল, 
তারই একটি আঘাত দেওয়ার কথা ছিল ওয়েস্টান” রণাঙ্গনের ১১-শ গাড'স 
আমির। এর কথা ছিল কোবেলস্ক এলাকা থেকে ধোতিনেৎস অভিমুখে 
দক্ষিণ দিকে ছাঘাত করার। উদ্দেশ্য ছিল যাতে শত্রুর পার্শদেশে ও গভীর 
পশ্চাতে আক্রমণের জন্য সুকৌশলে নিজেদের মোতায়েন করা যায়। 
নাৎসী প্রতিরক্ষা ভেদ করার পর পরিকল্পনা কর! হয়েছিল যে ১১-শ গার্ভস 
আমির বাম পাশে ব্রিয়ানম্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আমির তিনটি পদাতিক 
ভিভিশনকে নামান হবে যাতে এই আমির লড়াইয়ের এলাকার পাশের 
দিককার শক্র প্রতিরক্ষাকে গুটিয়ে দেওয়! যায়। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রধান 
শক্তিগুলির নোৌভোসিল এলাকার দিক থেকে ছুটি গভীর ভেদক আঘাত 
করার এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে ওরেলকে ঢেকে ফেলার কথা ছিল। সেন্টাঁল 
রণাঙ্গনের কথা ছিল কুরস্ক অতিক্ষেপের উপর নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত 
করার পর তার প্রধান শক্তিগুলিকে নিয়ে ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণাত্মক 
অভিযান করার, যাতে তার! ১১-শ গাড'স আমির সঙ্গে যুক্ত হতে পাঁরে এবং 
তারপর উভয়ে মিলে পিছন থেকে শক্রর ওরেলম্ব সৈন্য-সমাহারকে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারে। 





*মার্শাল বাগ্রামিয়ান সোভিয়েত ইউনিক্সনের বীর, কুরস্কের লড়াইয়ে ১১-শ গার্ড জাঞ্জির 
'লনাগতি হয়ে ছিলেন 
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এইভাবে শক্রর ওরেলস্থ টসন্য-সমাহারকে খিরে ফেলার ও ধ্বংস করার 
পরিকল্পনা কর! হয়েছিল । | 

এই লক্ষ্য পূর্ণ করা জটিল হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে নাৎসী ফৌজ-_ 
২য় প্যানৎসার আঁি ও ৯ম আম্ি ওখানে প্রায় ছু বছর ধরে ছিল এবং 
রণক্ষেত্রে নান! রকম নির্মাণ কার্ধ ও গ্রতিবন্ধকের এক বিরাট ব্যবস্থা সহ এক 
প্রবল, গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। ওখানে 
সবশুদ্ধ তাদের প্রায় ৬ লক্ষ অফিনার ও সৈন্য, ৭ হাজার রণাঙ্গনের কামান 
ও মর্টার, ১২০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান এবং প্রায় সমসংখ্যক বিমান 
ছিল। 

এই প্রথম সোভিয়েত সৈন্যরা এ রকম শক্ত, স্থ-সংগঠিত শক্র প্রতিরক্ষার 
সম্মুখীন হয়েছিল, এবং সেই প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য তাদের লড়াইয়ের 
অত্যুচ্চ কৌশল, অতুলনীয় মনোবল এবং দারুণ আক্রমণাত্মক মনোভাব দরকার 
ছিল। 

কুতুজত” সাংকেতিক নামান্কিত আগামী আক্রমণাত্মক অভিযানের 
পরিকল্পনাঁকে পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে অন্ুণীলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে 
এর কতকগুলি ক্রটি আছে । এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ১১-শ গার্ডর্স 
আমি যদি দক্ষিণ মুখে খোতিনেৎসের দিকে আঘাত করে তো সে আক্রমণে 
কোনও ফল পাওয়! যাবে না । তারা যর্দি ধোতিনেৎসের দিকে ১০* কিলো- 
মিটারেরও বেশি এগোতে পারে তবু তারা একাই পড়বে, নিজেদের শস্তি 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে এক বিপুল রণাঙ্গনের উপর এবং পাশট! থাকবে অরক্ষিত। 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আশা আমাদের ছিল না। 
তাদের বিরুদ্ধে নাৎসীর! এক প্রবল আক্রমণের প্রস্তুতি করছিল এবং রণাঙ্গনের 
কম্যাণ্ড শত্রুদের আক্রমণকারী গোতঠীগুলিকে চূর্ণ করার জন্য নিজেদের প্রধান 
শক্তিগুলিকে জড়ো! করছিল। একথাও আশ! করা কঠিন ছিল যে শত্রুদের 
এক. প্রধল সৈন্ত-সমাহারকে পরান্ত করার পরই সেপ্টাল রণা্গন ভ্রুত ১৮০ 
কিলোমিটার অতিক্রম করবে এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১.শ গাভ'স আগির 
সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে? 

এষ সমস্ত বিবেচনা করে এই পরিকলিত লড়াইয়ে ১১-শ গাভ'স ও ৬১তম 
আমিগুলিকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নিজন্ব বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম । 


কুরক্কের যুদ্ধ ১৮১ 


আমর! প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে এই আমিগুলি 
পরিসরের দিক থেকে অপেক্ষারুত ছোট কিন্ত আরও বাস্তবাহগগ একটা লক্ষ্য 
পূরণ করুক, তা হল বিপরীত দিক থেকে আঘাত দিয়ে--১১-শ গাভস আমি 
কোঝেলস্ক থেকে এবং ৬৯তম আমি বোলখভের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আঘাত 
দিয়ে শক্রর বোলখভ সৈন্য-সমাহারকে--যে সমাহার ওরেল অভিক্ষেপকে উত্তর 
দিক থেকে ঢেকে আছে-_তাকে চূর্ণ করুক, তারপর তাদের প্রধান শক্তিকে 
নিয়ে খোতিনেৎস এলাকায় নাৎসীদের ওরেলস্থ সৈন্য-সমাহারতকে পিছন থেকে 
আঘাত করুক। তার জন্ত ১৯-শ গাডস আর্মির নেতৃত্বাধীনে সেই সমস্ত 
শক্তিকে দেওয়া দরকার যারা খোবঝেলস্কের দক্ষিণের ঝাঁপিয়ে পড়ার এলাকা 
থেকে এগিয়ে যাবে, আর প্রয়োজনে ৬১-তম আমিকে কয়েকটি সংরক্ষিত ডিভিশন 
দিয়ে তার শক্তিবুদ্ধি কর। যান্তে সে বোলখভের উত্তর-পূর্বে শত্রু প্রতিরক্ষা ভেদ 
করার পক্ষে যথেষ্ট প্রবল হয়। ছুই বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে এই 
দুটি আমি শত্রর বোলখভ সৈন্য-সমাহারকে সাড়াশির মধ্যে ফেলতে পারবে । 
আমাদের মতে এই সমাহারকে বিপর্বস্ত করতে পারলে. তা শক্রর প্রতিক্ষায় 
এমন একটা ফ্লাক তৈরি করবে যা নাৎসী কম্যাণ্ড পূরণ করে উঠতে পারবে 
কিনা খুব সন্দেহ, আর তার ফলে ওরেল এলাকার সমগ্র উত্তর খণ্ড জুড়ে নাৎসী 
প্রতিরক্ষা লড়াই চালানর দিক থেকে অস্থিতিশীল হয়ে যাবে! আমর! একথাও 
ভেবেছিলাম যে বোলখভ সমাহারের পরাজয় দক্ষিণের দিকে সফল অগ্রগতি 
বজায় রাখার পক্ষে এবং নাৎসীদের জমগ্র ওরেল সমাহারের পাশের দিক ও 
গভীর পশ্চাতে আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল পরিস্থিতি স্্টি করবে । 

এপ্রিলের শেষে জেনারেল হেড কোয়ার্টার কর্তৃক আমাদের প্রস্তাব 
অনুমোদিত হল। 

যখন ১১-শ গাড'স আমি আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল তখন তাতে ছিল 
১২টি পদাতিক ডিভিশন, দুটি ট্যাঙ্ক কোর, চারটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, ছুটি পৃ্ঘক 
আক্রমণকারী ট্যাঙ্ক রেজিমেপ্ট, জেনারেল হেড কোয়াটণর্সের সংরক্ষিত শক্তি 
থেকে চারটি গোলন্দাজ ডিভিশন, জেনারেল হেড কোয়াার্সের সংরক্ষিত 
শক্তিথেকে ছুটি বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজ ডিভিশন এবং সাতটি ইঞ্জিনিয়ার 
ব্যাটেলিয়ন। আক্রমণাত্মক অদ্ভিঘান চলতে চলতে এই আগিকে আরও 
ছুটি ট্যান্ক ও অশ্বারোহী কোর দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করা ভ্য়েছিল.। 


১৮২ র কুরম্কের যুদ্ধ 


এই আগ্রির হাতে যে জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র এসেছিল তা শত্রুর গ্রতিরক্ষার 
সমগ্র বযহ রচিত এলাকার গভীর পর্বস্ত ভ্রত ভেঙে বেরোনর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 
কিস্তু সম্মুখস্থ বাধাবিপত্তি সম্পর্কেও আমর! সচেতন ছিলাম, কারণ শক্রর 
রীতিমত প্রবল প্রতিরক্ষা ভেদ কর! ছাড়াও এই আগ্মিকে নিজের জোরে বহুদূর 
গভীর পর্যস্ত এগোতে হবে যদি সাফল্যকে স্থব্যবহার করতে হয় এবং লড়াইয়ের 
উদ্দেশ্য পূরণ করতে হুয়। | 

' লড়াইয়ের দিক থেকে ও কৌশলের দিক থেকে এই আগ্মির চরিআজ কি রকম 
হবে তা নির্ধারিত হয়েছিল একে যে লক্ষ্য পূরণ করতে দেওয়! হয়েছিল তার 
স্বারা, শক্র প্রতিরক্ষা চরিত্রের দ্বারা, ব্যহ ভেদ্দের এলাকার এবং যতটা! গভীরে 
পর্যস্ত লড়তে হবে সেই এলাকার রণভূমির অবস্থার বারা । মনে হচ্ছিল যেন এই 
আগ্ি পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছুটি লক্ষ নিয়ে এগোচ্ছিল_-একটি হুল যতদুর 
সম্ভব ব্যাপক রণাজনে শক্রর প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনের উপর প্রবল আঘাত 
করা, আর একটি হল আবার একই সঙ্গে নাৎসী প্রতিরক্ষার গভীরে আক্রমণ 
চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্তে শক্তি জড়ে৷ করা। 

সিদ্ধাস্ত করা হল যে আর্মির লড়াইরত চেহারার ঠিক মাঝখানে এবং তার 
বা পাশে প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত কর হবে, যাতে ব্‌যহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা 
ভেদ করার পর সেই সাফল্যকে ভ্রুত ব্যবহার করা যাঁয় এবং সেই সঙ্গেই দক্ষিণ- 
পূর্ব মুখে বোলখভের দিকে এগোন যায় ও ৬১তম আমির দক্ষিণ পক্ষের 
সামনেফার শক্র প্রতিরক্ষা গুটিয়ে দেওয়া যায়। দক্ষিণ পাশে আক্রমণাত্মক 
অভিযানে নিয়োজিত সৈন্যদের ভার দেওয়া হল শত্রু প্রতিরক্ষা! ভেদ করার, 
ক্রুত রেসেতা নদীর দিকে এগোনর এবং পশ্চিম দিকের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে 
আম্ির দক্ষিণ পাশকে রক্ষা করার জন্য সেখানে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান 
নেওয়ার । রেসেতায় পৌঁছানর পর এই সৈন্যদের একটা বড় অংশকে আমির 
সংশ্ক্ষিত শক্তিতে গিয়ে দেওয়ার কথা রইল । 

ঘষে পরিকল্পন৷। গ্রহণের সিদ্ধান্ত হল তাতে প্রবল প্রাথমিক আঘাতের 
প্রয়োজন ছিল, কাজেই ১৬ কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্র জুড়ে একটি একক স্তরে 
শক্তি বৃদ্ধির উপকরণ সহ তিনটি পদাতিক কোরের সব কটিকেই নামান হল 
--চার ভিছিশন বিশিষ্ট ১৬-শ গাভ'স ছনফ্যার্টি, কৌরকে দক্ষিণ পাশে, ৮ম 
গস ইনফ্যাষ্টি, ফোরফে মাবধানে এবং ৩৬তম গাভ'স ইনফ্যার্টি, কোরকে 


কুরক্কের যুদ্ধ ১৮৩ 


বাম পাশে (শেষোক্ত কোর ছুটি গঠিত হয়েছিল ছুটি করে ডিভিশন নিয়ে )। 
এই গতিশীল টাস্ক ফোর্সে আমর! আরও ছুটি ট্যাঙ্ক কোর জুড়েছিলাম, যেগুলির 
দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে আক্রমণ করার কথা ছিল। একটি দক্ষিণ পার্ধস্থ ইনফ্যার্টি 
ডিভিশনের কথ! ছিল বিৰাদ্রা নদীর উপরকার ২* কিলোমিটারব্যাপী প্রতিরক্ষা 
লাইন ধরে রাখার, আর একটির কথ ছিল সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে থাকার । 

১৬-শ গার্ড এবং ৮ম গাভ'স ইনফ্যার্টি, কোর দুটি যুদ্ধের জন্য দুই স্তরে 
মোতায়েন হয়েছিল, আর বাম পার্বস্থ ৩৬তম গার্ভস ইনফ্যার্টি, কোর 
মোতায়েন হয়েছিল তিন স্তরে, কারণ এর এগোনর কথা ছিল অরক্ষিত পাশ 
বরাবর এবং কথা ছিল ৬১তম আর্মির সামনেকার শক্র প্রতিরক্ষা গুটিয়ে 
নেওয়ার, ৮ম কোরের সঙ্গে মিলে বোলখভের উপর আক্রমণ জোরদার করার । 

প্রথম স্তরের সব কটি ডিভিশন (পাশের দিককারগুলি বাদে ) তাদের 
রেজিমেন্টগুলিকে একটি একক লাইনে মোতায়েন করেছিল যাতে ভেঙে ঢোকার 
সাফলা নিশ্চিত করা যায়। রেজিমেন্টগুলির লড়াইয়ের গঠন ছিল ত্রি-স্তর। 
আগির পাশের দিকে মোতায়েন ভিভিশনগুলি লড়াইয়ের জন্য দুই স্তরে বি্ন্ত 
হয়েছিল। 

এইভাবে সৈন্যবাহিনী এবং চলতি লড়াইয়ে ও কৌশলের দিক থেকে তাদের 
এই ধরনে সাজান আমাদের মতে, শত্রুর ব্যুহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ 
করার জন্ত দ্রুত চাপ স্থষ্টি করার পক্ষে এবং যতটা গভীর জুড়ে লড়াই চলছিল 
সেখানে সাফল্যের সব্বব্যবহার সম্ভবপর করার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। 

শত্রর প্রবল প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য 
আমাদের গোলন্দাজ ও বিমান জমর্থনের সমস্তা নিয়ে বেশ কিছু মাথা! ঘামাতে 
হয়েছিল। ব্যহ ভেদের এলাকাতে আমরা প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে 
২০০টি এবং কোথাও কোথাও ২৬০টি পর্বস্ত কামান ও মর্টার জড়ো 
করেছিলাম । লড়াইয়ের পরিকল্পনা! অনুযায়ী বেশ গভীর পর্যস্ত অর্থাৎ ৮ 
কিলোমিটার পর্যস্ত গোঁলন্দাজদের অবিরাম গোলাবর্ষণের প্রয়োজন ছিল। 
গোলন্দাজদের প্রধান প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল শক্র প্রতিরোধের প্রধান লাইনে, 
বিশেষত সমগ্র ঝিবত্রা! উপত্যকায় প্রাধান্ত বিস্তার করে ছিল যে ছুদিনস্কায়া পাহাড়, 
সেইখানকার প্রবল প্রতিরোধ-বিন্দুগুলিতে শ্রেণীভূক্ত শক্রর জনবল, অস্ত্রশস্ত্র 
ও অন্যান্য গ্রতিরক্ষা বন্দোবস্তগুলিকে অকার্ধকর কর! ও ধ্বংস করা! । পদ্দাতিক ও 


১৮৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


ট্যাঙ্ক আক্রমণকে মদত দেওয়ার কথ! ছিল অবিরাম ঘন অগ্নিবর্ষণের দ্বারা | 

বুযহভেদের জন্য বিমান ছত্র দিয়েছিল লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম. এম. 
গ্রোমৌভের নেতৃত্বে ১ম এয়ার আমি । এক কাজ ছিল আক্রমণের ঠিক আগে 
কেন্জ্রীভূত বোমাবর্ষণের আঘাতে শক্রর প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থাকে অকার্কর করা, 
আক্রমণের শুরুতে আক্রমণকারী বিমান দিয়ে জার্মান প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির 
উপর তরে তরঙ্গে আঘাত করে সেগুলিকে অকারধকর করা ও ধ্বংস কর! এবং 
আক্রমণকারী ও জঙ্গী বিমান নিরে ট্যাঙ্ন কোরগুলিকে মদত দেওয়া যখন তারা 
নামবে এবং চলতি লড়াইয়ের গোটা এলাকার গভীর পর্যস্ত লড়তে থাকবে । 
রাত্রে শক্রর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছুদিনস্কায়া পাহাড়ে আঘাত করার জন্য 
জেনারেল এ. ওয়াই. গোলোভাঁনভের দূর পাল্লার বিমান বহর থেকে পি ২ 
বিমান ও ২** বন্ধার ব্যবহার কর! পরিকল্পন। করা হয়েছিল । 

১১-শ গার্ডস আমি এই আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য পুঞ্ছানুপুঙ্থ প্রস্ততি 
করেছিল। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্টে আমরা দেই ধরণের প্রতিরক্ষা এলাকা 
বসিয়েছিলাম যা আমাদের টসন্যদের দখল করতে হবে। শক্তিবৃদ্ধির উপায় 
উপকরণ সহ প্রথম স্তরস্থ ব্যাটেলিয়ানগুলিকে প্রবল প্রতিরক্ষা জয় করতে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছিল। সারা দিন রাত্রি ধরে যাতে আক্রমণ চলতে পারে তার জন্য 
প্রত্যেক পদাতিক রেজিমেণ্টে একটি করে ব্যাটেলিয়ানকে রাত্রে আক্রমণ করতে 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ভাঙা-চোর! জমিতে ও গাছপালা ঢাকা জমিতে 
আক্রমণের জন্য সৈন্যদের শিক্ষিত করার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
হয়েছিল। স্টাফ ও কম্যাণ্ডের অন্গশীলনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। 

আমির কম্যাণ্ড ও হেভ কোয়াটার্স লড়াইয়ের প্রস্ততি গোপন রাখতে এবং 
শত্রকে বিপথে পরিচালিত করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করত। শক্রকে একথা 
বিশ্বাস করানর দরকার ছিল যে আমাদের দিকে কিছুই বদলান হচ্ছেন1, যা 
কিছু আমর! করছি তা আমাদের প্রতিরক্ষ। জোরদার করতে । 

যান-বাছন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিল, বিশেষত 
করছিল যে সব জায়গায় আক্রমণের জন্য অবস্থান তৈরি করা হচ্ছিল, শক্রর 
পশ্চাদভাগে যেখানে যেখানে সৈন্য কেন্দ্রীভবনের এলাকা ছিল এবং পশ্চাদতাগ 
থেক্ষে সম্মুখ রণাঙ্গনের সংযোগকারী রাস্তা ছিল সে সব জায়গায়। সমস্ত 
ছুর্গনির্যাণের কাজ সুর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়। হত এবং স্থল বা বিমান 
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থেকে বাতে বোঝা না যায় এমনভাবে সব লুকিয়ে রাখা হত। মিছামিছি নির্মীণ 
কাজও অনেক কর! হত। লড়াইয়ের সময়ে এ সমস্তই খুব কাজে লেগেছিল। 

আমির সৈন্যরা ৭ই জুলাই পর্যস্ত, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার 
নির্দেশ না পাওয়া পর্বস্ত, ছড়িয়েই ছিল। কোন কোনও ইউনিট সম্মুখ রণাঙন 
থেকে ১** কিলোমিটার বা তারও বেশি দূরে ছিল। পরিকল্পন! অস্থায়ী ৮ই 
থেকে ১১ই জুলাইয়ের মধ্যে রাত্রে রাত্রে ৬টি পর্দাতিক ডিভিশন, ৪টি ট্যান্ব 
ব্রিগেড, ছুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেপ্ট এবং সমস্ত গোলন্দাজদের সামনের লাইনে নিয়ে 
আসার কথা ছিল। ১১ই জুলাই সকালে আক্রমণকারী সমাহারকে পুরোপুরি 
মোতায়েন করে ফেলার কথা ছিল। একথা বলতেই হবে সমস্ত প্রস্ততি পর্বে 
চমৎকার ছদ্ম আবরণ এবং আক্রমণের অবস্থানে সৈন্যদের আনার উদ্দেশে 
চলাচল লুকোনর জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলীর কল্যাণে আমাদের আক্রমণ শক্রর 
কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়েছিল। 

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চিফের নির্দেশ অন্রসারে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের সৈন্যরা ১২ই জুলাই নাৎসীর্দের ওরেল গোঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক 
অভিযাণ শুরু করল। 

আক্রমণাত্মক অভিযানের আগের রাত্রে ১ম এয়ার আখির বস্বার ও দূর 
পাল্লার বিমানগুলি ১১-শ গার্ড আগ্রির জন্য নির্ধারিত ব.যহভেদের ক্ষেত্রে 
অবস্থিত শত্রু গোঠীগুলিকে আক্রমণ করল । গোঁলন্দাজ প্রস্তুতি শুরু হল ১২ই 
জুলাই ভোর থেকে । সোভিয়েত কামানগুলি শক্রু অবস্থানের উপর বিধ্বংসী 
আঘাত হানল। শক্রুর সম্মুখ রণাঙ্গনে এবং গভীরে বিস্ফোরণ, ধোয়া! আর 
আগুনের ঘন দেওয়াল গড়ে উঠল। আগুনের ঘৃপিঝড় জার্মান স্থরক্ষিত 
অবস্থানগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, শত্রুর শিবিরে মৃত্যু ও স্রাসের বন্যা বহিয়ে 
দছিল। ভাজার হাজার কামান দিয়ে তৈরি কামান-যুখের আওয়াজ চল্পিশ-পঞ্চাশ 
কিলোমিটার দূর থেকে পর্বস্ত শোনা যেতে লাগল। পূর্ব নির্ধারিত সঙ্কেত 
পেয়ে বধিত শক্তিসমূদ্ধ ছটি পদাতিক ডিভিশনই শত্রুর অবস্থানগুলির দিকে 
ধেয়ে গেল ওই প্রবল অবিরাম অগ্রির্ষণের পর। একই'সঙ্গে আক্রমণকাঁরী 
বিমান ও বন্বারগুলি তরঙ্গে তরঙ্গে শঙ্ার সৈন্য-গঠনগুলিকে আঁঘাত করতে 
থাকল। 

শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ এবং কঠিন জলাভূমি ও বনবহুল জমি সব্ববেও 
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আক্রমণাত্মক অতিষানের প্রথম কয়েকদিনে আমি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 
করল। ছিতীয় দিনের শেষের দিকে আমাদের সৈন্যরা শত্রু গ্রতিরক্ষার ২৫ 
কিলোমিটার গভীর পর্বস্ত ভেদ করে ফেলল । ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরাও 
সাফল্য অর্জন করল। জেনারেল বেলভের ৬১ তম আর্মির আক্রমণ গোঁঠী 
বোলখত এলাকার শক্র প্রতিরক্ষার মধ্যে ৩ থেকে ৭ কিলোমিটার পর্বস্ত ঢুকে 
পড়ল। জেনারেল এ. ভি. গোরবাতভের ৩য় আমি এবং জেনারেল ভি. ওয়াই 
কোলিপাকচির ৬৩তম আম্নি নোভেসিল এলাকা থেকে ওরেলের দিকে অগ্রসর 
হয়ে ১৩ই জুলাই রাত্রি শুরু হওয়ার মধ্যে নাৎসী প্রতিরক্ষার ভিতরে ১৪-১৫ 
কিলোমিটার ঢুকে গেল। 

ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈন্যদের প্রদত্ত আঘাত ওরেল ক্ষেত্রের শক্র 
প্রতিরক্ষাকে আক্ষরিক অর্থেই আমূল কীপিয়ে দিল। ১৩ই জুলাই তাদের 
পরিস্থিতি সম্পঞ্চিত রিপোর্টে নাৎসী ২য় প্যানৎসার আগ্বি ও ৯ম আমি জানাল, 
“২য় প্যানৎসার আমির বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিসর থেকে আজই এই সিদ্ধান্তে 
আসা যায় যে শক্র ওরেল এলাকা সম্পূর্ণ দখল করার লক্ষ্য স্থির করেছে ।.... 
'**ইস্টার্ন রণাজনের এক ব্যাপক অংশ জুড়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় আমূল পরিবর্তন 
ঘটেছে । লড়াইয়ের ভারকেন্ত্র ২য় প্যানৎসার আধির ক্ষেত্রের মধ্যে সরে 
এসেছে । সেখানে অবিশ্বীশ্ত গতিতে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে ।” 

১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে ১১-শ গার্ডস আগ্নির সৈগ্র! জার্মান-অধিকৃত ভূমির 
তিতরে প্রায় ৭* কিলোমিটার এগিয়ে গেল এবং শক্রর ওরেল গোঠীর প্রধান 
সরবরাহ লাইন বিপন্ন করে ফেলল। ৬১তম আগি তখন বোলখভের নিকটস্থ 
হচ্ছিল, এদিকে ৩য় ও ৬৩তম আম্িগুলি ইতিমধ্যে ওলেশনায়া নদীর উপর 
পশ্চাদভাগের লাইন ভেদ করে ফেলেছিল এবং তার পশ্চিমে ১* কিলোমিটার 
এগিয়ে গিয়েছিল । সোভিয়েত অগ্রগতি, বিশেষত ১১-শ গার্ডস আমির অগ্রগতি 
রুখতে নাৎসী কম্যাণ্ড একটার পর একটা ডিভিশনকে যুদ্ধে নামাতে লাগাল। 
এক সপ্তাহের মধ্যে ভারা ১০টি ডিভিশন দিয়ে ২য় প্যানৎসার আমির শক্তিবৃদ্ধি 
করল। ফলত ১১-শ গার্ডস আমির আক্রমণের এশাকায় জার্মীনরা কিছু সময়ের 
জন্ত গ্রবলতর শক্তি তৈরি করে তুলল, যদিও তার জন্ত তাদের ৯ম আমিকে যথেষ্ট 
দুর্বল করে ফেলতে হল। তার ফলে সেপ্টাল রণাজনের পক্ষে ১৫ই জুলাই 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে যাওয়ার দিক থেকে অস্থকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ৯৮৭ 


ওরেল ক্ষেত্রে লড়াই তীব্রতর হয়ে উঠল। শক্রকে তার সংখ্যাগত 
প্রাধান্যের স্থবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স তাদের 
রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে সবচেয়ে সঙ্কটজনক মুহূর্তগুলিতে লড়াইয়ে নামাতে 
লাগলেন । ২০শে জুলাই ১১-শ গার্স আমির দক্ষিণ পক্ষে জেনারেল আই. 
আই ফেছানিনস্কির ১১-শ আমিকে নামান হল। ওই একই দিনে জেনারেল 
পি. এস. রাইবাঁলকোর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আগিকে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের অংশে 
নামান হল। ২৬শে জুলাই জেনারেল ভি. এম. বাঁদ্দানভের ৭র্থ ট্যাঙ্ক আমি 
১১-শ গার্ড আমির আক্রমণের এলাকায় লড়াইয়ে যোগ দিল। 

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস ও ৪র্থ ট্যাঙ্ছ 
আগির সঙ্গে সহযোগিতায় ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আমি ২৯শে জুলাই 
বোলখভ মূক্ত করল এবং তার ভিতর দিয়ে ওরেলস্থ নাৎসী ফৌজকে সরাসরি 
উত্তর-পশ্চিম থেকে বেষ্টিত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন করল । 

একই সময়ে ব্রিয়ানন্ক রণাঙ্গনের প্রধান শক্তিগুলি পূব থেকে ওরেলের 
উপর অগ্রগতি চালু রাখল । সেপ্টাল রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষের সৈন্যরা তাদের 
গোড়াকার অবস্থান পুনর্দখল করে উত্তর-পশ্চিমে ক্রোমি অভিমুখে আক্রমণ 
চালিয়ে গেল এবং ১৬ দিনের লড়াইয়ের পর ৩*শে জুলাইয়ের মধ্যে «০ 
কিলোমিটার এগিয়ে গেল। আমাদের রণাঙ্গনগুলির অগ্রসরমান সৈন্যরা গেরিলা 
বাহিনীগুলির কাছ থেকে অমূল্য সাহায্য পেয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের মধ্যে 
১১-শ গার্ডস, ৪র্থ ট্যাঙ্ক ও ৬১তম আমিগুলি শক্রর ওরেল গোষ্ঠীর প্রধান 
সরবরাহ লাইনে পৌছে গেল। ৩র! আগস্ট রাজ ব্রিয়ানস্ক রণাজনের ৫ম, 
১২৯তম ও ৩৮তম ডিভিশনগুলি ওরেল আক্রমণ করল এবং ৫€ই সকালে ওরেল 
মুক্ত করল। 

ওই একই দিনে জেনারেল কোনেভের স্তেপি রণাঙ্গন জেনারেল ভাতুতিনের 
ভরোনেক রণাঙ্গনের সহায়তায় প্রবল যুদ্ধের পর বেলগোরোদে প্রবেশ করল। 

স্থযোগ ও পরিসরের দিক থেকে কুরস্কের লড়াই মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের 
লড়াইগলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। মন্কোয় প্রতি-আক্রমণাত্মুক 
অভিযানের শুরুতে ছুপক্ষে যুদ্ধে জড়িত সৈন্ত সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ভলগাঁর 
তীরের বুদ্ধে জড়িত ছিল ২০ লক্ষ, আর কুরস্কের যুদ্ধে জড়িত ছিল ৩* লক্ষের 
বেশি । কুরম্ধের যুদ্ধের অন্থরণন নাঁৎসী জার্মানি ও তার তা এ কাপিয়ে 


১৮৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


দিয়েছিল। কুরম্ক বালজে আমাদের বিজয়ের তাৎপর্যকে খাটো করার চেষ্টায় 
ইতিহাসের বিক্কৃতিকারীরা একে একট! সাধারণ লড়াই হিসাবে দেখায় এবং 
অনেক সময়ে একে অন্ত লড়াইয়ের থেকে আলাদা করেও দেখায় না। কেউ 
কেউ একে ইঙ্গ-মাফিন ফৌজের সিসিলি দখলের সঙ্গে তুলনা করে। এই তুলনা 
কতদূর অবাস্তব তা বোঝার জন্য কেবল একটা কথা স্রগ করলেই হবে যে 
সিসিলি রক্ষিত হচ্ছিল কেবল অক্ষশক্তির এগাঁরোটি ডিভিশনের দ্বারা, আর কুরম্ক 
বালজে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সত্তরটি নাৎসী ভিভিশন। 

তয়ঙ্করতা ও দৃঢ়তার দিক থেকে কুরস্কের যুদ্ধের কোনও তৃলন! নেই। 
নাৎসীরা নিজেরাই একে অভিহিত করেছিল “জার্মীনির বিজয়ের জন্য শেষ 
লড়াই” বলে। 

আমর! জয়লাভ করেছিলাম কারণ দেশরক্ষায় সমগ্র সোভিয়েত জনগণ 
তাদের সশস্ত্র ফৌজের সঙ্গে একত্রে সমুখিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, 
সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং মাকর্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ নাৎসী 
জার্মানির অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণিত 
হয়েছিল। | 

আমর' জয়লাভ করেছিলাম কারণ আমাদের সশন্্র ফৌজে অফিসার ও 
সৈন্যরা চমৎকার ছিল ও তাদের শক্তিশালী অন্্রশগ্্ ছিল; কারণ তারা যুদ্ধের 
আগুনে পোড় খেয়েছিল এবং এক পরাক্রাস্ত, ধবংসাতীত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। 
ততদিনে শত্রকে পরাস্ত করার লড়াই 4কৌশলে সংগঠন করার দক্ষতাসম্পন্ন বছু 
অনন্য সাধারণ জেনারেল, অভিজ্ঞ কম্যাপ্ডার, রাজনৈতিক কর্মী ও স্টাফ 
অফিসারের এক সম্পূর্ণ তারকামগ্ডসীর অভ্যুদয় ঘটে গিয়েছিল । আমরা জয়লাভ 
করেছিলাম কারণ কুরস্ব, ওরেল ও বেলগোরোদের ভূমিকে রক্ষা করেছিল ও 
নাৎসী আক্রমণকারীদের কবল মুক্ত করেছিল আমাদের বহুজাতিক দেশের 
সকল জাতির প্রতিনিধিরা, কাধে কাঁধ মিলিয়ে তারা শক্রকে এমন আঘাত 
দিয়েছিল যা সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি । আমরা জয়লাভ করেছিলাম 
কারণ আঁমাঙ্গের অনুগ্রেরিত করেছিল ও পরিচালনা করেছিল গৌরবময় 
কমিউসিস্ট পার্ট। 





রী 
| জেনারেল অব দা! আমি 
4 & সেমিয়ন ইভানভ* 
ডু দি কুরস্কের যুদ্ধ এবং রণনীতি ও 
্ রে রণনৈপুণ্যের উপর তার প্রভাব 
ধ জী 


কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয় সোভিয়েত যুদ্ধকলার 
উচ্চ স্তরের সাক্ষ্য দেয়। এই বিজয় আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় 
লড়াইতেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের স্ুকৌশলী বাবহাঁর করেছিল। 
সোভিয়েত কম্যাও স্টাফ দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রণপদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিন পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরস্থপূর্ণ 
প্রয়াসের যুক্তিসঙ্গত ফল এই বিজয়। এ ছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
অফিসার ও সৈন্যদের ক্রমবর্ধঘান নৈপুণ্যের ও তাদের স্থউচ্চ মনোবলের চিত্তাকর্ষক 
দৃষ্টান্ত । কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সমস্ত জঞ্চিত যুদ্ধ- 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল, বিভিন্ন ধরণের বাহিনীর এবং বিভিন্ন সমরাস্ত্র 
নিয়োগের নতুন বতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। 

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে কুরস্কের লড়াই একটি প্রধান পথচিহ্ছ। যুদ্ধ 
চাঁলানর রূপ ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনের উপর এ লড়াই নিঃসন্দেহে একটা বড় 
প্রভাব ফেলেছিল। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধোকাঁর সব কটি পরবর্তী 
লড়াইতে পোঁভিয়েত লশত্ত্র ফৌজ জনবলে ও অস্ত্রশস্তরে প্রাধান্য বজায় রেখেছিল 
কিন্তু কুরস্কের লড়াইতে পরিস্থিতি ও বিভিন্ন শক্তির আস্তঃসম্পর্ক যেমন ছিল 
তেমনটি আমরা প্রায়ই পেতাম তা নয়। 

এই লড়াইয়ের পরে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের সামরিক ও রাজনৈতিক 


* জেগায়েল 'ইভাঁনত ছিলেন কুয়খের লড়াইয়ে ভরোমেক রণাঙ্গনের চিফ অক ট্টাফ। 
তিন্দি গাভিয়েত, ইউদিয়দের হ্ীর উদ্গশাছি শোয়েছিলেন 1. | রিয়ার 


১৯০ কুরস্কের যুদ্ধ 


পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য দাঁড়াল এই যে রণনৈতিক উদ্বোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের 
হাতে অম্পূর্ণ এসে গেল। ঝুট পর্যায়টা ছিল প্রধানত নিয়াষক সাঙরিক ও 
রাজনৈতিক লক্ষ্যসহ রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সময়। সেইজহ্াই 
১৯৪৪-৪৫ সালের অভিযানগুলিতে সেনাবাহিনী পর পর এবং একই সময়ে 
বৃহদাকার রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াই সংগঠিত করার ও পরিচালনা করার 
নৈপুণ্য বিকশিত ও উন্নত করে চলেছিল। 

সোভিয়েত কম্যা্ড কর্তৃক রণনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর অন্কূলে শক্তির অন্ুপাতের মৌলিক পরিবর্তন জেনারেল ছেড 
কোয়ার্টার্সকে সক্ষম করেছিল সশস্ত্র ফৌজকে যুদ্ধের প্রথমার্ধের তুলনায় আরও 
গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক কর্তব্য দিতে । 

কুরম্কের লড়াইয়ে ও পরবর্তা রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানে যেখানে 
লক্ষ্য ছিল প্রধানত দক্ষিণ দিককার এবং অংশত মধ্যতাগের নাৎসী গোষঠীগুলিকে 
ুর্ণ করা ও শক্রকে নীপারের ওপারে ঠেলে নিয়ে যাওয়া, সেখানে ১৯৪৪ সালের 
প্রী্মকালীন ও হৈমস্তিক অভিযাঁনের কর্তব্য ছিল শত্রুর সমস্ত প্রধান রণনৈতিক 
গোষীগুলিকে বিপর্যস্ত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা ছাড়িয়ে লড়াই 
চালিয়ে যাওয়া । একথা স্থবিদিত যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের চূড়ান্ত পায়ের 
ফল হয়েছিল নাৎসী অত্যাচার থেকে অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশের মুক্তি, 
তেরমাথটের সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং তার নিশশর্ত আত্মসমর্পণ । 

কুরস্কের লড়াইয়ের সাফল্যের পক্ষে অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল 
শত্রুদের পরিকল্পনা ও সৈন্য কেন্দ্রীভবন সময়মত ও সম্পূর্ণভাবে 
আবিষ্কার করতে পারা । এর ফলে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষে 
সম্ভবপর হয়েছিল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে রণনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত 
সিদ্ধান্ত আগে থেকে নেওয়া ও সেগুলিকে কার্যকর করা । 

কুরস্কের লড়াইয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে জেনারেল হেভ কোয়া্টীর্স শঙ্রদের 
পরিকল্পনা আবিষ্কার করার এবং তাদের সৈন্যদের শক্তি ও অবস্থান নির্ণয় করার 
জন্য গোয়েন্দা কাজের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে খাঁকলেন। নাৎসী 
কম্যাণ্ডের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও মতলব সম্পর্কে বথেষ্ট নির্ভরযোগ্য খবর হাতে থাকায় 
জেনারেল হেড কোয়া্টীর্স রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলিফে থেয়ালের 
মধ্যে রেখে প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সঠিকভাবে নির্ণয় করার অবস্থায় 


কুরক্কের যুদ্ধ ১৯১ 


এসেছিলেন এবং যে গোষ্ঠীর পরাজয় পরবর্তা রণনৈতিক কর্তব্য সফলভাবে 
সমাধান করার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সথষ্টি কুরে সেই গোষ্ঠীর বিরুছে 
নিজেদের সৈন্ত মোতায়েন করার অবস্থায় এসেছিলেন। 

উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৪ সালের গ্রীত্মকালীন ও হৈমস্তিক অভিযানে স্থগ্রীম 
কম্যাণ্ড প্রধান আধাতকে রণাজনের দক্ষিণ থেকে মধ্যভাগের অংশে সরিয়ে 
নিয়ে এসেছিলেন । সোভিয়েতের প্রধান প্রয়াস দক্ষিণের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে 
মনে করে শত্ররা এরকম রণনৈতিক চাল আশা করেনি এবং নিজেদের সৈন্যদের 
মধ্যভাগের অংশে স্থানাস্তরিত করতে পারেনি ফলত ১৯৪৪ সালের শ্্রীন্মে তার 
বাইলোরুশিয়া ও পশ্চিম ইউক্রাইন ছুই জায়গাতেই বিপুল পরাজয়ের সম্মুখীন 
হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের শীতেও এই একই ব্যাপার ঘটেছিল । ১৯৪৪ সালের 
হেমস্তকালে বালিনের বিরুদ্ধে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানের পথ পরিষ্কার 
করার জন্য সোভিয়েত স্ুগ্রীম কম্যাণ্ড সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গৰের পার্থদেশে 
অনেকগুলি বড় বড় লড়াই চালালেন, শত্রুদের বাধ্য করলেন মধ্যভাগের অংশ 
থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে, তারপর ১৯৪৫ সালের জাঙ্গয়ারিতে মধ্যভাগে 
আবার একটা কিচুর্ণকারী আঘাত হানলেন। 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক উপাদানগুলি যথাযথ হিসাব করে 
প্রধান প্রয়াসের গতিমুখ সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ 
পরবর্তী আঘাত কোথায় হানবে সে সম্বন্ধে শত্রুর অজ্ঞতা রণনৈতিক আক্রমণাত্মক 
অভিযান সংগঠন ও পরিচালনায় কুরস্কের লড়াইতে অঞ্জিত অভিজ্ঞতার স্জনণীন 
বিকাশকে ছবির মত তুলে ধরেছিল । 

প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কলাও আরও বিকশিত 
হয়েছিল। এই শত্রে একথ! বিশেষ করে বল! দরকার যে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিসর এবং প্রধান আক্রমণের ক্ষেত্র উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে 
বেড়ে গিয়েছিল। একটা উদ্দাহরণ দ্বিলেই বোঝা যাবে। ১৯৪৩ সালের 
গ্রী্ঘকালীন ও হৈমস্তিক অভিযানের সময়ে প্রধান আক্রমণের গতিঘুখে 
রণাঙ্গনের লাইন যেখানে ৬০০ কিলোমিটার ব্যাপী ছিল, সেখানে ১৯৪৪ সালের 
খ্রীক্ষকালীন ও হৈমস্তিক অভিযানে তা ছিল প্রায় ১২** কিলোমিটারব্যাগী। 
আক্রমণাত্মক অভিযানে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে নিয়োজিত সৈন্যদের শক্তি 
এবং তাদের কেন্ত্রীতবনের মাআ ( রণক্ষেত্রে নিযুক্ত বাহিনীর লব কটি রণাঙ্গনের 





১৯২ কুরুষ্কের যুদ্ধ 


শতাংশ হিসাবে) নিয়োক্ত অঙ্থগুলি থেকে পরিমাপ করা যায়। কুরস্কে 
আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে ছিল ২৩ লক্ষ সৈন্য (৩৮ শতাংশ), ৩৫০০০-এর 
উপর কামান ও মটার (৩৪ শতাংশ ), প্রায় ৫০** ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত 
কামান (৫০ শতাংশ ) এবং প্রায় ৪০০০ যুদ্ধাবমান৯ (৪৪ শতাংশ 1, আর 
বাইলোরুশীয় লড়াইতে ছিল ২৫ লক্ষ সৈন্য, ৪:০** কামান ও মটার (৪৮ 
শতাংশ ), ৬০১০ ট্যাঙ্ক এবং স্বয়ং চালিত কামান এবং ৭*০০ যুদ্ধ বিমান 
(৫৩ শতাংশ )। 

রণনৈতিক লড়াইগুলিতে প্রয়াস ক্রমশ বাড়ানর যে কলা কুরস্কের লড়াইয়ে 
চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, মহাঁন দেশপ্রেমিক যুদ্ধের শেষ বছরের 
অভিযানগুলিতে তা আরও বিকশিত হয়েছিল। ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকত 
আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি যদিও কুরস্কের যুদ্ধের অংশ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা! 
আবার সোভিয়েত সেনা বাহিনীর ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মের রণনৈতিক আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রথম এবং নিয়ামক লড়াইও ছিল । . ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালীন ও 
হৈমস্তিক অভিযান কিভাবে এগিয়েছিল তা স্মরণ করা চিত্তাকর্ষক হবে। এই 
অভিযান শুরু হয়েছিল ১২ই জুলাই ওয়েন্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনগুলির 
আক্রমণাত্মক লড়াই দিয়ে। সেপ্টাল রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অভিধানে 
গিয়েছিল ১৫ই জুলাই, আর ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গন গিয়েছিল ওরা আগস্ট । 
তারপর এসেছিল স্মোলেনস্ক অভিমুখে ওয়েন্টার্ন ও কালিনিন রণাঙ্গনের 
আক্রমণাত্মক অভিযান ( যথাক্রমে ৭ই ও ১৩ই আগস্ট ) এবং দনবাসে সাউথ- 
ওয়েন্টান ও সাদান্ন রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযান (১৩ই ও ১৮ই আগস্ট )। 

রণনৈতিক অভিযানের রণাঙ্গনকে পর পর ছুটি বা! তিনটি রণাঙ্গন ও তারপর 
আরও ছয়টি বা সাতটি রণাঙ্গন নামানর মধ্যে দিয়ে সম্প্রসারণ করা ছিল মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ঘুদ্ধকলার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ। রণনৈতিক 
লড়াইয়ের এই পদ্ধতি এর আগে ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩-এর শীতকালীন 
অভিযানে ব্যবহার কর! হয়েছিল এবং তারপর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যে 
প্রবর্তী অভিযানগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর! হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে 
গ্রা্কালীন ও ছৈমস্তিক অভিযান, যা ১ম বাণ্টিক এবং ওয়১২য় ও ১ম. 


১ ওয়েক্টান রণাঙ্গনের বিমান চলাচলের একটা অংশকে কেবল ধরে কিন্ত দূর-পাজার. 
বিষাঁন টলীচর্ল ও টান্-পরতিরোধি প্রতিরক্ষা বাহিনী বাঁদ ঘিয়ে 





কুরক্কের যুদ্ধ ১৯৩ 


বাইলোরুণীয় রণাঙ্গন কর্তৃক মিনম্ক অভিমুখে আক্রমণ দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাতে 
জেনারেল হেড কোয়াটাস” তাদের রণনৈতিক প্রয়াস জোরাল করে তুলেছিলেন 
এবং আরও ছয়টি রণাঙ্গনকে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানে নামিয়েছিলেন 
(১০ই জুলাই ২য় বাণ্টিক, ১ম উউক্রাইনীয় ১৩ই জুলাই, ৩য় বাণ্টিক ১৭ই 
জুলাই, লেনিনগ্রাদ ২৪শে জুলাই, এবং ২য় ও ৩য় ইউক্রাইনীয় ২*শে আগস্ট )। 
সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মোট তিনটি রণনৈতিক মঞ্চেই এ বিপুল সাফল্য 
এনেছিল । 

দেশের সামরিক ও অর্থ নৈতিক সম্ভাব্য ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রণনীতিগত কলার 
আরও উন্নতি সোভয়েত স্থপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, অন্ান্ত 
রণনৈতিক আক্রমণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর করেছিল। পর পর 
আক্রমণ জোরাল করে তোলার বদলে তারা সমগ্র রণনৈতিক রণাঙ্গন জুড়ে 
এক আক্রমণাত্মক অভিযান চাঁলিয়েছিলেন। রণনৈতিক আক্রমণ চালানর 
কলায় এ ছিল এক নতুন অগ্রসর পদক্ষেপ 

বিভিন্ন অভিমুখে ক্রিয়াশীল রণাঙ্গন-গোষঠী-গুলির মধ্যে রণনৈতিক সহযোগিতা 
কিভাবে সংগঠিত করতে হয় সে ব্যাপারে কুরস্কের লড়াই এক শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টাস্ত । 
এই সহযোগিতা৷ সংগঠিত হয়েছিল মূল রণনৈতিক উদ্দেস্ত সাধনের দিকে অর্থাৎ 
কুরস্ক বালজে শক্রর প্রধান শক্তিকে পযুদস্ত করার দিকে নজর রেখে । সমস্ত 
রণাঙ্গনগুলির প্রয়াসের এই উদ্দেশ্ময় সমন্বয়সাধন কেবল প্রধান লক্ষ্য পূরণেই 
সাফল্য আনেনি, অন্তান্ত ক্ষেত্রেও বড় বড় সাফল্য এনেছিল । কুরস্কের লড়াইয়ে 
অজিত রণনৈতিক সহযোগিতা সংগঠনের এই অভিজ্ঞতা পরবতাঁ লড়াই ও 
অভিযানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 

কুরস্কের লড়াই রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির উদ্দেশ্যময় নিয়োগের এক উজ্জ্বল 
ৃষ্টাস্ত । প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে দ্বিতীয় রণনৈতিক স্তরে নিয়োজিত স্তেপি 
রণাঙ্গন যুদ্ধের সময়ে জেনারেল হেভ কোয়াটাসের সংরক্ষি্ত শক্তির মধ্যে 
সবচেয়ে প্রবল ছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের শুরুতে জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের 
হাতে যে সংরক্ষিত শক্তি ছিল তার অর্ধেকের বেশি ছিল এই রণারঞ্গনের 
অন্ততৃস্ত। সময়মত নিয়োজিত এবং ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে 
মোতায়েন স্তেপি রণাঙ্গন আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় অভিযানের 
জন্তই প্রস্তত ছিল। অনুকুল অবস্থান দখল করে এই রণাঙ্গন কুরস্ক বালজে 


১৩ 


১৯৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


প্রতিরক্ষার গভীরতাকে ২৫০-৩০* কিলোমিটার পর্যস্ত বাড়িয়েছিল এবং ফলত 
প্রতিরক্ষাকে নিশ্চিতভাবে শর্রিশালী করেছিল ।. কিন্ত এই রণাঙজনকে কিভাবে 
ব্যবহার করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল এ তার একটিমাজ দিক । কোঁনও মতে 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন আর একটা দিক ছিল যখন প্রথম স্তরের রণাঙ্গনগুলি 
আত্মরক্ষামূলক থেকে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে গেল তখন গভীর থেকে 
আক্রমণ জোরাল করে তোলায় যে নিয়ামক ভূমিকা! এই রণাঙ্গনকে দেওয়া 
হয়েছিল সেটি । কুরস্কের লড়াইয়ে স্তেপি রণাঙ্গনের স্থান ও ভূমিকা নির্ণয় 
সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দূরদশিতা৷ এবং জেনারেল হেড কোয়াটার্সের প্রতিনিধি মার্শাল 
ভ্যাসিলেভস্কির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড কর্তৃক শত্রু আক্রমণ 
প্রতিহত করায় ও 'প্রতি-আক্রমণাত্সক অভিযান করায় সৈন্তদের স্ুকৌশলী 
নিয়োগ অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় ফল এনে দিয়েছিল এ কথা স্থবিদিত। 

কুরস্কের লড়াইতে রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে নিয়োগের অভিজ্ঞতাকে 
খুঁটিয়ে বিচার করে ও আত্মস্থ করে জেনারেল হেড কোয়াটার্ন পরবর্তী লড়াই- 
গুলিতে তা ব্যপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবতাঁকালে এই অভিযানের 
বিশ্লেষণ থেকে দেখা গিয়োছল যে নিম্নোস্ত কর্তব্যগ্তলি সমাধা করার জন্য 
সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল ঃ 

(১) লড়াইগুলির প্রস্তুতিতে রণনৈতিক গোঠীগুলিকে গঠন করা | উদ্দাহরণ 
স্বরূপ, ১৯৪৪ সালের গ্রী্মকালে এই উদ্দেশ্যে পাচটি ফিল্ড, ছুটি ট্যাঙ্ক ও দুটি 
এয়ার আম্রিকে ব্যবহার করা হয়েছিল, আর ১৯৪৪-৪৫ সালের শীতকালে করা 
হয়েছিল ১১টি ফিল্ড ও চারটি ট্যাঙ্ক আমকে । 

(২) চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে প্রধান আক্রমণের জায়গায় 
আক্রমণকে জোরাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গতিবেগ বাড়ান । 

(৩) প্রধান গোঠীগুলির পার্খবরক্ষা করা । 

(৪) আক্রমণের গতিপথে উদ্ভুত নতুন কর্তবাগ্জলি সমাধা করতে সক্ষম 
হওয়ার জন্ত রণপাঙ্জনগুলির শত্তিবুদ্ধি করা । উদাহরণ হবরূপ, এই রকম ঘটেছিল 
বাইলোরুণীয় লড়াইয়ের সময়ে, যখন ১ম বাণ্টিক রণাঙ্গনের নির্ধারিত কর্তব্য 
পরিবর্তন করা হয়েছিল তখন তাকে ছুটি কিল্ড আমি যুগিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি করা 
হয়েছিল। | 

(8) শক্রর প্রতি-আক্রমণ গ্রাতিহত করার পর রণাঙ্গনগুলি যখন 


কুরস্কের মু | ১৯৫ 


আক্রমণাত্মক অভিষানে গিয়েছিল তখন সেগুলিকে শক্তিশালী করা, ষেমন করা 
হয়েছিল বালাতন লড়াইয়ের সময়ে এবং এই অবস্থা থেকে 'উদ্ভৃত আরও অনেক 
কর্তব্য পমাধ। করার সময়ে । 

সোভিয়েতের চলতি লড়াই পরিচালনা কলার বিকাশেও কুরক্কের যুদ্ধ কম 
গুরুত্বপূর্ণ অবদ্ধান করেনি। রণাঙ্গনের ও আগির পরিসরে আত্মরক্ষামূলক ও 
আক্রমণাত্মক লড়াই সংগঠনে ও পরিচালনায় অন্জিত অভিজ্ঞতা সমগ্র সশঙ্থ 
ফৌজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের রণনৈতিক 
লড়াই চালনায় দোভিয়েত সৈন্যদের সাফল্যের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল। 

কুরস্কে সোভিয়েত 'প্রতিরক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেগুলি 
অত্যন্ত গভীর ছিল এবং ব.যহ-রচিত প্রতিরক্ষার ও চলতি লড়াইয়ের এলাকার 
গভীরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলি ভালভাবে সুরক্ষিত ছিল এবং আগে 
থেকেই সেগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। ঠিক এই কারণেই শত্রুর 
সীজোয়! শাক্তগুলির একত্রে বিরাট আক্রমণগুলি মুখে সোভিয়েত সৈন্যরা 
সফলভাবে প্রতিরোধ করেছিল । 

কুরক্কের যুদ্ধে মাত্মরক্ষায় নিরত রণাঙ্গনগুলি চলতি লড়াইয়ের জন্য দুই 
স্তরে বিন্যস্ত ছিল এবং তাদের বিভিন্ন রকমের প্রধল সংরক্ষিত শক্তি ছিল। 
মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে এই প্রথম চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে সৈন্য 
বিস্তাস ৫০-৭০ কিলোমিটার পর্বস্ত পৌছেছিল। মুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে 
শত্রুদের আর এত প্রবল আক্রমণ করার শক্তি ছিল না, কাজেই এত গভীর 
পর্যস্ত সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন করা অনাবশ্যক হয়ে গিয়েছিল । একমাস 
ব্যতিক্রম ছিল লেক বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন কর্তৃক আত্মরক্ষামূলক 
লড়াই যেখানে তাঁদের সৈন্যর! ছুই স্তরে নিয়েজিত হয়োছিল ও সৈন্/-বিন্যাসের 
গভীরত ৪০.৫* কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছেছিল। কুরক্কে গ্রতিরক্ষ! দেখিয়েছিল 
ষে তার শক্তি বহুল পরিমাণে নিশ্চিত হয়েছিল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র উচ্চমাত্রায 
ঘনত্বসম্পন্ধ পরাক্রাস্ত সুরের দ্বারা ব্যহ রচনায়। উদাহরণন্বরূপ, সেপ্টাঁল 
রণাঙ্গনের ঘটনাবলীতে এ জিনিস ছবির মত ফুটে উঠেছিল, যেখানে শত্রুরা 
। আমাদের প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরাতে পেরেছিল কেবল ৬-১২ কিলোমিটার গভীর 
পর্বস্ত। পরবর্তা আত্মরক্ষানূলক লড়াইগুলিতে কুরস্কের অভিজ্ঞতা ছিসাব্রে 
: অধ্যে রাখা হয়েছিল ওবং রণাঙ্গনের প্রধান প্রয়াস মূলত ব্যহ রচিত প্রতিরক্ষা 
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এলাকাগ্জলিকে ধরে রাখার জন্য এবং প্রতিরোধের প্রধান লাইনকে ধরে রাখার 
আন্ত, খেখানে আমরা রণাঙ্গনগুলির গ্রথম স্তরে আমাদের সমস্ত আমিগুলির ৭০ 
থেকে ৮* শতাংশ । এবং কখনও কখনও এমনকি আরও বেশি ) কেন্দ্রীভূত 
করেছিলাম । 

কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শক্রর এগোনর 
সম্ভাব্য পথ ধরে সৈন্যপ্দের বিপুলভাবে মোতায়েন করা । সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
গোটা প্রতিরক্ষার সন্ুখভাগের মাত্র ৩* শতাংশ একটা লাইনের উপর আমাদের 
ফৌজের বেশির তাগ কেন্দ্রীভূত হয়ে শক্রর আক্রমণাত্মক গোঠীগুলির 
মোকাবিলা করা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সফল পরিণতির পক্ষে অন্যতম 
নিয়ামক উপাদান ছিল। 

পরবর্তাঁ আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে আমাদের কম্যাপ্ড শত্রুর উদ্দেশ্য সময়- 
মত আবিফার করে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে বিরাট আকারের আক্রমণ প্রতিহত 
করার মত সৈন্য কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং সেইভাবে নাৎসীদের পরিকল্পনা 
ব্যর্থ করেছিলেন। লেক বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন যে আত্মরক্ষ- 
মূলক লড়াই করেছিল তা এর একটি দৃষ্টাস্ত। ৮* কিলোমিটারব্যাপী একটি 
অংশে, অর্থাৎ মোট সম্থখভাগের প্রায় ২৯ শতাংশে এই রণাঙ্গন তিনটি আগ 
( ৪র্ঘ গার্ডম, ২৬তম ও ২৭তম ) এবং তিনটি কোরকে । ১৮-শ ও ২৩তম ট্যাঙ্ক 
এবং ১ম গার্ডস মেকানাইজড ) নিয়োগ করেছিল, যখন ২০০ কিলোমিটারের 
বেশি লম্বা! একট! লাইনে, শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা! যেখানে কম ছিল, সেখানে 
নিয়োগ করেছিল মাত্র ছুটি আমিকে ( ৫৭তম এবং ১ম বুলগেরিয়ান )। 

প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল রণভূমিকে সংগঠিত 
করা। কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ভূমি সংগঠন খুব উন্নত ধরণের 
হয়েছিল, চলতি লড়াইয়ের দিক থেকে এবং রণনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
বন্দর প্রসারিত একটি ব্যবস্থা ছিল এর বৈশিষ্ট্য । ভূমি সংগঠনের প্রধান উপাঙ্ান 
ছিল ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথ, শক্ত প্রতিরক্ষা! বিন্দু: অবস্থানের স্থানাস্তরের ব্যবস্থা ও 
নান! ধরণের প্রতিবন্ধক, প্রধানত মাইন ক্ষেত্র তৈরি। ভূমি সংগঠনের এই 
সমস্ত উপাদান ১৯৪৪-৪৫-এর লড়াইওলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল । 
আত্মরক্ষাস্থলক লড়াইগুলির প্রস্ততিতে, যেমন কুরস্কের লড়াইতে, জোর দেওয়া 
হয়েছিল বধহ রচিত প্রতিরক্ষা এলাকাপ্ডলিকে যথাসভব শক্তিশালী করার 
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উপর। আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে মাইন ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়োকি 
অন্কঞ্লি থেকে বোঝ! যাবে; কুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডগুলিতে প্রতি কিলোমিটার 
সম্মঘভাগে ২,২০৭ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ও ২১ সৈন্য প্রাঁণরোধী মাইন ছিল, 
এবং লেক বালাতেনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭০০ ও ২৫০০। 

কুরস্কে একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থা! গড়ে 
তোলা হয়েছিল, শত্রুর মাজোয়! বাহিনীর প্রবল দলনের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ 
হয়েছিল। এ ছিল ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দু ও ট্যাঙ্ক প্রবেশ না করতে পারার 
মত এলাক! দিয়ে তৈরি একটি স্থসংগঠিত ব্যবস্থা, রণাঙ্গনের প্রথম শুরের 
আসিগুলির গোটা চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীর জুড়ে এগুলি ছড়ান 
ছিল। রণাঙ্গনের ও আগির ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্যবস্থায় একটা! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিত ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত বাহিনী ও গতিশীল প্রতিবন্ধক 
ডিট্যাচমেন্টগুলি। 

কুরস্কের লড়াইতে প্রযুক্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠনের মৌলিক 
নীতিগুলি যুদ্ধের শেষ পর্যস্ত বহাল ছিল। বাণ্টিক, স্তাঙ্দেমিয়েরখস ও লেক 
বালাতনে এইগুলি নানারকমের ছিল ও উন্নত হয়েছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী 
গোলন্দাজ সংরক্ষিত বাহিনীগুলি ক্রমশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিচ্ছিল ; এক 
একটি আমির তিনটি থেকে ছটি ট্যাস্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল এবং 
এর একটি রণাঙ্গনের ছিল ছুটি থেকে চারটি ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী গোলদ্দাজ 
ব্রিগেড । আমির সঙ্গে ও রণাঙ্গনের গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিট্যাচমেন্টগুলির সঙ্গে 
সহযোগিতায় এই সংরক্ষিত শক্তিগুলি ট্যাক্কের বিপদসন্কুল দিনগুলিতে ট্যাঙ্ক- 
প্রতিরোধী কামানের ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটার লম্মুখ রণাঙ্গনে ৪০-৪৫ কামান 
পর্যস্ত বাড়িয়েছিল। 

কুর্স্তের ট্যাক্ষ-প্রতিরোধী আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা শত্রুর 
সাজোয়া শক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহারকে অনেক সমৃদ্ধ 
করেছিল, এই সব ব্যবস্থার মধ্যে ঘের! অবস্থানের মধ্যেকার কামান, বিমান- 
প্রতিরোধী কামান এবং অগ্নিবর্যা রকেটও ছিল। শক্রর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
আক্রমণকারী বিমান খেকে নিক্ষিপ্ত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমার ব্যবহারও 
শিক্ষাগ্রদ ছিল। 

কুরস্কের প্রতিরক্ষা স্থিতিনীলঙ্ত। বৃদ্ধিতে একট। বড় ভূমিক! নিয়েছিল দ্িতীক্ক- 
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স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির দ্বার! গভীর থেকে এবং সন্ু রণাঙ্গন জুড়ে সৈন্য ও 
অস্ত্রশন্ত নিয়ে সবকৌশলী চালাচালি। ভরোনেৰ রণাজ্গন এ কাজ সকলের 
চেয়ে বেশি করেছিল । আত্মরক্ষাসূলক লড়াইয়ের গতিপথে এই রণাঙ্গন ভার 
মোট পদ্দাতিক ডিভিশনগুলির ৩৫ শতাংশ, প্রায় সমস্ত ট্যান্ক, যন্ত্রীকত ও 
মোটরবাহিত পদ্দাতিক ব্রিগেড এবং ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী গোলন্দাজের ৪* 
শতাংশেরও বেশিকে পুনবিন্তস্ত করেছিল। 

সৈন্য ও অস্ত্রশশ্ম নিয়ে স্থকৌশলী চালাচালি ১৯৪৪-৪৫-এর আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইগুলির গতিপথ ও ফলাফলের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলেছিল। এই 
সময়ে এই স্থুকৌশলী চালাচালি আরও উচ্চন্তরে উন্নীত হয়েছিল। যুদ্ধের 
চূড়াস্ত পর্যায়ে চালাঁচালির এই পদ্ধতি কুরস্কের মত ন! হয়ে হয়েছিল প্রধানত 
রণাজন জুড়ে সৈন্য ও অন্্রশত্প নিয়ে, তাতে কেবল সংরক্ষিত শক্তিগুরলিই জড়িত 
হয়নি, নির্দিষ্টভাবে ধার্য নয় এমন সব খগ্ুগ্ুলিতে প্রথম স্তরের ইউনিটগুলিও 
জড়িত হয়েছিল । 

যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে সৈন্য ও অক্ত্রশন্ত্র নিয়ে সর্ববৃহৎ স্থকৌশলী চালাচালি 
করেছিল ১৯৪৪-এর সিয়াওলিয়াই আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ১ম বাণ্টিক 
রণাজন এবং ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে বুদ্দাপেন্ডতে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গন, যখন 
২৪টি পদ্দাভিক ও তিনটি অশ্বারোহী ডিভিশন, একটি ট্যাঙ্ক কোর ও একটি 
যন্ত্রঙ্জিত কোর এক লড়াইয়ের গতিপথে পুনবিন্যস্ত হয়েছিল, যাতে সোভিয়েত 
সৈন্যরা পর পর তিনটি আক্রমণ প্রতিহত করেছিল । 

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চন্তরের 
সক্তির়তা। এই সক্রিয়তা গ্রধানত আত্মপ্রকাশ করেছিল রণাক্গগুলির দ্বিতীয় 
স্তর, সংরক্ষিত শক্তি, ট্যাঙ্ক আমি ও ট্যাক্ক কোর এবং প্রথম স্তরের আগমিগুলির' 
পৃথক ইউনিটগুলির দ্বারা শত্রুকে প্রদত্ত অনেকগুলি শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের 
মধ্যে। 

সেপ্টাল ও ভরোনেক রণাঙ্গনের প্রত্তি-আক্রমণগুলি শক্রর আক্রমণাত্মক 
অভিযান রবার্থ করতে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। একটা সত্য যে সৈন্ত-গঠন 
ও ইউনিউগুলিকে নামান সংক্রান্ত ত্রুটি এবং শক্রর কঠোর প্রতিরোধ আমাছের 
প্রতিরক্ষা! লাইনে ছেদ টান বন্ধ করতে পারেনি । তাসবেও) এই প্রতি- 
আক্ষরণপ্তলি একটা প্রতি-আকুযণাত্বক "45:45. জন্ত অনুকূল পরিবেশ কৃষ্টি 


কুরক্কের বুদ্ধ ১৯৯ 


করায় অনেক সাহায্য করেছিল। 

এই প্রত্যাঘাতগ্তালির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ১৯৪৪ সালে শ্তান্দেমষিয়েরংসে 
১ম ইউক্রানিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে এবং ১৯৪৫ সালে 
বুদাপেন্ডে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলিতে আরও 
ফলপ্রন্থ প্রতি-আক্রমণ করা সম্ভবপর করেছিল। 

কুরস্কের বুদ্ধে চলতি লড়াই সংক্রান্ত প্রতিরক্ষার অভিজ্ঞতার এবং মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রতিরক্ষার পরবতাঁ বিকাশের উপর তার প্রভাবের এইগুলিই 
হল সবচেয়ে পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য | 

কুরন্কের যুদ্ধ আক্রমণাত্মক অভিযানগুলির প্রস্ততি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে 
অনেক নতুন উপাদান যুগিয়েছিল। উপরন্ত, এ কথাও উল্লেখ কর! উচিত যে 
এই অভিজ্ঞতা ঘন ঘন প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আত্মরক্ষার অভিজতা থেকে 
এর প্রভাব বুহত্বর হয়েছিল, কারণ ১৯৪৩ সালের গ্রীক্মকাঁল থেকে শুরু করে 
সোভিয়েত সশস্্ম ফৌজ অনেকগুলি আক্রমণাত্মক অভিযান করেছিল। 

আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে আজত অভিজ্ঞতার প্রভাব প্রধানত 
আত্মপ্রকাশ করেছিল শক্রর ইচ্ছারৃত বনু লাইন 'সমদ্বিত প্রতিরক্ষা তে? করার 
এবং সেই সাফল্যকে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। 
ওরেলের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা শ্বভাবতই বেলগোরোদ খারকতের লড়াইয়ে 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে একই ছিল না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির চরিত্রের 
দরুণ তাদের পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এইসব লড়াইতে যেসব 
ঝৌঁক দেখ! গিয়েছিল তার মধো অনেকট! অভিন্নতা আছে। 

রণাঙ্গনগুলিকে ও আমিগুলিকে প্রতিরক্ষা ভেদের ও সাফল্যকে ব্যবহারের 
ষেসব কর্তব্য দেওয়া! হয়েছিল সেগুলি সমাধা করার জছ্য তারা চলতি লড়াইয়ের 
ক্ষেত্রের গভীর পর্যন্ত তাদের সৈন্য নিয়োগ করেছিল। এর দরুণ এই যুদ্ধে 
সর্বপ্রথম রণাঙগনগুলিতে দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়েছিল ( ভতরোনেঝ রণাঙ্গনের ৪৭তম 
আি ), গঠিত হয়েছিল একটি বা দুটি ট্যাঙ্ক আগি নিয়ে প্রবল গতিশীল শক্তির 
গোঠীগুলি ( ভরোনেৰ রণাঙ্গনের ১ম ট্যাঙ্ক ও ৫ম গার্ডস ট্যান্ক আমি ) এবং 
প্রবল সংরক্ষিত শক্তি। আগ্নির পরিসরে গতীর পর্যন্ত জনবল ও রণসম্ভার 
বণ্টনের সবচেয়ে নমুনাস্বরূপ, দৃষ্টান্ত হুল ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১১-শ গার্ডস 
আগিকে চলতি লড়াইয়ে যে ভাবে মোতায়েন করা .হয়েছিল। | 


২*, কুরক্কের যুদ্ধ 


আক্রমণকারী গোষ্ঠী গঠনকারী শক্তিগ্ুলিকে গভীরে মোতায়েন করার 
ব্যাপারটি ওরেল ও বেলগোরোদ-খারফভ লড়াইগুলি থেকে আরও উন্নীত 
হয়েছিল । যুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধের সমস্ত আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিতে রণাঙ্গন- 
গুলির একটি থেকে তিনটি ট্যাঙ্ আমি ও সংরক্ষিত শকিগ্রলিকে নিয়ে গঠিত 
শক্তিশালী গতিশীল গোষ্ঠী ছিল, কখনও কখনও এইসব গোষ্ঠীতে একটি বা ছুটি 
যন্ত্রসজ্দিত অশ্বারোহী (সাজোয়। ও অশ্বারোহী ) দলও ছিল। যুদ্ধের চূড়াস্ত 
পর্ধায়ে রণাক্গনগুলি দ্বিতীয় স্তরও গঠন করেছিল, সাধারণত এগুলি একটি কি 
ছুটি ফিল্ড আমি নিয়ে তৈরি হত। 

কুরম্কের লড়াইতে আক্রমণাত্মক অভিযানগুলি সাফল্যের পক্ষে রণাঙ্গনের 
প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
না। এর প্রকাশ ঘটেছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধিতে, প্রতিরক্ষা 
ভেদ্দের এলাকা সক্কোচনে এবং ভেদের এলাকার সংখ্য! রণাঙ্গন পিছু একটি কি 
ছুটি ও আগি পিছু একটিতে নামিয়ে আনায়। কুরস্কের লড়াইতে একটি খণ্ডে 
শত্রু প্রতিরোধ ভেদ কর! হয়েছিল একই রণাঙ্গনের দুটি আমির (ত্রিয়ানস্ক 
রণাঙ্গনের ৩য় ও ৬৩তম আমির ) অথবা তিন্ন তিন্ন রণাঙ্গনের ছুটি আমির 
(ভরোনে রণাঙ্গনের ৫ম গার্ডল আমি এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ৫৩তম আমির 
লাগোঁয়! পার্থদেশ একত্র করে। 

ভরোনেৰ রণাঙ্কন খণ্ডে লড়াই থেকে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে জনবল ও 
রণসস্ভার কি পরিমাণে জড়ো! করা হয়েছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। 
মোট সম্মুখ রণক্ষেত্রের ১৪ শতাংশ একটি খণ্ডে এই রণাঙ্গন পদ্দাতিকদের ৫* 
শতাংশ, ট্যা্কের ৮* শতাংশ পর্যস্ত, কামান ও মটারের প্রায় ৬ শতাংশ এবং 
প্রায় সমস্ত বিমান জড়ো করেছিল। এই অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা 
হয়েছিল ১৯৪৪-৪৫-এর লড়াইগুলিতে যখন সম্মুধ রণক্ষেত্রের ১*-১৫ শতাংশ 
নিয়ে তৈরি খণ্ডে রণাঙ্গনের অধিকাংশ শক্তি নিয়ে প্রধান আক্রমণ কর! হয়েছিল। 
চলতি লড়ায়ের এলাকার গভীর পর্যস্ত সৈম্ত মোতায়েন করার সঙ্গে মিলে এই 
ধরনের টৈন্ত কেন্দ্রীভবন চলতি লড়াইতে উচ্চমাত্রার ঘনত্ব আনা সম্ভবপর 
করেছিল এবং কতকগুলি খণ্ডে সৈন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন থেকে পাচ গুণ প্রাধান্য 
অর্জনের এবং কামান ও সাজোয়া গাড়ির ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ ও৭ প্রাধান্ত 
অর্জনের নিশ্চম্নত! প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফলে গভীর থেকে চাপ গছে 


কুব্স্কের যুদ্ধ ২০১ 


তোঁলাও সম্ভবপর হয়েছিল। 

শত্রুর ব্যহ বচিত প্রতিরক্ষা ভেদের সাকল্যকে চলতি লড়াইয়ের গোটা 
এলাকায় সাফল্যে উন্নীত করার পক্ষে ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকতের 
আক্রমণাত্মক অভিযানের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক | এই উদ্দেশে কয়েকটি 
ট্যাঙ্ আমিকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়েই পপ্রথম 
আমর! এই সমস্তার সম্মুধীন হই । 

ওরেল অভিযানে ২য়, ৩য় গার্ডস ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমি--এই তিনটি ট্যাঙ্ক 
আমিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের লড়াইতে নামতে দেরি হওয়া, 
যে যে খণ্ডে তাদের শিযুক্ত করার কথ! সেগুলির বাছাই বথাষথ না হওয়া এবং 
যথেষ্ট লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ তাদের অভিযান প্রত্যাশিত ফল 
দেয়নি। ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলি পদাতিক বাহিনীগুলির কাছ থেকে দূরে যেতে ও 
গভীরে লড়াই করতে সক্ষম হয়নি। ফলত লড়াইয়ের সাফল্যকে ব্যবহার 
করার উপর কোনও নিয়ামক প্রভাব ফেলতে তারা সক্ষম হয়নি এবং ওয়েন্টান, 
ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টাল রণাঙ্গনগুলির সৈম্তদের অগ্রগতিতে মন্থর হয়ে যাওয়ার 
এটা একটা প্রধান কারণ। 

বেলগোরোদ-খারকভ অভিযানে ১ম গাঁডস ও ৫ম গাস ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে 
আরও ন্থকৌশলে নিয়োগ করা হয়েছিল। লড়াইয়ের প্রথম দিনেই তাদের 
উভয়কেই লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শত্রুর ব্যহ রচিত প্রতিরক্ষার 
এলাকা! ভেদ সম্পূর্ণ করার জগ্ত তাদের অংশকে কাজে লাগান হয়েছিল। এর 
ফলে রণকৌশলগত সাফশ্যকে দ্রুত চলতি লড়াইয়ের সাফল্যে পরিণত করা 
গিয়েছিল এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের অগ্রগতির তুলনামূলকভাবে দ্রুততর বেগ 
বজায় রাখ! সম্ভবপর হয়েছিল। রণাঙ্গনের গতিণীপ গোষ্ঠী হিসাবে ট্যান্ক 
আমির যে ভূমিকা নেওয়ার কথা এই যুদ্ধে এই প্রথম ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে সেই- 
ভাবে ব্যবহার কর! হয়েছিল। 

কুরক্কে ট্যাঙ্ক আমি নিয়োগের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং সেই 
অভিজ্ঞতাকে সমালোচনামূলক বিষ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ করা ট্যাঙ্ক আমি- 
গুলিকে আরও কাধকরভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল। 

১৯৪৪-৪৫ সালে, যখন ফিল্ড আমিগুলির আঘাত করার ক্ষমতা বেড়েছিল, 
তখন সাধারণত তাদের ছেদের ভিতর দিয়ে বেলগোরোদ-থারকভ অভিযানের 


২২ কুরস্কের যুদ্ধ 
সময়ের চেয়ে বেশি গভীরে পাঠান হত, প্রায়ই লড়াইয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় 
এমনকি চতুর্থ দিনে এবং সাধারণত শর্ুর বযহ রচিত প্রতিরক্ষা ভেঙের পরে, 
আর তারপর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য । :ম 
ইউক্রাইনিয়ান রণাজনের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রয়োজ্য । 

কুরক্কের লড়াই আক্রমণাত্মক অভিযানে সাফল্যের সছ্বাবহারের জন্য ফিল্ড 
আগ্নির নিয়োগেরও একটা দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছিল । ওয়েস্টানও ভরোনেক 
রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড উভয়েই এই উদ্দেস্টে একটি করে ফিল্ড আমি নিয়োগ 
করেছিলেন । অভিযাঁনের গতিপথের উপর এই ছুটির প্রভাব একই রকম 
হয়নি । ভরোনেব রণাঙ্গনের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত ৪৭তম আম্িকে আসন 
লড়াইয়ের এলাকায় সময় মত মোতায়েন করা হয়েছিল এবং পুঙ্াুপুঙ্খ 
প্রস্তুতির পর লড়াইয়ে নামান হয়েছিল। ভরোনেৰ রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষের 
উপর প্রতি-আক্রমণরত শক্ত গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করায় 'এই আমি নিয়ামক 
ভূমিকা নিয়েছিল । জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে স্থানান্ভরিত ১১-শ আগ্নিকে একটা দীর্ঘ মার্চের অব্যবহিত 
পরে যথেষ্ট প্রস্ততি না করে এবং এক একটা ইউনিট করে লড়াইতে নামান 
হয়েছিল। লড়াইয়ে নামানর জন্ত টৈন্তদের সময়মত ও পুষ্থানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত 
কর! কত গুরুত্বপূর্ণ এর ফলাফলে তা ছবির মত ফুটে উঠেছিল । এই অভিজ্ঞতাকে 
খেয়াল রাখা হয়েছিল এবং তার দরুণ যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্বিতীয় স্তরে বিন্যস্ত 
আমিগুলির নিয়োগে উন্নততর ফলাফল পাওয়া জস্তবপর হয়েছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ে প্রতিভাত যুদ্ধ কলার আরও কয়েকটি দিক আছে যা 
অনুশীলনের যোগ্য। যথা, লড়াইয়ের প্রস্ততি, পদ্ধতি প্রভৃতি শত্রুর কাছ থেকে 
লুকোনর জন্য ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ছদ্পবেশের ও ধোক! দেওয়ার স্থকৌশলী 
ব্যবস্থাগুলি, ব্রিয়ানক্ক রণাঙ্জন কর্তৃক অন্তবতী লাইনে শক্রর তাড়াহুড়ো করে 
খাড়া কর! প্রতিরক্ষা ভেদ, প্রতি-আক্রমণ প্রতিরোধ ও বৃহদাকারে ট্যাস্ক সঙ্ঘর্ষ 
( ভরোনেক রণাঙ্গন ) খারকভের মত বড় শহর দখল করতে স্তেপি রণাঙ্গনের 
সৈম্তগণ কর্তৃক নৈশ আ'ভধান, এবং আরও নান। ধরনের অভিযান । যুদ্ধের 
পরবর্তী অভিযানগুলিতে এই সব দিনগুলি আরও বিকশিত হয়েছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ে কঠিন ও ফ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শক্রুর ব্যহ-রচিত 
প্রতিরক্ষা ভে এবং চলতি লড়াই চালান উভয় দ্িক' থেকেই সৈন্য নিষন্তণ 


কুরস্কের যুদ্ধ ূ ২৪৩ 


ব্যবস্থা অবস্থার উপযুক্ত বলে গ্রমাণিত হয়েছিল। রণাঙ্গন, আম্মি ও অপরাপর 
সৈন্গঠনের কম্যাগ্ারদের ও তাদের কর্মাের পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিবর্তনের 
খবরাধবর যথাসময়ে সরবরাহ কর! হয়েছিল এবং তারা এগুলির বিষয় ভ্রুত 
সাড়! দিয়েছিলেন ও মোটামুটি সঠিকভাবে কাজ করেছিলেন। 

ভরোনেব রণাঙ্গনের প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ হিসাবে আমার বিশেষত ভাল 
করে মনে পড়ে কুরম্ক বালজের দক্ষিণে ও তারপর বেলগোরোদ ও খারকভে 
কঠিন লড়াইয়ের দিনগুলির কথা । এই রণাঙ্গন যে অংশে লড়ছিল তাঁর 
পরিস্থিতি প্রায়ই কঠিন ছিল, কখনও কখনও সঙ্কটময়ও ছিল। কিস্কুশক্রর 
প্রবল বিমান-আধাত, আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে চলতি লড়াইযের এলাকার 
গভীরে তাদের ঢোকা এবং বোগোছুখতে তাদের প্যানৎসার বাহিনীর প্রতি- 
আক্রমণ আমাদের কম্যাওড ব্যবস্থাকে টলাঁতে পারেনি! জেনারেল ভি. এ. 
পেস্কোভেস্কি, এ পি পিলিপেক্কো, পি এম. ভেরখোলোভিচ, এন. আই. লিয়ামিন, 
জি. এল. লুকিন, এ. জি. বাত্যুনিয়া, ভি. এস. বেনস্কি, এম. এ. শালিন,ভি. আই. 
বাসকাকভ, এফ. আই. কাঁচেত, এস আই তেরেশকিন, এ. এ. গ্রিজলভ 
( সকলেই জেনারেল ), এবং কর্ণেল ওয়াই, ভি. ইতাবভ ও কর্ণেল জি. এস. 
লুকিয়ানচেক্ষোর নেতৃত্বে আগি স্টাফ রণাঙ্গন কম্যাণ্কে কুরক্কের লড়াইয়ের 
সমস্ত পর্যায়ে সৈন্যদের উপর দৃঢ় ও অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম 
করেছিল । এ সন্ভপর হয়েছিল অবিশ্রাম অনুসন্ধান, যথাযোগ্য স্থানে প্রধান ও 
বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টগুলির একটা বিস্তৃত জাল রচনা, সংরক্ষিত যোগাযোগ 
বাবস্থা পাওয়ার স্থযোগ ও সর্বস্তরে বেতার ব্যবহারের দরুণ | রণাঙ্গন কম্যাণ্ডের 
নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিন! তা পরীক্ষা করার জন্য এবং নিম্নতর পর্যায়ের হেড 
কোয়া্টার্গ্তুলিকে সাহায্য করার আন্ত স্টাফ অফিসাররা প্রায়ই ফিল্ড ইউনিট- 
গুলিতে পরিদর্শনে যেতেন। এই লড়াইয়ে সঞ্চিত সৈন্য নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা 
মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যেকার পরবর্তাঁ লড়াইগুলিতে আরও সমৃদ্ধ 
হয়েছিল । 

মোটামুটি এই হুল কুরস্কের লড়হিয়ের অভিজতা এবং সোভিয়েত রণনীতির 
ও লড়াই চালানর কৌশলের বিকাশের উপর তার প্রভাব । 


লেফটেনাণ্ট জেনারেল 
পিওতর ভাশুরিন* 


কুরস্কের যুদ্ধে স্থলবাহিনীর 
রণকৌশল 





স্ঞরী 


রণকৌশল ও সেই সঙ্গে রণনীতি ও লড়াইয়ের দক্ষতার বিকাশে কুরস্কের 
লড়াই ছিল এক পথচিহ্ৃ। অনেকগুলি উপাঙ্গানের দরুণ তা হতে পেরেছিল, 
তার মধ্য প্রধান হল যুদ্ধ চালনার উপকরণগ্লির বিকাশ, সোভিয়েত ফৌজের 
উন্নততর কৃৎকৌশলগত সঙ্গতি এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে স্জনশীলভাবে আত্মস্থ 
করা । 

স্থলবাহিনী ক্রমশ উন্নতর সাজ-সবগ্রাম পাচ্ছিল। আমাদের কম্যাণ্ডাররা 
নিরলসভাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলির সামান্তীকরণ করেছিলেন এবং সোভিয়েত 
সৈন্তদের স্থউচ্চ মনোবল ও লঙ়াইয়ের দক্ষতাকে স্থকৌশলে ব্যবহার করছিলেন । 
শত্রুর অদ্দুশস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতির পরিবর্তনের উপর অফিসাররা সতর্ক 
দৃষ্টি রাখছিলেন। এই সমস্ত উপাদানগুলিকে মনে রেখে কম্যাগ্ডার ও স্টাফ. 
অফিসাররা যুদ্ধের শৃঙ্খলাকে উম্নত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন এবং ট্যাচ্ছ, 
গোলন্দাজ, পদাতিক ও বিশেষজ্ঞ সেনাদের নিয়োগের, লড়াইয়ের সময়ে তাদের 
নিয়ন্ত্রণের ও তাদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়, সাধনের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি 
খুজে বের করছিলেন । 

কুরস্কের যুদ্ধে প্রতিরক্ষা সংগঠনে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালানতেও 
আরও অগ্রগতি হয়েছিল । ১৯৪৩ সালের শ্রীন্দে ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় 
আমাদের প্রতিরক্ষা অনেক বেশি গভীর পর্বস্ত সংগঠিত হয়েছিল এবং আমাদের 
প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে আগের চেয়ে অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত পরম্পরে 
যোগাযোগ সম্পন্ন ট্রেঞ্চ তৈরি হয়েছিল। (প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাজন 
* জেফটেনা্ট জেনারেল ভাগুরিন ফ্রঞ্জে মিলিটারি আকাদেখির সহকারী ্ম্যাার | 


০ 


২০৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


পিছু ৬-৮ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ ও প্রবেশের গলি ছিল )। | 

সেই প্রথম বূযহরচিত প্রতিরক্ষা এলাক! ছুই লাইনে সংগঠিত হয়েছিল ও 
তার মোট গভীরতা ছিল ১৬-২০ কিলোমিটার । প্রত্যেক লাইনের ছুটি বা 
তিনটি অবস্থান ছিল যেগুলির সঙ্গে ছিল অনেকগুলি ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ পথের একটা 
গোটা ব্যবস্থা এবং ঘনসগ্নিবিষ্ট বিভিন্ন নির্মাণ কার্য ও প্রতিবন্ধকের সমন্থয় । 
প্রধান লাইনে ছিল ১২--২ কিলোমিটার দূরে দূরে তিনটি অবস্থান । প্রথম 
ট্রেঞ্টি ছিল লড়াইয়ের এলাকার সামনের কিনার। তার আগে ছিল হয় 
লড়াইয়ের নিরাপত্ত। ইউনিটগুলির অবস্থান অথব! অগ্রবর্তা অবস্থানগুলি । 

একটা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের প্রধান উপাদান ছিল ব্যাট্লিয়ান প্রতিরক্ষা 

এলাক। ( ২--২৫ কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গন এবং ১৫--২ কিলোমিটার 
গভীর )। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ান এলাকায় একটা করে বিশেষ শক্তিশালী 
প্রতিরক্ষা! বিন্দু ছিল, দেই বিন্দুর মধ্যেই কম্পানিগুলির ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির 
শক্তিশালী বিন্দুগুলির অধিকাংশ সৈন্য অস্ততুক্ত থাকত ও তারা একটি অভিন্ন 
অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধক সমন্বয়ের দ্বার! যুক্ত থাকত ॥| এই এলাকাগুলি 
সংগঠিত হত পরিসীম! প্রতিরক্ষার জন্য, বিশেষত ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা 
জন্য । ব্যাটেলিয়ান এলাকাগুলি যুক্ত থাকত রেজিমেপ্টাল ক্ষেত্রের মধ্যে, এই 
ক্ষেত্রই প্রতিরক্ষা লাইনের ভিত্তি সৃষ্টি করত। 

জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ বাড়ার দরুণ এবং শত্রদের ব্যাপক-ভিত্তিক 
আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনে কুরস্কের লড়াইয়ে আমাদের বেজিমেণ্ট, 
ডিভিশন ও কোরগুলিকে প্রতিরক্ষার জন্ত অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এলাক! দেওয়া 
হয়েছিল। ডিভিশনের প্রতিরক্ষা এলাকা কমিয়ে ৮--১৪ কিলোমিটারের মধ্যে 
এবং রেজিমেন্ট এলাক! কমিয়ে ৪--৫ কিলোমিটারের মধ্যে কর! হয়েছিল । 

এই সবের ফলে এবং সেই সঙ্গে আমাদের টৈন্যদের লড়াইয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধির 
ফলে আমাদের ব.যহরচিত প্রতিরক্ষ! এলাকায় সৈন্য ও অস্ত্শস্ত্রের ঘনত্ব ছিগুণ, 
তিনগুণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। মস্কোর প্রবেশত্বারে যুদ্ধের সময়ে প্রতি 
কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে ০৪--*৫ পদাতিক ব্যাটেলিয়ন, ৭--১২টি কামান 
ও মর্টার ছিল, আর কুরক্বের যুদ্ধে ছিল *৯-_-১-১ পর্দাতিক ব্যাটেলিয়ান, ২৬_- 
৪&টি কামান ও অর্টার এবং ৬-৪-টি ট্যাঙ্ক ও শ্বয়ংচালিত কামান । এইরকম ঘনত্ব 
আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্রিবর্ষণ ক্ষমতা! অনেক বাড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট 


কুরন্ের যুদ্ধ গণ 


'আহেম়াস্ের অগ্নিবর্ষণসহ কামান ও মারের গোলাবর্ষণই অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থার 
ভিত্তি দাড়িয়ে ছিল, গোলন্দাজদের অগ্রিবর্ষণ ক্ষমতার সামগ্রিক ঘনত্ব ১*-_১২ 
কিলোমিটার পর্ধস্ত পৌছেছিল। আমাদের সৈনুরা শ্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
হওয়ার দরুণ লড়াইয়ের এলাকায় অগ্রবর্তী কিনারের সামনের অংশে ৪০০ 
মিটার পযন্ত গভীর প্রজলনের এলাক! সংগঠিত করা সস্তব হয়েছিল। | কুরস্কের 
লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্ের অগ্রিবর্ষণের ঘনত্ব 
বেড়ে প্রাতি মিটারে" ১৩--১৪ দফায় দাড়িয়েছিল (১৯৪২ সালের আত্মরক্ষা মূলক 
ড়াইয়ের সময়ের ৩--৫ দফার জায়গায় )। 

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল ট্যাস্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠনে । 
এ কথ! সবচেয়ে বেশি করে প্রযোজ্য ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সন্বদ্ধে। 
ট্যা্কের বিপদের সম্মুখীন সমস্ত অংশে অগ্রব্তা লাইনের সামনে ও ব,যহরচিত 
প্রতিরক্ষা এলাকার সমগ্র গভীরতা জুড়ে এর সংগঠন কর! হয়েছিল। শক্রর 
প্যানৎসারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নানা রকম কামান, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী রাইফেল 
ও অগ্নি নিক্ষেপক ব্যবহার করা হচ্ছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কৃত্রিম ও স্বাভাবিক 
প্রতিবদ্ধকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে এই অগ্রিবর্ষণের স্থকৌশলী ব্যবহার করা 
হয়েছিল। 

যুদ্ধের গোড়ার দিকের বছরগুলির মত না করে কুরস্কের লড়াইতে ট্যাঙ্ক 
প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্দের অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে 
এবং প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে সংগঠিত হয়েছিল। 
কম্পাণিগুলির ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্তিশালী আরক্ষাবিনদুগুলির ব্যাপক ব্যবহার 
করা হয়েছিল, এর প্রত্যেকটিতে বাড়তি ৪-৬টি কামান» ১৫-২০টি ট্যাঙ্ব- 
প্রতিরোধী রাইফেল, এক প্রেটুন স্তাপার এবং বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত 
কামান সরবরাহ করা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্র ঘনত্ব অনেক 
বাড়ান হয়েছিল। ট্যাঙ্কের বিপদের সম্মুখীন অংশগুলিতে প্রতি কিলোমিটার 
সম্মুখ রণাঙ্গনে এই ঘনত্ব ২৫-৩০টি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান ও ১৫০০-২৯* 
ট্যাক্ক প্রতিরোধী মাইনে দাঁড়িয়েছিল । 

শত্রুর প্যানৎসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল ট্যাঙ্ক- 
প্রতিরোধী গোপন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাত! 
ভিট্যাচমেপ্টগুলি। ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী গোলন্দাজজ সংরক্ষিত শ্িগুলি . তৈরি 


২৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


হয়েছিল একটি পদ্দাতিক রেজিমেপ্টের ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ব্যাটারি, একটি 
ডিভিশনের ক্ষেত্রে এক ব্যাটেলিয়ান পর্যস্ত এবং একটি কোরের ক্ষেত্রে এক 
রেজিমেন্ট পর্যস্ত নিয়ে। ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাতা ডিটাচমেল্ট তৈত্ি 
হয়েছিল রেজিমেপ্টের ক্ষেত্রে একটি স্তাপার স্কোয়াড অথব প্লেটুন, ভিভিশনের 
ক্ষেত্রে ছুটি পর্যস্ত স্তাপার প্লেটুন, আর কোরের ক্ষেত্রে ৫*০--৭০০ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী 
মাইন সহ একটি ট্রাক-বাহিত শ্তাপার কম্পানি নিয়ে । 

ট্যাঙ্ষ প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং প্রতিবন্ধক নির্মাত৷ 
ডিট্যাচমেন্টগুলি ট্যাঙ্কের দ্বারা বিশেষত বিপয্প অংশগুলিতে ভ্ড়াইয়ের সময়ে 
ট্যাঙ্ষ-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল। উদ্াহরণ- 
স্বরূপ, ৭-৯ জুলাই পনিরির জন্য যুদ্ধে ১৩শ আমির ৩*৭তম ইনফ্যার্টি, 
ডিভিশনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী অস্ত্রশস্ত্র ঘনত্ব শ্বকৌশলে প্রতি কিলোমিটার 
সম্মুখ রণাঙ্গনে ৭০টি কামান পর্যন্ত তোল! হয়েছিল। ফলত, বেপরোয়া ও 
ব্যাপক প্যানৎসাঁর আক্রমণ সন্ঘেও শক্রর! রণাঙ্গনের এই অংশে সাফল্য অর্জন 
করতে ব্যর্থ হল। 

পদাতিক ইউনিটগুলির ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতা বাড়ানর 
জন্য ট্যাঙ্ক ও হ্বয়ং-চালিত কামানের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। পদাতিক 
ইউনিটগুলিতে ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত ক্কামান নিয়োক্ত অন্থপাতে সংযুক্ত ছিল £ 
প্রতি পদাতিক ব্যাটেলিয়ানের একটি পর্যন্ত ট্যাঙ্ক কম্পানি এবং প্রতি প্রথম 
লাইন পদাতিক রেজিমেণ্টে এক ব্যাটেলিয়ান পর্যস্ত। ৬ষ গার্ডস ও ৭ম গার্ডস 
আমিগুলির পদাতিক ডিভিশনগুলিতে ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের এবং হ্বয়ংচালিত কামান 
রেজিমেপ্টের অংশ দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্কের বিপদ সমস্থিত ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নি 
বপন অধব! অতকিত অগ্রিবর্ষণের মত কাজের জন্য। ট্যাক্কের বিপদ মুক্ত 
এলাকাতেও ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান নিয়োজিত হত। 

সাজোয়া অন্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার আত্মরক্ষায় নিয়োজিত শক্তিগুলির 
ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির পক্ষে নতুন নতুন সম্ভাবনা স্থট্টি করেছিল। পদাতিক 
ডিভিশনের কম্যাপ্তারর! ট্যাঙ্ক ইউনিটের দ্বার! বলীয়ান হয়ে তাদের সৈম্তগের 
নিয়ে ও অন্্রশঙ্্ নিয়ে ব্যাপকভাবে স্থকৌশলী চালাচালি করতে সমর্থ হয়েছিল 
ও আরও খন খন প্রতি-আক্রমণ করছিল। 

এর প্রমাধ পাওয়া যায় নিষ্োক্ত তথ্য থেকে যে সেপ্টাল ও ভরোনের উদ্ভয় 
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রপাঙ্গনেই সমস্ত ট্যাঙ্ক ব্রিগেভ এবং ট্যাঙ্ক ও ম্বয়ংচালিত কামান রেজিমেন্টের 
৭৫ থেকে ১০* শতাংশকেই লড়াইয়ের গতিপথে স্থকৌশলে চালাচালি করা 
হয়েছিল। 

শত্রু বিমান বাহিনী যতদূর সম্ভব সক্রিয় থাকার দরুন বিমান প্রতিরোধী 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুম্ব সহকারে মনোযোগ দেওয়া! হয়েছিল। বিমান- 
প্রতিরোধী কামানের ঘাটতির দরুন সৈন্যরা প্রধান প্রতিরক্ষা-লাইনে নীচু দিয়ে 
উড়ে যাওয়া বিমানের বিরুদ্ধে মেশিনগান ও ট্যাঙ্ষগ্রতিরোধী রাইফেলের 
২৫ থেকে ৩* শতাংশ ব্যবহার করে ফেলছিল। গভীরে এই অন্পাত আরও 
বেশি ছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় আমাদের সৈন্যদের সক্রিয়তার ঘারাই 

কেবল বিশিষ্ট ছিল না; প্রতিরক্ষার প্রধান লাইন ও পশ্চাদরক্ষী লাইনগুলিকে 
ধরে রাখার জন্য সৈন্তরা যে দৃঢ় সংগ্রাম করেছিল তার জন্যও বিশিষ্ট ছিল। 
আমাদের সৈম্তর! আক্রমণকারী শত্রুদের অগ্রবর্তা লাইনের প্রবেশ পথেই ব্যস্ত 
করে ফেলছিল। এতে কেবল দুর-পাল্লার কামানের অগ্নিবর্ষণ ও বিমান থেকে 
আঘাতই প্রধান ভূমিকা নেয়নি, লড়াইয়ে নিরাপত্ত। ইউনিটগুলির প্রচণ্ড 
প্রতিরোধ ও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল । আমাদের প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনের 
বিরুদ্ধে শত্রুদের প্যানৎ্সার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সৈন্যরা 
সর্বপ্রকার অগ্রিবর্ধক যথা, ট্যাঙ্ক, হ্বন্পংচালিত কামান, অগ্রি-উৎক্ষেপক এবং 
ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমাবর্ষণকারী বিমান ব্যবহার করেছিল। 

সোভিয়েত লড়াইয়ের সাফল্য নিশ্চিত হয়েছিল সব কটি বাহিনীর এবং 
যুদ্ধের বিভিন্ন শৃঙ্খলার সব কটি উপাদানের সুদক্ষ সহযোগিতার হার! এবং পূর্বে 
প্রস্তুত পরিকল্পন! অনুযায়ী ব্যাপক গ্রতি-আক্রমণের দ্বারা । এই সহযোগিত' 
সবচেয়ে ফলগ্রস্থ হচ্ছিল তখনই খন আমাদের লাইন ভেঙে প্রবেশকারী শত্রু 
সৈম্দের অমনিবর্ষণের দ্বারা ট্যাঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছিল ও দখলীক্কৃত 
ভূমিতে গেড়ে বসার আগেই ধ্বংস করা হচ্ছিল। বিরাট সংখ্যক শত্রু সৈন্ঠ 
ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষায় নিরত ভিভিশনগুলি ব্যহতভেঘের এলাকায় তাদের 
পাশগুলিকে পিছনে ফিরিয়ে দিচ্ছিল এবং অগ্নিবর্ষণ, প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর ও 
সংরক্ষিত শক্তির সাহায্যে তাদের ধ্বংস করছিল। 

আমাদের সৈত্তদের সুউচ্চ মনোবলই প্রধানত কুরস্কের লড়াইয়ে তাদের 
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দূত! ও সক্রিপ্নতা পূর্বনির্ধারিত করেছিল। স্থগভীর মতাদর্শগত বিশ্বাস 
উদ্দীপ্ত দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি অসীম ভক্তি তাদের যাঁড়তি শক্তি ও সাহস 
ফুগিয়েছিল এবং গণবীরত্বে উদ্দীপিত করেছিল । সোভিয়েতের সংগ্রামী 
সৈন্যরা লড়াইয়ের দক্ষতা অর্জন করেছিল, উদ্যোগ ও উল্তাবনী শক্তির পরিচয় 
দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এই সব গুণকে চর্চা করিয়েছিলেন কম্যাণ্ডতার ও 
রাজনৈতিক কর্মীরা । 

এ কথ! জোর দিয়ে বলা উচিত যে কুরন্কের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা শক্তি 
বিশ্তাস ও প্রতিরক্ষার এমন ধরনের সব পদ্ধতি নিয়েছিল যাতে করে শত্রুর 
আক্রমণ দ্রুত্ত ভেঙে ফেলা এবং উল্লেখযোগ্য বিরতি ছাড়াই রণনৈতিক 
আত্মরক্ষামূলক লড়াই থেকে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে চলে যাওয়া 
সম্ভব হুয়েছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধে আক্রমণাত্মক কৌশলও আরও উন্নত হয়েছিল। আমরা 
আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠনের ও পারচালনার এমন সব নতুন পদ্ধতির 
উদ্ভাবন ও নিয়োগ করেছিলাম যা শত্রুদের ইচ্ছারুত গভীর পর্ধস্ত স্তরে স্তরে 
বিন্তস্ত ট্রেঞ্চ প্রতিরক্ষাকে ভেদ করতে সাহায্য করেছিল। সৈন্যগঠনগুলির 
প্রধান আক্রমণের গতিমুখ সঠিকভাবে বাছা» গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিস্তত্ত 
সৈম্ত সাজান, আক্রমণের প্রধান গতিমূখে সৈন্যদের বিপুলভাবে জমায়েত করা, 
গোলন্দাজদের ও বিমানবাহিনীর আক্রমণাত্মক আঘাত, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 
স্থকৌশলী সৈন্ত চালাচালি, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের স্থুল- 
বাহিনীর ও বিমানবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং আরও অনেক কিছু 
এই যুদ্ধের মধ্যে আরও বিকাশ লাভ করেছিল । 

১৯৪৩ সালের গ্রীন্মে শক্ররা সামগ্রিকভাবে ১৫ কিলোমিটার গভীর পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছুই লাইন সমদ্থিত গভীর ট্রেঞ্চ গ্রতিরক্ষায় চলে গেল। কাজেই 
আক্রমণাত্মক অভিষাঁন পরিকল্পনার সময়ে পদাতিক সৈম্যগঠনগুলির অগ্রগতির 
গভীরত! নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল, এর জন্য পদাতিক গঠনগুলির সামনে 
তিনটি লক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছিল । উদাহরণস্বরূপ, একটা! পদ্দাতিক কোরের 
সামনে যে আশু লক্ষ্য স্থাপন কর! হয়েছিল ত। হল শক্রর প্রতিরোধের প্রধান 
লাইন তে করা, তার পরের কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল প্রতিরক্ষার ছিতীয় লাইন 
ভেদ কর!। গোট! দিনের মত কর্তব্য ছিল অনুকূল অবস্থানগুলি দখল করা এবং 
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ছিতীয় স্তরের শক্তি অথবা আমির গতিনীল গোঠীগুলির সাহায্যে আক্ষমণকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্ সেগুলিকে ব্যবহার কর! । 
শত্রুদের প্রতিরক্ষার শক্তিবৃদ্ধি এবং লড়াইয়ের প্রথম দিনেই তা ভেদ করার 
প্রয়োজনীয়তার (যাতে তার! সৈন্যদের আবার এছিয়ে নেওয়ার ও ফাঁক পূরণ 
করার সময় না পায় ) দরুন আক্রমণের এলাকা সন্কীর্ণ করার দরকার হয়েছিল, 
ভিভিশনের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল ২-৩ কিলোমিটার এবং রেজিমেণ্টের ক্ষেত্রে 
১১৫ কিলোমিটার । এই পরিস্থিতিতে আক্রমণের এলাকা এবং ডিভিশনের 
(রেজিমেন্টের ) ব্যহতেদের এলাকা এখন একই হয়ে গেল। এর ফলে 
আসলে যা দ্রাড়াল তা হল শক্তির কেন্দ্রীভবন বৃহরচিত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে 
অধিকতর ঘনত্ব । 
ব্যহতেদের এলাকার প্রতি কিলোমিটার সন্ুখভাগে এই ঘনত্ব পৌছেছিল 
৪-৬টি পদ্দাতিক ব্যাটেলিয়ান, ৭-২ট ট্যাঙ্ক ও শ্বয়ংচালিত কামান এবং ১৯০-র 
বেশি কামান ও মর্টার, অর্থাৎ মস্কোর প্রবেশদ্বারের যুদ্ধে যা ছিল তার চেয়ে 
কয়েকগুণ বেশিতে । 
কম্যাগ্ডাররা ও হেড কোয়ার্টার্সগুলি জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক সঙ্নিবেশের 
কৌশল পুরোপুরি আয়ত্ব করেছেন। উদাহরণন্বরূপ ১১-শ গার্স আমির 
১৬-শ গাঁস ইনফ্যান্টি কোর, যার! ২২ কিলোমিটার সম্ঘুখ রণাঙ্গনে এগিয়েছিল, 
তারা ৭ কিলোমিটারব্যাপী ব্যহ ভেদের এলাকার মধ্যে ব্যাটেলিয়ানগুলির 
৭৫ শতাংশ, কামান ও মর্টারের ৯২ শতাংশ এবং স্বয়ংচালিত কামানের ৯৩ 
শতাংশ কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিল । এই একই ধরনের আরও বনু উদ্দাহরণ 
দেওয়! যেতে পারে। 
লড়াইয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বাহিনীর ও সেবা-ব্যবস্থার, সৈন্সামস্ত ও 
জিনিসপত্রের সমন্বয় সাধনেও আরও অগ্রগতি লাভ করা গিয়েছিল। ট্যাস্ক ও 
পদাতিক, গোলন্দাজ ও বৈমানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য ধরনের বিশেষজর! 
এমন সব লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল যা সমস্ত প্রকারের বাহিনীকে 
নিয়োগ করে লড়াইয়ের সময়ে তাঁদের সম্ভাব্য ক্ষমতার সবচেয়ে কার্ধকরভাবে 
ব্যবহার করতে তাদের সক্ষম করেছিল । এর মধ্যে ছিল গোলন্দাজ ও বিমান 
আঘাতের পর ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের দ্বারা অপ্রত্যাশিত ও একই সময়ে আক্রমণ, 
ভিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে যথাসময়ে লড়াইয়ে নামান, কামানের 
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অগিবর্ষণের স্থান পরিবর্তন, অগ্নিবর্ষণের অবস্থান বদল, যুদ্ধ ক্ষেত্র স্থকৌশলী 
চালাচাঁলি, ইত্যা্গি। 

গভীর পর্যস্ত আক্রমণাত্মক অভিযান করার যে তত্ব আমাদের সেনা- 
বাহিনীতে সেই ১৯৩, সাল থেকেই চালু ছিল, তা এখন নিশ্চিতভাবে সমধিত 
হল ও আরও বিকশিত হুল £ কামান ও মর্টারের অবস্থান সামনেকার লাইনে 
নিয়ে যাওয়! অনেক বেশি গভীর পর্যস্ত শত্রুর অবস্থানকে অকার্যকর করে দেওয়া 
সম্ভবপর করেছিল ; কামান ও মর্টারের অবস্থানের সময় মত বদল করা এবং 
তাদের পাল্লা বাড়িয়ে ফেলা এবং রণকৌশলগত লক্ষ্যসাধন ট্যাঙ্ক ও বিমান- 
বহরের ব্যাপক ব্যবহারের দরুন গোলন্দাজদের অগ্নিবর্ষণ অধিকতর কাধকর 
হয়েছিল। ভেঙে বেরোনর জন্য প্রবল শক্তি জড়ো কর! ছাড়াও আক্রমণের 
গতিবেগ বাড়ানর জন্য এবং সাফল্যকে আরও গভীর পর্যস্ত সত্যবহার করার 
জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদও বাচিয়ে রাখ। হচ্ছিল। 

মন্ক' ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের সময়কার থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের 
জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশে যে পরিবর্তন এসেছিল তার দরুন এক-স্তরের বদলে 
গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সৈন্য-গঠনে চলে যাওয়ার দরকার হয়েছিল। 
এ কথা বিশেষ করে সত্য ছিল ১১-শ গার্ডস আমির ইউনিট ও গঠনগুলি 
সম্পর্কে, যাদের সৈম্াদের ছুই স্তরে, এমনকি তিন শুরেও সমাবিষ্ট করা হয়েছিল। 
গভীর পর্বস্ত সৈন্ত সংস্থাপনার ফলে শত্রুর প্রতিরক্ষার উপর শক্তিশালী প্রাথমিক 
আঘাত দেওয়াই কেবল সম্ভবপর হয়নি, যুদ্ধের গতিপথ ও পরিণতিকেও 
সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত কর! সম্ভবপর হয়েছিল। 

বিভিন্ন ধরনের বাহিনীকে নিয়োগ করার রণকৌশলগত পদ্ধতিও আরও 
উন্নত করা হয়েছিল । 

শত্রুদের প্রতিরক্ষার প্রথম লাইনকে পুরো অকার্ধকর করার জন্য এবং 
আক্রমণরত পদ্দাতিক ও ট্যাঙ্কগুলিকে অগ্নিবর্ষণের দ্বার! সমর্থন যোগানর জন্ত 
গোলন্দাজ ও বিমান শক্তির আক্রমণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। 
গোলন্দাজরা পদাতিক ও ট্যাঙ্ষদের পথ গ্রস্তত করে দিয়েছিল ও সবসময়ে 
তাদের সমর্থন ও আড়াল দিয়েছিল। 

গোলন্দাজ গোঠীগুলি অগ্নিবর্ষণ ক্ষমতা ও সংখ্যার দিক থেকে বুদ্ধি 
পেয়েছিল। পদাতিক কোরগুলিতে এবং কখনও কখনও ভিভিশনগুলিন্ডে এব; 
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ভিভিশনগুলির পদাতিকদের মদত দেওয়ার গোলন্দুজ গোঠীগুলিতে দূর-পাল্পার 
গোপন্দাঙ্গ গোঠী গঠন করা হত। এটা করা হত যতগুপি প্রথম সারির 
রেজিমেপ্ট থাকত সেই অন্ুযায়ী। কখনও কখনও এই সব গোত্ীকে পদ্দাতিক 
রেজিমেপ্টের কম্যাগ্ডারদের অধীনস্থ করা হত। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপযুক্ত 
প্রমাণিত হয়েছিল। গোলন্দাজদের বোমা-বর্ষণ অপেক্ষারৃত দীর্ঘস্থায়ী করা 
হয়েছিল এবং অবিরাম অগ্নিবর্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল । যুদ্ধের গোড়ার দিকে 
যে থেকে থেকে অগ্নিবর্ষণ ঘনীভূত কর! হত তার বদলে কুরস্কের যুদ্ধে অবিরাম 
তরঙ্গে অগ্রিবর্ষণ শক্র সৈন্য ও অগ্রিবর্ষণ অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা এবং ১৫* মিটার 
গভীর পর্যস্ত পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলির আক্রমণকে অবিরত সমর্থন করা সম্ভবপর 
করেছিল। 

লড়াই চলার সময়ের জন্য ইউনিটগুলিকে স্বংয়চালিত কামান এবং সেই 
সঙ্গে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক দিয়ে বলীয়ান করা হয়েছিল। শক্রর প্রধান 
প্রয়াসের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসরমান এক একটি পদাতিক ডভিভিশনকে প্রায় 
সর্বক্ষেত্রে একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেভ অথবা একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট এবং একটি দ্বয়ং- 
চালিত কামানের রেজিমেন্ট দিয়ে বলীয়ান করা হয়েছিল। 

ইঞ্জিনিয়ার সমর্থনকে উন্নত করা হয়েছিল। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
হয়েছিল আক্রমণ করার অবস্থানগুলির এবং অনুসন্ধানের ও মাইন সাফাইয়ের 
সংগঠনের উপর। ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধক নির্মাতা ভিট্যাচমেন্টগুলি লড়াইয়ের 
সৈন্তগঠনে এক নিয়মিত উপাদান হয়ে উঠেছিল। বযহভেদের এলাকায় স্তাপার 
কম্পানিগুলির সংখ্যা প্রায় ছিগুণ করা হয়েছিল । 

প্রতিরক্ষা! ভেদের পদ্ধতিকেও নিখুত করা হয়েছিল। প্রায় সর্বক্ষেঞ্রে 
পঙ্গাতিক সৈগ্ভগঠনগুলির লাগালাগি পার্খদেশগুলিকে একজ্স করে আক্রমণ 
পরিচালনা করা হয়েছিল। এর ফলে ওই সৈন্ত গঠনগুলির প্রয়াসকে শত্রুর 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতিমুখে একত্রিত কর! ফাক বাড়িয়ে দেওয়া! এবং গতিশীল 
সৈল্তদের নিয়োগের পক্ষে অন্থকৃল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছিল। যুদ্ধের 
প্রথম দিককার আক্রমণাত্মক অভিযানগুলির থেকে অন্যরকম করে আমাদের 
উৈন্যরা এখন শত্রুর অগ্রবর্তী লাইন থেকে ১৫০-২** মিটার দুরে অবস্থিত প্রথম 
তরেঞ্চটিকে আক্রমণের অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করতে পারল। গোটা লাইন জুড়ে 
ট্যাক্কের সমর্থনসহ স্বমস্থায়ী আক্রিষণ ক্ষয়-ক্ষতিকে অনেক কমিয়ে গিয়েছিল । 
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ব্যহভেদের লড়াইয়ের সময়ে ট্যান্কগুলি পদাতিকদের থেকে ২**-৪*০ 
মিটার আগে থাকছিল, চলমান অবস্থায় অগ্রিবর্ষণ করছিল এবং আমাদের 
পদাতিকদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুদের সংস্থাপিত অগ্রিবর্ষণ 
ব্যবস্থাকে ধংস করছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মিলে পদাতিক সৈন্যর! ট্যান্ব- 
গুলিকে প্রতিবন্ধকগুলি পার হতে সাহায্য করছিল। সৈন্ত-গঠনগুলির 
অগ্রগতির গতিবেগের সঙ্গে সামগ্ীন্ত রেখে গোলন্দাজদের অগ্নিবর্পকে সরান 
হচ্ছিল। দ্বিতীয় লাইনকে ভে? করার জন্য ছুই-স্তর বিশিষ্ট পঙ্দাতিক 
রেজিমেপ্টফে, কখনও কখনও এমনকি ভিভিশনকে নামান হয়েছিল । যথেষ্ট 
অগ্রিবর্ষণ ক্ষমতার অভাব এবং শক্রর তৃতীয় লাইনকে অকার্যকর করার পক্ষে 
পদ্াতিকদ্গেঠ সমর্থনের জন্য ট্যান্কের সংখ্যার ঘাটতি অনেক সময়ে আমাদের 
বাধ্য করেছিল প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ সম্পূর্ণ করার জন্য ট্যাঙ্ক ও যন্তরসজ্দিত 
কোরগুলিকে অপরিণত অবস্থায় যুছ্ছে নামাতে । এর দার! ট্যাঙ্ক গঠনগুলির 
এবং অগ্রবর্তী পদ্দাতিক ইউনিটগুলির সংযুক্ত প্রয়াস ও সহযোগী বিমান ছত্তরের 
সমন্বয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া ও সেগুলিকে দখল কর! 
নিশ্চিত হয়েছিল৷ 

ইউনিট কম্যাপ্ডাররা মুখোমুখী আক্রমণ এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিলেন ও 
তার বদলে বেড় দেওয়া ও পাঁশ কাটানর ব্যাপক ব্যবহার করছিলেন এবং 
রাজে রাজ্জে আক্রমণ করছিলেন । লড়াইয়ের সময়কার ও নিরাপত্তা বিধানের 
উপযুক্ত সমর্থন অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। আক্রমণের সুতীব্র গতিবেগ 
অবধারিতভাবে শত্রুকে মুখোমুধী সঙ্র্ষে লিপ্ত করার দাবি করছিল, নদী 
ইত্যাদি জলের বাধা বাধ্য করছিল ন! থেমে এগোন, আর শক্রুও ক্ষান্তিহীন- 
ভাবে তাড়া করে আসছিল। এই অবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল 
ট্যাঙ্ক ও অশ্বারোহী গঠনগুলি | 

আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের ক্রমাগত উন্নতি ঘটান হয়েছিল, এক 
মৃহূর্তও তাতে ছো? পড়েনি । এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল এর আরও 
কেন্দ্রীকরণ, লড়াইয়ে কম্যাণ্ডের স্থান সন্বন্ধে আরও হুম্প্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং 
সংযোগসাধক বিমানসহ বেতার ও বার্তাবহ সংস্থাগুলির ব্যাপক ব্যবহার । 
কম্যাণ্ড পৌঁন্টগুপিতে সৈন্যদের আরও কাছাকাছি আন! হয়েছিল এবং চলতি 
লড়াইয়ের স্টাফ গোঁীগুলিকে সৈন্তগঠনগুলির (বিশেষত গাজোয়! ) গঠনগুলির 


তুরস্কের যুদ্ধ ২১৫ 


সঙ্গে সংযোিত করা হয়েছিল। নুক্ষ সৈন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুণ 
ছিল সহযোগী ইউনিটগুলির এবং বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর সৈন্য-গঠনগুলির 
কম্যাগ্ডারদের কম্যাগড ( পর্যবেক্ষণ ) পোস্টের অন্তিত্ব। 

সামগ্রিকভাবে এই সমন্তই আমাদের সৈন্যদের আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের 
প্রস্তুতির ও লড়াই চালবার ক্রমবর্ধমান দক্ষতারই পরিচয় দিচ্ছিল। 

কুরন্বের লড়াইয়ের সাফল্য আসতনা সোভিয়েত দে্দের প্রশিক্ষণ ও 
“শিক্ষাদানের দৈনন্দিন বিশাল কর্মকাও ছাড়া) তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য 
কার্যকর রাজনৈতিক কাজ ছাড়া । ট্যাঙ্কের ভয় জয় করার জন্য, গ্রতিরক্ষায় 
অনমনীয় ও আক্রমণে সুদৃঢ় হওয়ার জন্য তাদের কিছু কিছুকে বিশেষ সাহায্য 
দেওয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের জয় কম্যাগ্ডার ও স্টাফ অফিসারদের 
প্রবধিত দক্ষতা ও লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার ফল। 

কুরস্কের যুদ্ধের অত্যুজ্জল সাফল্য রণকৌশলসহ সোভিয়েত যুদ্ধকলার সকল 
উপাদানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে ছবির মত তুলে ধরেছে। 


মার্শাল 
পাভেল রোৎমিম্ত্রভ্ 


কুরস্ছের যুদ্ধে মাজোয়া 
বাহিনীর ভূমিকা 





কুরস্কের লড়াই শুরু হতে হতে সাজোয়া ও যন্ত্রসঙ্ফিত সৈন্যরা সোভিয়েত 
সৈন্তবাহিনীর প্রধান আঘাতকারী ও গতিণীল শক্তি হয়ে উঠেছিল। বন 
সংখ্যায় ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছিল এবং ১৯৪৩ সালের শ্্রীঘ্বের মধ্যে সমান শক্তি 
বিশিষ্ট/পাঁচটি ট্যাঙ্ক আমি গঠন করা হয়েছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে বিরাট 
সংখ্যার ট্যাঙ্ক ও ন্ত্রসঙ্জিত কোর, অসংখ্য পৃথক পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং ট্যাস্ক 
ও ম্বয়ংচালিত কামানের ত্রিগেভ তে! ছিলই। যুদ্ধ কলার প্রয়োজনের দিক 
থেকে দেখলে আমরা বস্তত সংগঠিত নাজোয়! শক্তি কেন্দ্রীভবনের প্রশ্নটি সমাধান 
করে ফেলেছিলাম । 

কুরস্কের লড়াইয়ে নাজোয়! বাহিনীর ভূমিক| বিশ্লেষণ করে এ কথা বলতেই 
হবে যে যুদ্ধের ইতিহাসে এর আগে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এত বিপুল পরিমাপ 
সাজোয়! শক্তি ব্যবহৃত হয়নি। শত্দরা সোভিয়েত-আার্ধান রণাঙ্গনে তাদের 
যত প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ডিভিশন ছিল তার অর্ধেক এখানে নামিয়ে- 
ছিল, আর নামিয়েছিল সমস্ত ট্যাঙ্ক শক্তিগুলিকে এবং ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রজ্দিত 
কোরের অধিকাংশকে । উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুরস্কের উদ্দেশ্টে এগোঁনর সময়ে 
নাথ্পী কম্যা্ড ২৭*০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণের কামান নিয়োগ করেছিল। 
সোভিয়েত ক্যাণ্ড এমনকি আরও প্রবল গাজোয়! শক্তি নিয়ে তাদের 
মোকাবিলা করেছিলেন। কুরম্ক বালজের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শুরুতে 


,.. * সোভিয়েত ইউনিয়দের বীর পাভেল রোৎমিস্্র, ডি. এস. সি. চিফ মার্শাল অব জানা 
ফোর্স, কুরস্থের খুদ্ধে ৫ম পাহারাদার ট্যাঙ্ক আমি পরিচালন! করেন। 


২১৮ কুরক্কের যুদ্ধ 


সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের ৩৫**-এর বেশি ট্াঙ্ক ও হ্বয়ংচালিত কাঙান 
ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রতিছন্বীরা গাজোয়া অগ্বশস্ত্েরে উপর কি 
বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ে সাজোয়া বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কথা বলতে গিয়ে 
কেবল সাধারণ কথায় সীমাবদ্ধ থাকা চলে নাঁ। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক সৈন্তদের 
বাস্তব ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও চুচার কথা! বল! দরকার । 

€ই জুলাই তারিখে নাৎসীরা যখন কুবস্ধের বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে 
তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করল এবং ব্রমাগত বিমানের ছত্রছায়ায় 
বলীয়ান তাদের প্যানৎসারগুলি জেনারেল এন.পি. পুখভের ১৩-শ আগি, জেনারেল 
আই. এম. চিন্তিয়াকভের ৬ গার্স আমি এবং জেনারেল এম. এস. শুমিলতের 
৭ম গার্ডস আগ্দির উপর প্রবল আঘাত:হাঁনল তখন এই সমস্ত আগর সৈন্যরা 
অতুলনীয় বীরত্ব ও দৃঢ়ত! দেখিয়েও শত্রর মাজোয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে 
হিমসিম ধেয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম দিনে তাদেরকে সোভিয়েত সাজোয়া 
বাহিনীর অধিকাংশকে দিয়ে সমর্থন দেওয়ান গেল না, কারণ তখনও পর্যন্ত 
তারা আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী লাইন থেকে বেশ কিছুটা দুরে ছিল। 
দ্বিভীয় দিনের সকালে অবশ্ত ১৩শ ও ৬ষ্ঠ গার্ড আমি জেনারেল এম. ওয়াই, 
কাতুকতের ১ম ট্যাঙ্ক আমি, জেনারেল এ. জি. রোদিনের ২য় ট্যান্ক আগি, 
২য় গার্ডস ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এবং ১৯-শ ট্যাঙ্ক কোরের কাছ থেকে 
সাহায্য পেয়েছিল। এদিন আমাদের প্রতিরোধ কঠোরতর হল। দ্বিতীয় 
প্রতিরক্ষা লাইনে পদাতিক ও গোলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি 
এক ধরনের সাজোয়া ঢাল ৃষ্টি করেছিল যার বিরুদ্ধে শত্রুদের প্যানৎসার 
আক্রমণ কোনও কাজের হল ন1। এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শক্তিশালী নতুন 
ট্যাঞ্ছে সঙ্জিত জার্মান প্যানৎসার ভিভিশন যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে সোভিয়েত 
সজোয়! বাহিনীকে ফেলেছিল তাতে তাঁর! গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। 

আমাদের সাজোয়া বাহিনীর পরাক্রম আরও ভালভাবে প্রকাশিত হল 
প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানে । পদাতিক ও গোলন্দাজঙের সঙ্গে মিলে ট্যাঙ্ক 
ব্রিগেড ও রেজিমেন্টগুলি শত্রুদের শক্ত গ্রতিরক্ষ! ভেদ করল, এবং তার অল্প 
পরেই লড়াইয়ে পাঠান পাঁচটি ট্যাঙ্গ আমি ও ১৫টি পৃথক ট্যাঙ্ক ও যস্্রসজিত 
ফোর ওরেল-বেলগোরোদফের লড়াইয়ে সাফল্য নিশ্চিত করতে সাহাব্য করল। 


কুরক্কের যু ২১৯ 


প্যানৎসারের প্রত্যাঘাত দ্দিয়ে আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করার জগ্ত নাৎসী 
কম্যাণ্ডের প্রয়াস সর্বনাশের হাত থেকে তাদের বাচানর জন্য কিছুই করতে পারল 
না। আমর! এক বিপুল জয় অর্জন করলাম, আর তার অনেকখানি কৃতিত্বই 
সোভিয়েত ট্যাঙ্ক সৈন্যদের | 

কুরস্কের .লড়াইতে ট্যাঙ্কের স্থবিপুল নিয়োগ প্রমাণ করল যে আধুনিক 
যুদ্ধে সাঁজোয়! বাহিনী প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ামক শক্তি। 

কিছু পর্তিত এই কথা বলেন যে প্রোখোরোভক! এলাকায় আসলে কোনও 
ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্য হয়নি, অথবা! ১২ই জুলাই €ম গার্ডস ট্যাঙ্ম আমির লড়াইগুলি 
ছিল নিস্ফল প্রত্যাঘাত। টু 

এই যুক্তি ধোপে টেকেনা। ১২ই জুলাই প্রোখোরোভকা এলাকায় 
আসলে কি ঘটেছিল ? 

»ই জুলাই দিনের শেষে শত্রুর! কুরম্ক বালজের দক্ষিণাংশে আমাদের 
প্রতিরক্ষা ভেদ? করতে সমর্থ হয়েছিল ৩*-৩৫ কিলোমিটার গভীরতা পর্যস্ত। 
এই অবস্থায় অগ্রসরমান শক্র গোষ্ঠীকে চূর্ণ করার জন্য নিয়ামক পদক্ষেপের 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ ভরোনেৰ 
রণাঙ্গনের ছিল না এবং সোভিয়েত কম্যাণ্ড রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিকে 
লড়াইয়ে পাঠানর ও এক শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের দ্বারা এই উদ্দেশ্ব সাধনের 
সদ্ধান্ত করেছিলেন । 

একটা বড় ভূমিক! দেওয়া হয়েছিল ৫ম গার্ডস ট্যাক্ক আমকে, যাঁকে 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে ভরোনেধঝ রণাঙ্গনে 
স্বানাস্তরিত করা হয়েছিল। ১৯ই জুলাই দিনের শেষের মধ্যে এই আগ্রিকে 
ওসত্রোগোবস্ক এলাকা থেকে ৩৬* কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে 
প্রোখারোভকার উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন হতে হয়েছিল। ১২ই জুলাই 
সকালে ১ম ট্যাঙ্ক এবং ৫ম গার্ডস ও ৩ গার্ডস আগির সঙ্গে মিলে এই আগির 
কথা ছিল ইয়াকোভলেতো ও তোমারোভক! অভিমুখে প্রতি-আক্রমণ করার ও 
নাৎসী প্যানৎ্সার গোঠীকে ধ্বংস করার। 

নির্ধারিত কর্তব্য জানার পর এই আমির লোকেরা তা পালনের জন্য নিবিড় 
প্রস্ততি শুরু করল। কিন্তু শক্ররা আমাদের পরিকল্পনা বানচাল করে গিল। 
তারা তাদের উল্লেখযোগ্য প্যানৎসার শক্তিকে প্রোখোরোতকা অভিমূখে 


২২০ তুরস্কের যুঙ 


পুনধিন্যাজ করল এবং ১১ই জুলাই পশ্চিম দিক থেকে প্রোধোরোভকাঁর উপর 
এক শক্তিশালী গ্রতি-আক্রমণ করল আমাদের পদাতিক বাহিনীকে পিছু হটিয়ে 
দিয়ে। তারা আমাদের পদাতিক বাহিনীকে প্রোখোরোভকার দক্ষিণ দিকেও 
ঠেলে পিছিয়ে দিল। 

এই রকম একটা জটিল অবস্থায় এবং শত্রু গোঠীর শক্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
বিস্তত খবরাখবরের অভাবের মধ্যে ভরোনেৰ রণাঙ্গনকে ১২ই জুলাই সকালে 
প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে হয়েছিল । 

এ কথা খেয়াল কর! দরকার যে যদিও এই রণাঙ্গন সামগ্রিকভাষে 
আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ছিল, প্রতি-আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত সৈন্যরা পরিকল্পনা 
মাফিক ১২ই জুলাই আক্রমণ শুল্ক করেছিল । যেই ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আগ্মি 
আক্রমণাত্মক অভিযানে গেল সঙ্গে সঙ্গে জার্নান প্যানৎসার বাহিনী 
প্রোথারোভকার উপর তাদের অগ্রগতি ফের শুরু করল। ছুই পরাক্রান্ত 
মাজোয়া তর পরস্পরের উপর এসে পড়ল। আসন্ন লড়াইতে উভয়পক্ষই 
অবস্থা নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করতে লাগল । 

দুই প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলির যুদ্ব-গঠনগুলি সঙ্ঘর্ষের প্রথম কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই একাকার হয়ে গেল, সারা দিন লড়াই চলল । কোনও কোনও 
জায়গায় ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আগ এগিয়ে গেল, আবার অন্য কোন জায়গায় 
শত্রুর! এগিয়ে এল । সেদিন ছুই পক্ষই গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। 
প্রত্যেক পক্ষ ৩** করে ট্যাঙ্ক হারিয়েছিল। 

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রোখোরোভকায় প্রত্যাঘাত একটা সমানে সমানে 
সঙ্জর্ষ। | 

৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আগি অবশ্ত ১২ই জুলাই ইয়াকোলেভকো ও প্রোখোরোভকা 
এলাকায় পৌছানর লক্ষ্য পূরণ করতে পারল না। তার বেশ কয়েকটা কারণ 
ছিল। 

প্রথমত, শত্রুর বৃহত্তর শক্তি $ আক্রমণের প্রধান গতিমুখে নাৎসীদের ১**-র 
বেশি ভারী ট্যাঙ্ক সহ প্রায় ৭** প্যানৎসার ছিল। এই গোষঠীর সঙ্গে যুদ্ধ 
লিপ্ত ৫ম গার্ডদ আমির ছিল ৫**-র সামান্ত কিছু বেশি ট্যান্ক, তার মধ্যে ২** 
ছিল হান্ধা। এই আগির কেবল ৩৫টি ভারী ট্যাঙ্ধ ও শ্বয়ং-চালিত কামান 
ছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ২২১ 


ছিতীয়ত, ১১ই জুলাই প্রোখো[রোভক থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার ৫ম 
গার্ডস ট্যাঙ্ক আগ্রির প্রতি-আক্রমণের জন্ত ছুই দিনের নিবিড় প্রস্ততি নিরথক 
করে দিল এবং কোরগুলির আক্রমণে ঝাঁপানর জন্ত নতুন অবস্থান নিদিষ্ট করতে 
হল এবং তাদের মধ্যে ফের-ফিরতি সহযোগিতা সংগঠিত করতে হল শুন্য থেকে, 
আর তার সময়ও খুব কম ছিল। 

তৃতীয়ত, যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সাফল্যকে প্রধান আক্রমণের গতিমুখে 
ব্যবহার করে নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ কম্যাগ্ডারদ্দের ছিল নাঃ কারণ 
শত্ররা যাতে আমির পাশ উলটে দিতে না পারে তার জন্ত আসির প্রতিরক্ষার 
ছিতীয় স্তর ও সংরক্ষিত শক্তিকে ব্যবহার করে ফেলতে হয়েছিল । 

চতুর্থত, আগরির প্রতি-আক্রমণ গোলন্দাজ ও বিমানবহরের দ্বারা যখাযোগ্য- 
ভাবে সমধিত হয়নি । 

এই আমি যদিও শত্রু গোষ্ীকে ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হয়নি, তবু জেনারেল 
এ. এস. ঝাঁদভের ৫ম গার্ডস আমির সঙ্গে মিলে শক্রকে থামিয়ে দিতে পেরেছিল 
এবং তাকে আক্ররক্ষামূলক অবস্থান নিতে বাধা করেছিল । এই অংশে লড়াইয়ের 
গতিপথের উপর এর নিয়ামক ফল হয়েছিল। 

বেলগোরোদ ও খারকভের উপর «ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির আক্রমণাত্মক 
অভিযানও শিক্ষাগ্রদ ছিল 

ওইখানেই, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি ও ১ম ট্যাঙ্ক আমি 
সফলভাবে অনেক গভীর পর্বস্ত আক্রমণ চালিয়েছিল ।; 

এই আমিগুলি সাফল্যকে পূর্ণ সহ্ধযবহার করার উদ্দেস্তে সামনেকার লাইনের 
স্তর হিসাবে তার লক্ষ্য পূরণ করেছিল। এই লড়াইতে তারা যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্যেকার পরব্তাঁ আক্রমণাত্মক 
অভিযানগুলিতে ত! ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 

বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় হল লড়াইয়ের প্রথম দিনে সেনাবাহিনীকে নাঁমানর 
ও তাদ্দের লড়াই চালানর ভিতর দিয়ে অজিত অভিজ্ঞতা, কারণ শত্রুর 
প্রতিরক্ষার গভীরে সোভিয়েত সৈন্যদের সফল লড়াই বহুল পরিমাণে নির্ভর 
করছিল সেনাবাহিনীকে সময়মত ও সফলভাবে লড়াইতে নামিয়ে দেওয়ার 
উপরে । ট্যাঙ্ক বাহিনী-তার লড়াইয়ের দক্ষতা, কৌশলী চলাচলের ক্ষমতা 
ও গতিবেগ দেখাতে পারত কেবল শক্রর প্রতিরক্ষার মধ্যে চলতি লড়াইয়ের 


২২২ কুরকের যুদ্ধ 


এলাকার গভীরে প্রবেশ করার পর। তপন আমরা বড় বড় গতিশীল 
গঠনগুলিকে যুদ্ধে নামানতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলাম না। ওরেলের লড়াইতে 
তিনটি ট্যাঙ্ম আগ্রিকে নামান হয়েছিল কোনও সাফল্য পাওয়া যায়নি, তারা 
শত্রু গ্রতিরক্ষার মধ্যেকার চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে ঢুকে পড়তে 
পারেনি । কাজেই বেলগোরোদ-খারকভ লড়াইয়ের প্রস্তুতির সময়ে ৫ম গার্ডস 
ট্যাঙ্ক আঁগিকে নামানর প্রশ্নটির উপর রণাঙ্গনের ও আগির কম্যাগুকে বিশেষভাবে 
নজর দিতে হয়েছিল । 

রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার আমির জন্য গোলন্দাজ, বিমান ও ইঞ্জিনিয়ারিং মদতের 
ব্যবস্থা করলেম, এদিকে আমর! বিস্তৃতভাবে অঙ্গুণীলন করলান যে, কোন পথ 
দিয়ে মোতায়েন হওয়ার লাইনে আশ্ষি উপস্থিত হবে, সেই লাইনে এগোঁনর জন্য 
কোন ক্রম ও জময়ন্থচী অন্গসরণ করবে; তাছাড়া ট্যাঙ্ক কোরের শক্তিশালী 
অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি যার! শত্রুর ব্ধৃহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় সম্পূর্ণ ভেঙে 
ঢোফার জন্ত প্রস্তুত ছিল, তাদের কোথায় দেওয়া হবে ঠিক করা ইত্যাদি বিভিন্ন 
কাজ করলাম । 

আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে ( ৩রা আগস্ট ) যা আমাদের অত্যন্ত 
চিন্তিত করেছিল তা হল আমাদের আগিকে যে অংশে লড়াইয়ে নামানর জন্য 
ঠিক কর! হয়েছিল সেই অংশের প্রতিরক্ষা ভেদ করতে জেনারেল ঝাদভের €ম 
গার্ডস আমির কতক্ষণ লাগবে । এই সব চিন্তা বুথা প্রমাণিত হল। ট্যাঙ্ক 
আমির প্রথম শ্তরের কোরের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি দুপুর বেলায় রণক্ষেত্রে 
পৌঁছে দেখে যে ৫ম গার্ডস আম্নির সৈন্যরা ইতিমধ্যে শক্রর প্রধান প্রতিরক্ষ! 
লাইন প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে। প্রবল বেগে আক্রমণ করে পদাঁতিকদের 
সঙ্গে মিলে ট্যাঙ্ক কোরের অগ্রবর্তা ত্রিগেডগুলি শত্রুর ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা 
এলাকার মধ্যে ভাঙন সম্পূর্ণ করল এবং আগির প্রধান শক্তিগুলি বেশি অস্থৃবিধা 
ছাড়াই মোতায়েন হওয়ার লাইনে পৌঁছে গেল, পদ্দাতিকছের লড়াইয়ের 
গঠনগুলিকে ছাড়িয়ে গেল এবং ত্রত শক্র প্রতিরক্ষার গভীরে এগিয়ে যেতে 
শুরু করল। 

আগ্সিকে সফলভাবে লড়াইয়ে নামান সম্ভবপর হুল শক্রর প্রতিরক্ষাকে 
যথেষ্ট ভ্রুত সে করা গোলন্পাজ ও বিমানের নির্ভরযোগ্য মত এবং আগর 
সংগ্রামী সৈদ্ুদের সমরকুশলতার দরুন । 


কুরক্ষের যুক্ধ ২২৩ 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে এই প্রথম একটা ট্যাঙ্ক আগ্রিকে লড়াইিয়ে নাঁমাঁনর 
এই ধরনের পদ্ধতি নেওয়া হল। রণাঙ্গনের গতিশীল আঘাতকারী শক্তি হিসাবে 
আমাদের আমি শত্রর বযহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার 
জন্য তার শক্তি খরচ করে ফেলল না, লড়াইয়ের ক্ষবত। বজায় রাখল, যার ফলে 
প্রতিরক্ষার গভীরে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হল। আমির প্রথম স্তরে ছুটি 
ট্যাঙ্ক কোর নিয়োগের ফলে পদ্দাতিকদের ছাড়িয়ে যাওয়ার পর আমির পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল শত্রুকে মোক্ষম আঘাত দেওয়া, তার প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া 
এবং প্রথম দিনের শেষে ২৫-৩০ কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়া! । ব্যাপক 
স্ুকৌশলী চালাচালির ভিতর দিয়ে আমি ইউনিটগুলি প্রবল প্রতিরক্ষা 
বিনুগুলির জন্য সুদীর্ঘ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া এড়িয়েছিল, তারা৷ বরং চেষ্টা করেছিল 
শত্রুর পশ্চার্দভাঁগে যতটা গভীরে সম্ভব ঢুকে পড়তে । তাতেই লড়াইয়ের প্রথম 
দিনের লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াই আমাদের যুদ্ধ কলাকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং ট্যাঙ্ক সৈগ্তা্ের 
কাছে এ এক গুরুতর পরীক্ষা ছিল। 

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রজ্জিত ব্রিগেডের ও কোরের অনেক কম্যাণ্ডার প্রখ্যাত সামরিক 
'নেতা হয়েছিলেন । 

কুরস্কের লড়াই ট্যাঙ্ক নেতাদের ভবিষ্যত আগি কম্যাগ্ডার হওয়ার যোগ্যতা 
অর্জনের স্থযোগ দ্বিয়েছিল। এই লড়াইয়ের পর ২য় ট্যাঙ্ক আমিকে এস. আই. 
বোগদানভের অধীনে দেওয়া হয়েছিল, তিনি পরবর্তাঁ কালে মার্শাল পদে উন্নীত 
হয়েছিলেন । 

কুরস্কের যুদ্ধে যে ব্রিগেড ও কোর কম্যাগ্ডাররা লড়েছিলেন ও পরবর্তাঁ কালে 
প্রখ্যাত সামরিক নেতা হয়েছিলেন, তারা! হলেন এ. কে. বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান, আই. 
আই. গুসাকভক্ষি, ডি. এ, দ্রাগুনস্কি, এন. পি, কনস্তাস্তিনভ, কে. এ. ম্যালিগন 
এবং আই. আই. ইয়াকুবোভক্কি। এরা বান্তবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে 
আধুনিক যুদ্ধে সীজোয়া বাছিনী কি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নেয় এবং সাহসী ও দক্ষ 
অফিসারের নেতৃত্ব পেলে ট্যাঙ্ক সৈন্তরা কতখানি করতে পারে। 

এক বা অপর লোকের দক্ষতা সম্বন্ধে রায় দেওয়ার চেষ্টা না করেও কিন্তু 
আমি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রঙ্জিত কোরের কয়েকজনের কথ! পৃথকভাবে উল্লেখ করতে 
চাই যার! যুদ্ধে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । তাদের মধ্যে রয়েছেন এস, আই. 


২২৪ কুরক্ষের যুদ্ধ 


বোগঞানত, এ. এস বুক্লদেইনি, এ. এল. গেটমান, এস.এম. ক্রিভোশংইন। এ. জি. 
ক্রাতচেক্কো, পি, পি. পোলুবোৌয়ারভ, ভি. টি. ওবুধভ এবং এম. ভি. 
সোলোমাতিনের মত প্রখ্যাত জেনারেলরা । ট্যাঙ্ক আমি কম্যাণ্তীর পি. এস. 
রাইবালকে! এবং এম. ওয়াই. কাতৃকত এই এঁতিহাঁলিক লড়াইয়ে তাদের 
গৌরবময় স্বনাম আরও উজ্জল করেছিলেন। 

শেষত্ত, উভয় পক্ষেই এ লড়াইয়ে তাদের শ্রেঠ মাজোয়া বাহিনীগুলিফে 
ব্যবহার করেছিল। একথা মনে থাকবে যে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক 
পর্যায়ে আমাদের তিনটি ট্যাঙ্ব আমি এবং ছ'টি পৃথক ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত| কোর 
ছিল। 

গণ বীরত্ব অসীম সাহস, প্রতিরক্ষায় দৃঢ়তা এবং অদম্য আক্রমণাত্মক 
মনোতাব-_-এইগুলি ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ । সমাজতাস্িক 
দেশের প্রতি ভালবাসা ও শত্রর প্রতি জলন্ত ঘ্বণ! সোভিয়েত জনগণের ক্ষমতাকে 
বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল এবং তাদের মহত্বর কীতিতে উদ্দীপিত করেছিল। 

কুরম্বের লড়াইয়ে আমাদের ফৌজের দেওয়া আঘাতে টলমল নাৎসী 
সেনাবাহিনীগুলি পিছু হটতে শুরু করল, আর যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পিছু হটতেই 
থাকল। 


হোস্প এপ মুগ ও হিস সে 
হস সত পা 
চ ্ 
খা তেজ রর 
শট সি ্চ চি এ 
জর ৯ জট এ 
ছু দ্ধ এ 
৮ পাল ॥ এ িরনিল 
শখ চু হু রি 
শর শি 


মার্শাল 
আমাঝাস্প বাবাদ্‌ইয়ানিয়ান* 
ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী 





রি? 
ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম লড়াই, কুরস্কের লড়াই ট্যাক্ক সঙ্ঘর্ষের 
পরিসর ও তীব্রভার দিক থেকে অতুলনীয়। ন্তাযাভাবেই একে ট্যাঙ্কের যুদ্ধ 
আখ্যা! দেওয়া যায়, কারণ ছুই পক্ষই গাজোয়া শক্তি দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
করতে চেয়েছিল । 
একথা স্থবিদিত যে পৃথক পৃথক লড়াইয়ে এবং সাধারণভাবে গোটা যুদ্ধে, 
আমাদের জয়লাভ হয়েছিল যুদ্ধরত সকল রকম বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার 
যৌথ প্রয়াসের কল্যাণে । কিন্ত যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে সশস্ত্র ফৌজের একট! কোনও 
বিশিষ্ট বিভাগকে বেছে নিতে হয়েছিল যাকে সবচেয়ে দয়িত্বপূর্ণ কর্তব্য দেওয়া 
হয়েছিল। "নেক সময়েই সাজোয়! শক্তি সেই ধরনের কর্তব্য পাঁপন করেছিল । 
বিগত যুদ্ধের প্রায় সব বড় লড়াইতে প্রধান আক্রমণকারী ও প্রতি-আক্রমণকারী 
শক্তি ছিল সজোয়া ইউনিটগুলি। কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । উভয় পক্ষই যে লক্ষ্য স্থির করেছিল তা৷ যত তাড়াভাড়ি সম্ভব 
কার্যকর করার জন্য তাদের সাজোয়! বাহিনীর বেশি ভাগকেই এই এলাকায় 
কেন্দ্রীভূত করেছিল । 
কুরস্ক অভিক্ষেপের পাশগুলিতে নাৎদী কম্যাণ্ড ১৬টি প্যানৎসার ও মোটর 
বাহিত ভিভিশন (সোতিয়েত-জার্ধান রণাঙ্গনে তাদের গতিশীল ইউনিটগুপির 
৬১ শতাংশ ), ট্যাঙ্কের সংখ্যায় ২৭** নিয়োগ করেছিল। প্রেধান প্রয়াসের 
গতিমুখে জার্মানরা কেন্্ীভূত করেছিল তাদের শ্রেষ্ট প্যানৎসার ইউনিউগুলিকে, 


* কুরস্তের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মাশাল বাধাদইয়াদিয়ান ওয় মেকাদাইজভ 
কোঁরের ৩য় মেকানাইজড ব্রিগেডের নেতৃত্ব করেছিলেন । 


১৫ 


২২৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


যথা, এস. এস. আাভলফ হিটলার, টোটেনকফ, ও রাঁইশ ভিভিশনগুলিকে এবং 
মোরটবাহিত গ্রসভয়েটশলাণ্ড ডিভিশনকে । তাদেরকে আরও কড়া করা 
হয়েছিল টাইগার ও প্যাস্থার ট্যাঙ্ক এবং ফাভিনাঁণ্ড আক্রমণকারী কামান দিয়ে । 
এই প্রবল আক্রমণের শক্তির কাছি থেকে নাৎসী কম্যাণ্ড অনেক খানি আশা 
করেছিল। 

সোভিয়েত কম্যাওও নিয়ামক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল । 

১৯৪৩ সালের প্রীন্মকালের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্ব সশস্ত্র ফোজের 
শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং তাদের যথেষ্ট অস্বশস্্র দিয়ে সুসজ্জিত করার জন্য সোভিয়েত 
জনগণ প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছিল 'সশাজোয়! শক্তিগুলিকে বিকাশ ও 
উরনয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। তারা অনেক নতুন ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ংচালিত কামান পেয়েছিল, ট্যাঙ্ক ও যন্তরসঙ্জিত সৈম্তগঠনগুলির সংখ্যাবুদ্ি 
কর! হয়েছিল ও তাদের সাংগঠনিক কাঠামো উন্নত করা হয়েছিল। 

বড় বড় ট্যাঙ্ক সৈম্তগঠন সংগঠিত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল। 
ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত কোরের ভিত্তিতে নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক আগ্মিগুলি কুরস্কের 
লড়াইয়ের একটু আগেই সংগঠিত করা হয়েছিল। 

কুরস্ক বালজের উপর ও আসন্ন যুদ্ধের চরিত্রের উপর গুরত্ব আরোপ করে 
সোভিয়েত হপ্রীম কম্যাণ্ড তাদের সাঁজোয়া বাহিনীর অধিকাংশকে সেখানে 
কেন্দ্রীভূত করেছিলেন-_-তধন সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের যে পাঁচটি ট্যাঙ্ক আমি 
ছিল তাদের সবকটিকে, ১৫টি ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রজ্জিত কোরকে এবং বহু সংখ্যক 
পৃথক রেজিমেন্ট ও ব্রিগেডকে। 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ের শুরুতে ভরোনেৰ ও সেপ্টাল রণাঙ্গন ও 
স্তেপি মিলিটারি ডিস্টিক্টের ( রণাঙ্গনের ) প্রায় ৫০০০ ট্যাঙ্ক ও স্থয়ং-চালিত 
কামানগুলি ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সাজোয়া 
শক্তিগুলি এবং ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক ১3 ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমিগুলি ও পৃথক যে সব ট্যাঙ্ক 
কোরকে এই লড়াইয়ে নামান হয়েছিল তাদের সকলের মিলে ছিল ৭৫০* এর 
উপর ট্যাঙ্ক ( তৎকালে লভ্য সমস্ত ট্যাঙ্ক ও শ্বয়ংচালিত কামানের ৭৮ শতাংশ )। 
এই কুরস্ক এলাকাতেই অভিযানের ভাগ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত 
বোধ করলে তবেই কেবল এত বিপুল সীঁজোয়! বাহিনী নামানর ঝুঁকি নেওয়া 
গিয়েছিল। এ এক সাহসিক পরিকল্পন1। | 


কুরস্কের যুদ্ধ ২২৭ 


সংক্ষেপে বল! যায়, রণাঙ্গনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি অংশে উভয় পক্ষ 
তাদের সাজোয়! বাহিনীর অধিকাংশ, মোট ১০১০** ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত 
কামান কেন্দ্রীভূত করেছিল, যুদ্ধের পূর্ববর্তী কোনও পর্যায়ে এরকম কেন্দ্রীভবনের 
কোনও নজির ছিল ন!। 

ট্যাঙ্কের সংখ্যার দিক থেকে সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রাধান্ত ছিল। কিন্ত 
পারস্পরিক সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে 
যে ১৯৭৩ সালের গ্রীন্মে সোভিয়েত ট্যাক্ষের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল হাক । 
উদাহরণ স্বরূপ, সেপ্টাল ও ভরোনেক রণাঙ্গনের ৩৬০০ ট্যাঙ্ক ছিল, তারমধ্যে 
১০৬৫, অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল হান্কা, এই ঘটনা! আমাদের প্রাধান্তকে 
উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছিল । একথাও ভূলে যাওয়া উচিত হবেন! যে 
আমাদের নতুন ট্যাঙ্ক আগ্রিগুলি এই লড়াইয়ের মৃখেই সবে তৈরি হয়েছিল এবং 
রথ ট্যাঙ্ক আমি তখনও তার চূড়ান্ত সাংগঠনিক পর্যায় পার হতে পারেনি । 
আমি হেড কোয়ার্টার্স গুলিতে তরুণ অফিসাররা কাজ করছিল এবং তখনও পর্যন্ত 
দৃঢ় সৈশ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। উচ্চতর হেড-কোয়াটার্গগুলির নতুন 
ট্যাঙ্ক আমগুলির চলতি লড়াইয়ে নিয়োগ সম্পর্কে খুব স্পট ধারণা গড়ে 
উঠেনি । 

স্বতাবতই, এই সমস্তই অস্থবিধার স্থাষ্ট করেছিল এবং চলতি লড়াইয়ের জন্য 
তৈরি নতুন গঠনগুলিকে নামানর সবচেয়ে উপযোগী রূপ ও পদ্ধতির ধোজে 
্রাস্তি ও হিসাবের তুল অনিবার্ধতাবেই ঘটছিল। এই সমস্ত ত্রুটি সত্বেও 
কুরস্কের যুদ্ধ অত্যন্ত শিক্ষাপ্রর্দ । সোভিয়েত সৈম্তরা রেজিমেপ্ট, ব্রিগেড, কোর ও 
আগতে সংগঠিত বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগ করে মৌলিক ধরনের চিরায়ত লড়াই 
পরিচালনা করার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। সাজোয়া বাহিনীর, 
বিশেষত ট্যাঙ্ক কোর ও আমিগুলির ব্যাপক ব্যবহার আমির ও রণাঙ্গনের 
লড়াইগুলির এবং সাধারণভাবে গোটা লড়াইয়ের চরিত্র ও ফলাফলের উপর 
নিয়ামক প্রভাব ফেলেছিল । কুরস্কের লড়াইতে সাজোয়া বাহিনী গুলি দেখিয়ে 
দিয়েছিল যে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় লড়াইতেই সবচেয়ে জটিল 
'কর্তব্যগুলির মোকাবিল! করার ক্ষমতা! অর্জন তার! করেছে। 

সেন্টণল ও তরোনেব রণাঙ্গনে আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে সাঁজোয়া শক্তি 
নিয়োগের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের গভীর পর্ধস্ত বিগ্তম্ত করা এবং প্রত্যেক স্তরকে 


২২৮ কুরক্কের সুদ 


একটি দিদি কর্তব্য ঠওয়া। উদ হরপদ্থরপ, প্রথম ঘ্যর তৈরি হয়েছিল পৃথক পৃথক 
ট্যাঙ্চ রেজিযেপ্ট ও পৃ্ক পৃথর ট্যাঙ্ক বিগ্রেভ নিয়ে । এগুলিকে মোতায়েন করা 
হয়েছিল ফিল্ড আমিগুলির প্রতিরক্ষা! এলাকার মধ্যে এবং ' শ্ররা ছিল তাদের 
কম্যাগডারদের এবং পদাতিক কোর ও ডিভিশনগুলির কম্যাগারকের সংয়ক্ষিত 
শক্কি। ট্যাঙ্ক রেজিমেপ্টগুলির অংশকে নিয়োগ কর! হচ্ছিল ট্যাঙ্ক-প্রাতিরোধী 
এলাকায় প্রতিরক্ষার শক্ত বিদ্দুগ্ুলিতে এবং আতফ্িত অক্রমণের জন্য । প্রথম 
স্তরটি রণাঙ্গনের মোট ট্যাঙ্কের প্রায় অর্ধেক নিয়ে নিচ্ছিল। 

ট্যাঙ্ক আমিগুলি ও পৃথক ট্যাঙ্ক কোরগুলি ছিল দ্বিতীয় স্তর এবং রণাঙ্গনের 
সাজোয়। সংরক্ষিত শক্তি। তাদের বিন্যাস কর! হয়েছিল সন্মুখস্থ লাইন থেকে 
৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল যে সব শক্রু গোষ্গী ভেঙে 
ঢুকে পড়েছে ভাদের প্রতি-আক্রমণ করার জন্ত । রণাঙ্গনের মোট ট্যাক্কেরঅস্তত 
অর্ধেক নিয়ে তৈরি এই স্তর ছিল প্রধান গতিশীল আঘাতকারী শন্তি, সোভিয়েত 
কম্যাণ্ড যা! দিয়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের শ্রোত নিজেদের অন্থকূলে ঘোরানর 
আশা করছিলেন । | 

ট্যাঙ্ক আগিগুলি নাৎসীদের কেন্দ্রীভূত সাজোয়! আক্রমণ প্রতিহত করতে 
এক নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল। আমাদের ফৌজের চলতি লড়াইয়ের 
সময়কার প্রতিরক্ষ। ভুর্ভেষ্চ বলে প্রমাণিত হয়েছিল । 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের আগে পুঙ্খাহুপুজ্থ প্রস্তুতি করা হয়েছিল । ট্যাঙ্ক 
কম্যাগ্ডারর! এবং তাঙ্গের হেভকোয়ার্টার্সগুলি পদাতিক, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ার 
ও বিমান ইউনিটগুলির কম্যাগ্ডার ও হেডকোয়ার্টাসের সঙ্গে মিলে যৌথ 
মহড়ার ব্যবস্থা করেছিল। অগ্রসরমান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের 
সর্ষপ্রকার সম্ভাব্য বিকল্প মানচিজ্মের উপরও সরোজমিনে মহড়া দেওয়া হয়েছিল। 
সৈন্তদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল । 
তথাপি আত্মরক্ষাঁমূলক লড়াইয়ের গত্িপথে সোভিয়েত কম্যাণ্কে নিজেদের 
পরিকল্পনায় ছিলনা এমমভাবেও সাজোয়া শক্তিকে নিয়োগ করতে হয়েছিল । 

সেপ্টাঁল রণাঙ্গনে এক গ্রবল শক্ প্যানাৎসার বাছিনী প্রথম দিনের শেষের 
মধ্যে ১৩শ আগির গ্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে ও ৬-৮ কিলোমিটার 
গন্ভীর পর্যস্ক চুকে পড়তে সক্ষম হয়েছিল । এই অবস্থার সম্মু্বীন হয়ে রণাঙ্গনের 
ফদ্যাণ্ডার জেনারেল রোকোসোভস্কি লাইনটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্ডে ওই 


কুরস্কের মুস্ধ ২২৯ 


জুলাই সকালে এক প্রবল প্রত্যাঘাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন । এই লক্ষ্য সাধনে 
প্রধান ভূষিক! দেওয়! হয়েছিল জেনারেল রোদিনের ২য় ট্যাঙ্ক আমি ও 
জেনারেল ভ্যাসিলিয়েতের ১০তম ট্যান্ক কোরকে। 

১৭-শ ইনফ্যা্টি, কোরের সঙ্গে সহযোগিতায় ২য় ট্যাঙ্ক আমি ও ১৯-শ 
ট্যাঙ্ক কোর যে প্রতি-আক্রমণ করল সেটিই ছিল বস্তত সেপ্টাল রণাঙ্গন কর্তৃক 
ট্যাঙ্কের প্রথম প্রতিশোধকামী আঘাত । যদিও অনেকগুলি কারণে এ 
প্রত্যাশিত ফল দেয়নি, তবু এই প্রত্যাঘাত আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধে আমাদের 
অনুকূলে শ্োত ঘুরিয়ে দিয়েছিল । শত্রুকে হ্বিতীয় লাইনের আগে রুখে দেওয়া 
গিয়েছিল এবং তার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা তাকে ওলখোতভাতকার বিরুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক অভিষাঁন চাঁলাঁনর পক্ষে শক্তিহীন করে ফেলেছিল। প্রতি- 
আক্রমণের পর ২য় ট্যাঙ্ক আমি দ্বিতীয় লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিল 
এবং ১৩-শ আগ্নির সঙ্গে একত্রে শত্রুর কুরস্কে ভেঙে ঢোকার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ 
করেছিল। 

ইতিমধ্যে ভরোনেৰ খণ্ডে জোর ট্যান্ক লড়াই চলছিল, সেখানে বেলগোরোদের 
উত্তর-পশ্চিম এলাকা থেকে ওবোইয়ান ও কুরস্ক অভিমুখে শত্রুরা প্রবল শক্তিতে 
আক্রমণ করছিল । সেখানকার নাৎসী গোঠী প্রায় ৭০০ ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর 
অধিকাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। 

প্রথম দিনের লড়াইয়ের শেষের দিকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শক্রুরা 
৬ষ্ঠ গার্ডস আমির প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন ভেদ করতে সক্ষম হল। রণাঙ্জনের 
কম্যাপ্ডার জেনারেল ভাতুতিন ট্যাঙ্ক আমি ও সংরক্ষিত ট্যান্ক কোরগুলির 
নিয়োগের ব্যাপারে তার সিদ্ধাস্ত পরিবর্তন করলেন। 

পরিকল্পিত প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তে ১ম ট্যাঙ্ক আমি, ২য় গার্ডস ও ৫ম 
গার্ডদ ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়! হল ছিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে, 
৬ষ্ঠ গার্ডস আগ্নির পিছিয়ে আসা ভিভিশনগুলির সঙ্গে মিলে এক ছুর্ডেচয 
প্রতিরোধ খাঁড়া করার ব্যবস্থা করা হল যাতে অগ্রসরমান শক্রকে নিরক্ত ফরে 
ফেল! যায় এবং তারপর তাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রতি-আক্রমণ শুরু করা 
বায়। পু 
এফ সারারানিষ্যাপী মাচ পর জেমারেল কাতুকতের ১ম ট্যাঙ্ক আমি ৬ই 
জুলাই সকালে ৩* কিলোমিটারব্যাপী তিতীয় লাইনে আত্ারক্ষামূক অবস্থান 


২৩৪ কুরক্কের বুদ্ধ 


নিল, গ্রথম স্তরে রইল ৬ষ্ঠ ট্যাঙ্ক ও ৩য় যস্ত্রসঙ্জিত কোর এবং দ্বিতীয় স্তরে রইল 
৩১-শ ট্যাঙ্ক কোর। আমির বাম পাশে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিল জেনারেল 
বুরদেইনির ২য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এবং জেনারেল ক্রাভচেক্কোর ৫ম গার্ডস ট্যাগ্ষ 
কোর, প্রত্যেকে ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটারব্যাপী রণাঙ্গনে রইল । 

৬ই জুলাই সকালে তাজ! সৈন্য নিয়ে শত্ররা আক্রমণাত্মক অভিযাঁন আবার 
শুরু করল, ৬ষ্ঠ গার্ড আমির অবস্থানের মধ্যে এক সাজোয়া ফাটল ধরানর 
ও লড়াই আরও বিস্তৃত করার সুযোগ স্থষ্টির আশ! নিয়ে । তাদের প্যানৎসার 
বহর কিন্তু আমাদের প্রবল ট্যাঙ্ক প্রাচীরের সম্মুখীন হল। সংক্ষিগ্ততম পথ 
দিয়ে তার কুরম্ক ভেদ করার প্রয়াস ব্যথ করে দেওয়া হল । 

সোভিয়েত সাজোয়া ইউনিটগুলি গভীরে রক্ষিত ট্াঙ্কগুলি থেকে অগ্রি- 
বর্ষণের সঙ্গে তাদের শক্তির একাংশ কর্তৃক গভীর থেকে সথকৌশলী চালাচালিকে 
সমম্বিত করে নিজেদের অবস্থানগুলি ধরে রাখল । প্রতিরক্ষায় এইট ধরণের 
লড়াইয়ের পদ্ধতি অত্যন্ত কার্ধকর প্রমাণিত হল, কারণ শক্রুর বিশাল প্যানৎসার, 
গোলন্দাজ ও বিমান আক্রমণ থেকে ট্যা্বগুলির তুলনামূলক ক্ষয়ক্ষতি কম হল। 

ট্যাঙ্ক আমির এবং ট্যাঙ্ম ও যন্ত্রজ্জিত কোরগুলির প্রচেষ্টা এইভাবে 
কেন্ত্রীভূত করা হুল দ্বিতীয় ও পিছন দিককার প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে ধরে 
রাখার জন্য । ফলত চলতি লড়াইয়ের সময়কার প্রতিরক্ষা স্থিতিশীলতা অনেক 
বেড়ে গেল। শত্রুদের প্যানত্সারের বৃহৎ গোঠীগুলির, রণাঙ্গনের সন্কীর্ণ এক 
একটি অংশে ২০০-৩** করে গাঁড়ির আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ 
কর! হল। 

গভীরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলিকে ধরে রাখার জন্য প্রবল ট্যাঙ্ক শক্তি 
ব্যবহারের সিদ্ধাস্ত চলতি লড়াইয়ে তাদের নিয়োগের এক নতুন রূপ হল এবং 
এর থেকে কার্ধকর ফল পাওয়! গেল। ভরোনে রণাঙ্গনের কমযাণ্ড এই 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে নিম্নোক্ত রিপোর্ট করেছিল : 
“এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দরুণ ওবোইয়ান খণ্ডে শক্রর পরাজয় হয়েছে ও 
ও আমাদের রণা্গন ভেদ করতে তার! ব্যর্থ হয়েছে ।......আর ট্যাঙ্ক গঠনগুলি 
নিষ্বে প্রতি-আক্রমণের সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হত, তাহলে রাজপথের এই অংশে 
পর্মাতিক সৈন্তদের জমাট রণাঙ্গনের অভাবে আমর! আমাদের শক্কিগুলিকে 
ক্ষয় করে ফেলতাম এবং শক্ররা নিশ্চিততাবে ওবোইয়ানে তেলে ঢুকে পড়ত ও 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৩১ 


ভারপর কুরম্ক অভিমুখে তাদের আক্রমণ আরও জোরদার করত ।” 

কুরস্কের লড়াইয়ের আক্রমণাত্মক পর্যায়ের চরম ছিল জার্মান ৪র্থ প্যানৎসার' 
আমি এবং সোভিয়েত ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আগরির মধ্যে প্রোধারোভকা এলাকায় 
ট্যাক্ষ-সক্বর্ধ। ৫ম গার্ড আমিকে জেনারেল কোনেত স্তেপি রণাঙ্গন থেকে 
এই খণ্ডে পাঠিয়েছিলেন । যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সঙ্ঘর্ষে উভয় পক্ষে 
প্রায় ১২০, ট্যাঙ্ক ও বিরাট সংখ্যক বিমান নিয়োজিত হয়েছিল । জেনারেল 
হছোথের নেতৃতে মাৎসীদের বাছা বাছা প্যানৎসার ডিভিশন জেনারেল 
যোতমিস্্রভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আমির সঙ্গে মুখোমুখি জঙ্র্ষে 
টিকতে পারল না। তাদেরকে রুখে দেওয়া হল ও তারপর ঠেলে পিছিয়ে 
দেওয়! হল। এই লড়াইয়ের তীব্রতা ও তিক্ত! এই তথ্য থেকেই পরিমাপ কর! 
ধাবে যে প্রথম দিনের যুদ্ধেই শত্রুরা প্রায় ৩০টি ট্যাঙ্ক হারাল। আমাদের 
সৈন্যদেরও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হল। ভারী লড়াই আরও কয়েকদিন ধরে চলল, 
কিন্তু ১২ই জুলাই কুরস্কের লড়াই অনুকূল মোড় ঘোরার মুখে ঈ্াড়াল। নিজেদের 
অনুকূলে লড়াইয়ের মোড় ঘোরানর জন্য শত্রুদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। 

সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানে সাজোয়! বাহিনী সবিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রণাঙ্গনের আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির ভিতরে 
নিয়োজিত থেকে তার! শক্র প্রতিরক্ষাকে দ্রুত চুর্ণ করতে এবং সাফল্যকে চলতি 
লড়াইয়ের এলাকার গভীর পর্যস্ত ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল। 

পৃথক ট্যান্ক রেজিমেন্ট ও ব্রিগেডগুলি পদাতিক ভিভিশনগুলির সঙ্গে সংগ্িষ্ট 
ছিল এবং ঘনিষ্ঠভাবে সমর্থন দেওয়ায় উদ্দেশে এক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার হারা 
নিয়োজিত হত। পদাতিকদের সমর্থন দেওয়ার জন্য ট্যাঙ্কের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা 
হয়েছিল । উদাহরণস্বরূপ ১১-শ গার্ড আগিতে প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ 
রণাঙ্গনে ২০-৩০টি ট্যাঙ্ক ছিল। সাধারণত পৃথক ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত কোরগুলি 
নিয়ে ফিন্ড আমির গতিশীল টান্ক ফোর্স তৈরি হত। পূর্ববর্তী আক্রমণাত্মক 
ভিযানগুলিতে সাজোয়া শক্তির অন্ত কোনো সাংগঠনিক রূপ ব্যবহৃত হয়সি । 
কুরক্কের লড়াইয়ের মুখে নন ধরনের ট্যাক্ক আগি তৈরি হল যেগুলি রণাঙ্গনের 
গতিশীল ট্যাক্ক ফোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হল। সামরিক তত্ববিদরা তখনও পর্যন্ত 
আক্রমণাত্বক লড়াইতে এই আমিগুলির নিয়োগ সম্বন্ধে উপযুক্ত সুপারিশ তৈরি 
ফরেন নি। আমাদের কম্যাণ্তকে আসর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে ট্যাক্ষ 


২৬২ কুরক্কের যু 
আগির লড়াইয়ের পরিকল্পনার নতুন রূপ ও পদ্ধতির সন্ধান করতে হুল। 
ক্ষভারতই ছিলাবে ভূল এবং ভ্রান্তি হয়েছিল। 

জেনারেল বোগদানতের ২য় ট্যাঙ্ক আমি, জেনারেল রাইবালকোর ওয় 
গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি এবং জেনারেল বাধানতের ৪র্থ ট্যাঙ্ন আমি শত্রুর ওরেল 
'অভিক্ষেপ খতম করায় এক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল । কিন্তু যেভাবে এই সব 
আমি নিযুক্ত হয়েছিল এবং তাঁদের লড়াইয়ের যে পদ্ধতি নেওয়া! হয়েছিল যুদ্ধ 
ক্রিয়ার দিক থেকে তা সফল রূপ বলা কঠিন। শক্রর স্বেচ্ছাকৃত আত্মরক্ষাকে 
খ্গবিখণ্ড ও চূর্ণ করার জন্য “পণজোয়া মৃষ্টি” হিসাবে এই তিনটি আগ্িকে 
ব্যবহার কর! হয়েছিল। ধর্থ ট্যাঙ্ক আমি যেখানে একটা দিকে গেল সেখানে 
২য় ট্যাঙ্ক ও ওয় গাডসট্যাঙ্ক আমি অনেকগুলি দিক থেকে শক্র প্রতিরক্ষার 
উপর পর পর আঘাত করে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য এগোঁল, কাজেই লড়াইয়ের 
গতিপথে তাদের কয়েকবার পুনধিন্যাস করতে হল । 

এই ট্যাঙ্ক, আমিগুলির প্রত্যেকটির ৮০০ করে ট্যাঙ্ক ছিল, যদি তাঁদের 
ব্যবহারে কম তড়িঘড়ি করা হত, বিজ্ঞতাঁর সঙ্গে তাদের লড়াইয়ে নামান হত, 
তাহলে তারা নিয়ামক ফল দ্িত। 

১ম ট্যাঙ্ক আমি ও ৫ম গাডস ট্যাঙ্ক আমি নিয়ে গঠিত ভরোনে রণাঙ্গনের 
'গতিশীল টাস্ক ফোর্সকে বেলগোরোদ-খারকভ আক্রমণাত্মক অভিযানে বেশ 
সাফল্যের সঙ্গে নিয়োগ কর! হয়েছিল। তাদেরকে লড়াইয়ে নামান হয়েছিল 
ফিল্ড আগ্নি শক্রু প্রতিরক্ষা ভেদ করার পর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে 
আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । পাশাপাশি অগ্রসরমান এই সাজোয়া 
ফৌজ নাৎমী গোষ্ঠীর মধ্যে এক গভীর ফাটল ধরিয়েছিল। সশাজোয়া শক্তিকে 
লড়াইয়ে নিয়োগের এই রূপ সেই সময়ে সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। 

লড়াইয়ের সফল অগ্রগতির জন্য ট্যাঙ্ক আমি ইউনিটগুলির পক্ষে অত্যন্ত 
সরুতবপূর্ণ ছিল শত্রু প্রতিরক্ষার গভীরে ক্রুত ঢুকে পড়া । উদ্দাহরণম্বরূপ, 
বোগোছখত থণ্ডে শক্রর চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে ১ম ট্যাঙ্ক আমির 
ক্র অগ্রগতি শ্রুর পার্খদেশগুলিতে ও পশ্চাতে আঘাত কর! সস্তধপর করেছিল, 
ভাদের ফুকৌশলী চালাচালি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের প্রতিরক্ষার 
স্থিতিশীলাডাকে ছূর্বল করেছিল। ৪-৬ই আগস্টের মধ্যে এই জামির ৮০ 
ক্ষিলোমিটার : অগ্চগতি আআজমপকারী সোডিজেও ফৌজের অস্থকৃলে পরিস্থিতির 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৩৩ 


বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। 

এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিল যে চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে লড়াইয়ের 
সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর২করে ফিল্ড আমির সঙ্গে ট্যাঙ্ক আগ্ির অবস্থান ও 
সহযোগিতার উপর । কিন্তু তার সংগঠনে যথেষ্ট ক্রুটি ছিল । গতিশীল সৈন্যদের 
ছারা অধিক্কত লাইনে পৌঁছতে পদাতিক বাহিনীর প্রায়ই খুব দ্বেরি হত। 
কাজেই ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্ভিত কোরগুলি পদাতিকদের সহায়তা ছাড়াই লম্বা সময় 
ধরে লড়তে বাধা হত। এটা গতিশীল সৈন্যদের অগ্রগতি মন্থর করে দিত এবং 
যতটা! তাড়াতাড়ি ও যতট! গভীরে তার! এগোতে পারত তা! ব্যাহত করত। 

তাদের সুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতাও সব সময়ে সুফলপ্রদভাবে ব্যবহার 
করা হত না। এর প্রধান কারণ ছিল রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডাররা সব সময়ে 
সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেন না । উদাহরণন্বরূপ ৫ম গাডস ট্যাঙ্ক আমি ৪ঠা ও 
«ই আগস্ট ঝোলোচেভ অভিমুখে সামান্যই এগোতে পেরেছিল, শত্রুর তীব্র 
প্রতিরোধের মুখে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল, অথচ সেই সময়েই 
বোগোছুধত খণ্ডে শক্র প্রতিরক্ষা ভেদ এই আগ্নির জন্য চমৎকার স্থযোগ করে 
দিয়েছিল। | 

বেলগোরোদ-খাঁরকভ লড়াইতে শক্রর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির 
বিরদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনীকে নিয়োগে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছিল । 
এই লংগ্রাম বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল, তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল না জয় না 
হারের মত সভ্ঘর্য। নমোভিয়েত ট্যাঙ্ক কোরগুলি ১১ই থেকে ২১শে আগস্ট 
বোগোছুধভ ও আখতিরক1 এলাকায় এক বিরাট শত্রু প্যানৎসার বাহিনীর সঙ্গে 
যে না জয় না হারের মত লড়েছিল তা ততটা সফল হয়নি। গোড়াতে 
ভরোনেঞ্ধ রণাঙ্গনের সাজোয়া শক্তি ছড়ান ছিল এবং এক ব্যাপক ক্রপ্টে লড়াই 
করছিল। আমাদের ট্যাঙ্ক কোরগুলির মন্থর অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে শত্রুরা 
তাক্ের সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে এল ; বোগোদুখভের দক্ষিণে রণাঙ্গনকে স্থিতিশীল 
করে ফেলল এবং এক 'প্রতি-আক্রমণকারী শক্তি জড়ো করে ফেলল, যা অন্থকুল 
পরিস্থিতিতে লড়াইয়ে নামল। শক্ররা যখন এগোতে লাগল তখন আমর! 
শত্রুদের পরিকল্পনা ও তাদের সংরক্ষিত শক্তির মতলব পুরো! আবিফধার করতে 
পারিনি । তাদের প্রতি-আক্রমণের সময়ও ঠিক নির্ধারণ করতে পারিনি । ফলত 
আমাদের ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে যথেষ্ট শক্তি না নিয়ে, নির্ভরযোগ্য গোলন্দাজ, 


১৩৪ কুরকের যুদ্ধ 


বিমান ও পদাতিক সমর্থন ছাড়া লড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। শক্রদের বিরাট 
প্যানতসাঁর গোঠীর বিরুদ্ধে একই সময়ে তারা লড়াইয়ে নামেনি ; ১ম ট্যাঙ্ক 
আমি তার আঘাতগুলিকে এড়াতে থাকে ১১ই আগস্ট এবং ৫ম গা্ভ'স ট্যাঙ্ক 
আগি ১২ই আগস্ট। অবস্থা আরও জঙ্গীন হল তাদের ইউনিটগুলি বিভিন্ন 
সময়ে লড়াইয়ে নামার দরুণ । আখতিরকার পূর্বেও আমাদের ট্যাঙ্ক বাহিনী- 
গুলি পথক পথক ভাবে লড়াইয়ে নেমেছিল । সেটা অন্যতম প্রধান কারণ 
যার জগ্ত শত্রুর আখতিরক! গোষ্ঠীকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন কর! যায়নি । 

ট্যাঙ্ক সঙ্ঘর্ষের এলাকাগুলিতে পৌঁছতে ফিল্ড আঘিগুলির দেরি হচ্ছিল। 
লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈম্তদের যে বিমানছত্র দেওয়া হয়েছিল তা ছূর্বল ছিল। 
আমাদের সাজোয়! গঠনগুলি লড়াইয়ের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তগলিতে ব্যাপক 
রণাঙ্গনে যুদ্ধরত থেকে এবং বিমান থেকে ক্রমাগত আক্রমণের মুখে প্রবল 
শক্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান ধাক্কা সহ্য করেছিল । শক্ররা এক জায়গায় 
পেড়ে ফেলার দরুণ আমাদের ট্যাঙ্ক আমিগুলি স্থকৌশলী চালাচালির ক্ষমতার 
হ্যোগ নিতে পারেনি । কুরস্কের যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগের অভিজ্ঞতার 
বিশ্লেষণ থেকে হনিদদিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। 

একথ! প্রথমে বলা দরকার যে গাজোয়া ও যঙ্্রসঙ্জিত সৈন্তয়া কোনও 
রণাঙ্গন কর্তৃক আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল কর্তব্য 
পালন করতে পারে। কুরস্কের লড়াইতে সাজোয়! ইউনিটগুলির আত্মরক্ষা- 
মূলক সংগ্রাম বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম হয়েছিল। ভরোনেৰ রণাজনের 
ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলির লড়াই সেপ্টাল রণাঙ্গনের লড়াইগুলি থেকে যথেষ্ট আলাদা 
রকম হয়েছিল। সেপ্টাল রণাঙ্গনের ২য় ট্যাঙ্ক আগ যেখানে একটা প্রত্যা- 
ঘাতের পর দ্বিতীয় লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে গিয়েছিল শ্রবং স্থির 
অবস্থানগুলি থেকে অগ্রির্ষণে ও অতকিত গ্রতি-আক্রমণে শত্রু নিধন করেছিল, 
সেখানে ভরোনেৰ রণা্জনের ১ম ট্যাঙ্ক আমি ও পৃথক ট্যাঙ্ক কোরগুলি 
সংখ্যার ্িক থেকে বিপুলতর শক্রু শক্তির চাঁপের সামনে পিছিয়ে এসে অস্তবতীঁ 
প্রতিরক্ষা লাইনে তাদের কাবু করেছিল । এই লড়াই প্রমাণ করেছিল যে প্রতি- 
আক্রমণ কেবল তখনই ফলগ্রন্থ হয় যখন তা যথেষ্ট প্রবল শক্তির হবার! করা 
ছয় এবং অংশগ্রহণকারী ট্যাঙ্ম আমি ও কোরগুলি সময় রিল িহে 
তাদের প্রয়াস যখাযথত্ভারে সমন্বিত করে ' 


কুরস্তের যুদ্ধ ২৩৫ 


প্রতি-আক্রমণ সমান হতে হলে তার আগে স্থকৌশলে সংগঠিত গোলন্দাজ 
ও বিমান আক্রমণ অবশ্যই দরকার। লক্ষ্যপূরণের জন্থ লড়াইয়ের গোটা সময়টা 
ধরে অগ্রসরমাঁন ফৌজকে ক্রমাগত গোলন্দাজ ও বিমান জমর্থন দেওয়ার ও 
দরকার হয়। 

পদাতিক ভিভিশনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পথক ট্যান্ক রেজিমেন্ট ও ব্রিগেডগুলি 
প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছিল আমাদের প্রতিরক্ষার মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে যে সব 
শত্রু ইউনিট তাদের বিরুদ্ধে আতকিত 'প্রতি-আক্রমণে। ট্যান্ব, পদাতিক ও 
ট্যাক্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিদের সমঙ্থিত প্রয়াস এবং তাদেরকে যথেষ্ট 
গোলন্দাজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমর্থনের দরুণ প্রতি-আক্রমণগুলিতে সাফল্যও 
অঞ্জিত হয়েছিল। যদ্দি কোনও প্রতি-আক্রমণ অন্থপযোগী হত তাহলে 
ট্যাঙ্কগুলি স্থির অবস্থান থেকে অগ্নিবর্ষণ করে অথবা! অতকফ্ষিত আক্রমণ করে 
শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করত । 

ছুই রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে পৃথক ট্যাস্ক ইউনিটগুলি 
ধ্যাপক পরিসরে স্থকৌশলী চালাচালি করত, যুদ্ধ না চলার এলাক1 থেকে 
বিপজ্জনক এলাকায় চলে যেত এবং সেখানকার প্রতিরক্ষাকারী ইউনিটগুলিকে 
মদত যোগাত। 

ওরেলের লড়াই এই সোভিয়েত সামরিক তত্বকে সঠিক প্রমাণিত করল যে 
শত্রুর ইচ্ছারুত প্রতিরক্ষাভেদ করতে ট্যাঙ্ক আমি ও ট্যাঙ্ন কোরগুলির নিয়োগ 
গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় এবং আঘাতের শক্তিকে দুর্বল করে এবং ফলত 
জড়াইয়ের এলাকার গভীরে সাফল্যকে সধ্যবহারের এক শক্তিশালী হাতিয়ার 
থেকে রণাঙ্গনের ও ফিল্ড আমির কম্যাগ্ডারদের বঞ্চিত করে। 

২যু, ৪র্থ ও বিশেষত ওয় গার্ডন ট্যাঙ্ক আগিকে নিয়োগ করার অভিজ্ঞতা 
দেখিয়ে দিয়েছিল যে তার! রণাঙ্গনের এক অংশ থেকে অপরাংশে বাঃংবার 
পুননিযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একই লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক গঠনগুলির 
আক্রমণের গত্মুখ ঘন ঘন পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাতে ইঞ্জিন ও 
রানিং গিয়ার অকালে ক্ষয়ে যায়। ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির লক্ষ্য একই 
লড়াইয়ের মধ্যে ছয়বাঁর বদলান হয়েছিল, উদ্দাহরণন্বরূপ, এই আমি লড়াইয়ে: 
ক্কোন বড় রকমের ফলাফল ছাড়াই ৫** কিলোমিটার বেশি পথ অতিক্রহণ 
করেছিল। 


২৪৬ বৃরকের হুদ 

ওরেলের লড়াই, বিশেষত ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমির এবং ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ১ষ, ৫ম 
ও ২৫তম পৃথক ট্যাঙ্ক কোবের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে বৰ, নদী, গিরিধাত 
ও অপরাপর স্বাভাবিক ট্যান্ক-প্রতিরোধী প্রতিবন্ধক সঙ্গুল ভাঙা জমিতে বড় বড় 
ট্যাঙ্ক গঠন শিয়োগ কর! একেবারেই অন্তুপযোগী। 

আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রঙ্বিত কোরগুলি সবচেয়ে কাধকরভাবে নিয়োজিত 
হয়েছিল বেলগোরোদ ও খারকভের বিরুদ্ধে প্রত্ি-আক্রমণাত্মক অভিয়ানে । 
ট্যাঙ্ক আমি ও কোরগুঁলর অগ্রবর্তী ব্রিগেডগুলিই শত্রুর ব্যৃহরচিত প্রতিরক্ষা 
এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধান শজিগুলিকে রেখে 
দেওয়া হয়েছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে গতিশীল টান্ধ ফোর্স 
হিসাবে লড়বার জন্য । এর দ্বারা তরোনেধ ও ন্তেপি রণাঙ্গন কেবল শত্রুর 
ব.যহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় ভ্রুত ভেঙে ঢুকতে সক্ষম হয়নি, ১৫* কিলোমিটার 
গভীর পর্যন্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। | 

এই একই অভিযানে শক্রর শক্তিশালী সাঞ্জোয়। বাহিনীর গ্রতি-আক্রমণ 
প্রতিহত করায় আমাদের ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত কোরগুলি ও ট্যাঙ্ক আমিগুলি 
অনেক অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করেছিল। এখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার 
করা হয়েছিল, যথা! : ট্যাঙ্ক আমি কর্তক অল্প সময়ের নোটিশে প্রতিরক্ষা লাইন 
দখল করা (বোগোছুধভ এলাকায় ), ফিল্ড আমির দ্বারা রক্ষিত কোনও প্রতিরক্ষা 
এলাকায় তাকে মদত দেওয়ার উদ্দেস্টে ট্যাঙ্ক আমিকে আবার লড়াইয়ে নামান 
( পশ্চিম থেকে বোগোঁদুখভের উপর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় ) ট্যাঙ্ক ও 
যন্রত্জিত কোর এবং ফিল্ড আম্মি ইউনিটগুলির গ্বারা যৌথভাবে স্থকৌশলী 
পাণ্ট| চাল ( শত্রুর আখতিরধা! গোষ্ঠীর বাম পাশকে ঘিরে ফেলা )। 

ক্রম্কের প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান দেখিয়ে দিয়েছিল যে আগ্িগুলির 
আক্রমণকা রী গোষ্ীগুলিতে ট্যাঙ্ক ও যন্ত্ররঙ্জিত কোরগুলি নিয়োগ এবং রণাঙ্গনের 
আক্রণকারী গোঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক আমির নিয়োগের কল্যাণে শক্রর ব্াহরচিত 
প্রতিরক্ষাকে লড়াইয়ের প্রথম দিনেই সাফল্যের সঙ্গে তে করা গিয়েছিল। 
পরবর্তী দিনগুলিতে চলতি লড়াইয়ের এলাকার সমস্ত প্রতিরক্ষা ছিযভি করে 
দ্বেওয়। হয়েছিল। | ৃ 

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত কোরগুলির ও ট্যাঙ্ক আগ্রিগুলির জগ্রগতি সবচেয়ে 
কার্ধকর হয়েছিল যখন তার! পদাতিক বাহিনী এবং পার্বর্তী ট্যাঙ্ক ও হস্রজিত 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৩৭ 


ইউনিটগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল । 

শক্রর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির বিরদ্ধে বোগোছুখভ ও আখতিরকা 
এলাকায় লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আগিকে একটা লড়াইয়ের গতিপথে 
বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য লডতে সর্বদা তৈরি থাকতে হবে | 

সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াইয়ে অঞ্জিত অভিজ্্তা, এবং বিশেষত সাজোয়া 
বাহিনী নিয়োগের অভিজ্ঞত৷ অমূলা, প্রথমত এই ঘটনার জন্ত যে দুই প্রতিদ্বনবী 
ুঙান্ুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ে নেমেছিল এবং পরিকল্পনা মাফিকই 
নেমেছিল। দৃপক্ষেই বুহৎ সশজোয়া শক্তিকে জডিত করে লড়াই, তাদের 
নিয়োগের ও লড়াইয়ের নানা বিচিত্র বূপ এবং ট্যাঙ্ক গঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা 
ও পরিচালন! করার অস্থবিধা আমাদের বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধের যে ধারণা রূপ 
নিচ্ছে তারই কাছাকাছি নিয়ে আসে। 


২৩৬ কৃরকের সুঙ্ধ 


ওরেলের লড়াই, বিশেষত ৪র্থ ট্যাঙ্ক আমির এবং ওয়েস্টান রপাক্গনের ১ম, ৫ম 
ও ২৫তম পৃথক ট্যাঙ্ক কোরের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে বৰ, নদী, গিরিখাত 
ও অপরাপর স্বাভাবিক ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিবন্ধক সক্গুল ভাড1 জমিতে বড় বড় 
ট্যাঙ্ক গঠন নিয়োগ কর! একেবারেই অন্থপযোগী । 

আমাদের ট্যাক্ক ও যন্ত্রসজ্বিত কোরগুলি সবচেয়ে কারধকরভাৰে নিয্লোজিত 
হয়েছিল বেলগোরোদ ও খারকভের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমপাব্মক জআভিযানে । 
ট্যাঙ্ক আমি ও কোরগুঁলর অগ্যবর্তাঁ ব্রিগেডগুলিই শত্রুর ব্য্যহরচিত প্রতিরক্ষা 
এলাকা ভেদ সম্পূর্ণ করায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধান শক্তিগুলিকে রেখে 
দেওয়া হয়েছিল চলতি লড়াইয়ের এলাকার গভীরে গতিশীল টাস্ক ফোর্স 
হিসাবে লড়বার জন্য । এর ছারা ভরোনেধ ও স্তেপি রণাঙ্গন কেবল শক্রর 
বু]হরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় ভ্রুত ভেঙে ঢুকতে সক্ষম হয়নি, ১৫০ কিলোমিটার 
গভীর পর্যন্ত আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। 

এই একই অতিযানে শত্রুর শক্তিশালী সাঞ্জোয়া বাহিনীর প্রাতি-আক্রমণ 
প্রতিহত করায় আমাদের ট্যাঙ্ন ও যন্ত্রসঙ্জিত কোরপগুলি ও ট্যাঙ্ক আগরিগুলি 
অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। এখানে লড়াইয়ের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার 
করা হয়েছিল, যখ! £ ট্যাঙ্ক আমি কর্তক অল্প সময়ের নোটিশে প্রতিরক্ষা! লাইন 
দখল কর! (বোগোছুখভ এলাকায় ফিল্ড আগির দ্বারা রক্ষিত কোনও প্রতিরক্ষা 
এলাকায় তাকে মদত দেওয়ার উদ্দেশ্টে ট্যাঙ্ক আমিকে আবার লড়াইয়ে নামান 
( পশ্চিম থেকে বোগোদুখভের উপর প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করায় ), ট্যাঙ্ক ও 
ষন্ত্রঙ্িত কোর এবং ফিল্ড আমি ইউনিটগুলির ঘর! যৌথভাবে স্থকৌশলী 
পাণ্টা চাল ( শত্রুর আখতিরখ! গোষ্ঠীর বাম পাশকে ঘিরে ফেল! )। 

করস্কের গ্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান দেখিয়ে দিয়েছিল যে আম্নিগুলির 
আক্রমণকা রী গোষীগুলিতে ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত কোরগুলি নিয়োগ এবং রণাঙ্গনের 
আক্রমণকারী গোঠীগুলিতে ট্যাঙ্ক আগির নিয়োগের কল্যাণে শত্রুর ব্যহরচিত 
প্রতিরক্ষাকে লড়াইয়ের প্রথম ছিনেই আঁকল্যের সঙ্গে ভেদ করা গিয়েছিল । 
পরবর্ভা দিনগুলিতে চলতি লড়াইয়ের এলাকার সমস্ত প্রতিরক্ষা ছিরভিন্ন করে 
দেওয়া! হয়েছিল । 

ট্যাঙ্ক ও যগ্রসক্জিত কোরগুলির ও ট্যা্ক টি রান অগ্গতি সবচেয়ে 
কার্যকর হয়েছিল ঘখন তারা৷ পদাতিক বাহিনী এবং পার্ববর্তা ট্যাঙ্ক ও যগ্ত্রসজ্জিত 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৩৭ 


ইউনিটগুলির সঙ্গে সহযোগিত! করেছিল । 

শক্রর চলতি লড়াইয়ের সংরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে বোগোছুখভ ও আখতিরকা 
এলাকায় লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক আগ্নিকে একটা লড়াইয়ের গতিপথে 
বিডির লক্ষ্য সাধনের জন্য লডতে সবদ। তৈরি থাকতে হবে। 

সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াইয়ে অঙ্জিত অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষত সাজোয়া 
বাহিনী নিয়োগের অভিজ্ঞত| অমূলা, প্রথমত এই ঘটনার জন্ত যে ছুই প্রতিদব্দী, 
পুঙ্যানুপুঙ্খ প্রস্তুতির পর তার! লড়াইয়ে নেমেছিল এবং পরিকল্পন৷ মাফিকই 
নেয়েছিল। দুপক্ষেই বৃহৎ সাাজোয়া শক্তিকে জড়িত করে লড়াই, তাদের 
নিয়োগের ও লড়াইয়ের নানা বিচিত্র রূপ এবং ট্যাঙ্ক গঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা 
ও পরিচালনা করার অস্নবিধ! আমাদের বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধের যে ধারণা! র্প' 
নিচ্ছে তারই কাছাকাছি নিয়ে আসে। 


এয়ার মার্শাল 
সেই রদেক্কো 





কুরস্ক বালজে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্ততির সময়ে শত্রর! ব্যাপক 
প্যানৎ্সার ও বিমান আক্রমণের উপর অনেকখানি ভরসা! করেছিল । ১৯৪৩ 
সালের ১৮ই জুন ফিল্ডমার্শাল ফন ক্ু,গে হিটলারকে লিখেছিল যে সিটাডেল 
পরিকল্পন! অনুযায়ী একটা আক্রমণাত্মক অভিযানই হল সবচেয়ে ভাল সমাধন 
এবং এর দরুণ সর্বোচ্চ সংখ্যায় ট্যাঙ্ক নিয়োগ ও শক্তিশালী বিমান সমর্থন 
অপরিহার্য ছিল। 

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নাৎসী কম্যাণ্ডের ইচ্ছ! ছিল স্থুপরিক্ষিত পদ্ধতিগুলি 
প্রয়োগ করার। তারা কুরস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে আমাদের প্রতিরক্ষাকে 
কেন্দ্রীভূত পাজোয়া আক্রমণ এবং বিমান আধাত দিয়ে ভাঙার আশ! করেছিল 
এবং আশা করেছিল তারপর সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সৈন্যদের ঘিরে 
ফেলার উদেশ্ট নিয়ে একই গতিমুখে ভরত এগিয়ে যাবে । একথা বলতেই হবে 
যে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে এই পদ্ধতি সাফলা অর্জনে শত্রুকে সক্ষম করেছিল। 

নতুন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিকল্পনা করতে গিয়ে নাৎশীর| কিন্তু এ তথ্য 
খেয়াল করেনি যে বিমানে শক্তির অন্কপাত ১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকাল পর্যস্ত বদলে 
গিয়েছিল এবং এখন আমরা বিমান শক্তিকে বিশেষ করে তার জঙ্গী বাহুকে 
লুফৎওয়াফের সম্ভাব্য ক্ষমতার চেয়ে বেশি পরিসরে কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম । 
এখন আমাদের বিমাঁনগুলি আগের চেয়ে ঢের ভাল হয়েছিল । বিমান বাহিনীর 


« সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর মার্শাল রুদেক্কে। কুরহ্ষের যুদ্ধে ১৬-শ এয়ার আধির 
ন্ধিনায়কত্ব করেছিলেন। 


২৪০ কুরস্কের যুদ্ধ 


সামনে কর্তব্য ছিল কেবল কয়েকটি খণ্ডে নয়, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন জুড়ে 
বিমান প্রীধান্ত অর্জন করা | 

সোভিয়েত বিমানবাহিনীর বিমান প্রাধান্ত অর্জন করার পথে ছুটি প্রধান 
পথচিহন ছিল--১৯৪৩ সালের মে ও জুন মাঁসের বিমান যুদ্ধ। প্রথমটি লড়েছিল 
৬ই থেকে ৮ই মে পর্যস্ত ৬টি এয়ার আমি মিলে ( ১ম, ২য়, ৮ম, ১৫-শ, ১৬, 
১৭-শ ) স্মোলেনস্ক থেকে আজভ সাগর পর্বস্ত বিস্তৃত ১৭টি শত্রু বিমান ক্ষেত্রের 
বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের অস্তভূক্ত ছিল মাটিতে জার্মান বিমান ধ্বংস করা 
এবং শক্র কবলিত এলাকার উপরে বিমান যুদ্ধ করা। এ লড়াইয়ের উদ্দেশ 
ছিল নুর প্রসারী, আর এ চালান হয়েছিল ১২০০ কিলোমিটার ব্যাপী এক 
ব্যাপক রণাঙ্গনে এবং প্রায় ২০* কিলোমিটার পর্যস্ত বিরাট গভীরে গিয়ে ৷ এর 
আগে পুঙ্থান্নপুঙ্খ বিমাঁন অনুসন্ধান চালান হয়েছিল, তার ভিতর দিয়ে জার্মান 
বিমান ঘাটিগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ও লুফৎ্ওয়াফে ইউনিট- 
গুলির লড়াইয়ের নির্ধারিত সময়শ্ুচী বের করা গিয়েছিল, যার ফলে আমাদের 
বিমানগুলি শত্রু বিমানক্ষেত্রগুলিকে সেই সময়ে আঘাত করতে পেরেছিল যখন. 
সেগুলিতে বেশির ভাগ বিমান এবং বিমাঁন কর্মী উপস্থিত ছিল। 

অত্যন্ত গোঁপনভাবে এই লদ়াইয়ের প্রস্ততি করা হয়েছিল। ফলত প্রথম 
ব্যাপক আক্রমণ শক্রর কাছে সপ্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছিল এবং অত্যস্ত 
ফলপ্রন্থ হয়েছিল। ৬ই মে সকালে সোভিয়েত বিমান বাহিনী ৪৩৪ বার হানা 
গিয়েছিল ও ২১৫টি জার্নান বিমানপোত ধ্বংস করেছিল। তিন দিনের 
লড়াইয়ে মোট ৫০০ শক্র বিমানকে অকেজে! করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের 
নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল এর চারভাগের একভাগ । 

দ্বিতীয় লড়াইটি করা হয়েছিল আরও এক মাস পরে (৮ই জুন থেকে ১*ই 
জুন)। এলড়াই করেছিল তিনটি এয়ার আগি (১ম, ২য়, ও ১৫-শ ) এবং 
দূরপাঞ্সার বোমারু বিমানগুলি । এবারে প্রধানত বোমারু বিমান কতৃক ব্যবহৃত, 
২৮টি বিমান ক্ষেত্রে আক্রমণ কর! হয়েছিল । এই আক্রমণের ফলে শত্রুদের 
২*০-র বেশি বিমান হারাতে হয়েছিল। 

কুরন্কের লড়াইয়ের আগে লুফত্ওয়াঁফে আমাদের সৈশ্ মৌতায়েন করাকে ও 
প্রতিরক্ষা গড়ার কাজকে ব্যাহত করার জন্য বারংবার চেষ্টা ফরছিল। 
জঙ্গীবিমানের দারা রক্ষিত হয়ে বিরাট বিরাট বোমারু : খাটি। কুদ্ব ও 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৪১ 
কান্োনোয়ে রেলস্টেশনের উপর হান! দিয়েছিল। 

২রা! জুন দিনের বেলায় কুরস্কের উপর বিমান হানায় বেশি জার্ধান বিমান . 
অংশ নিয়েছিল, আর রাজ্রেই প্রায় ৩০* বিমান । তাদের বাধা দিয়েছিল ২য় 
ও এয়ার আগিগুলির ২৮০টি জঙ্গী বিমান এবং ১০১ তম এয়ার ডিভিশনের 
১০৬টি জঙ্গী বিমান । কুরস্কের প্রবেশমুখে সেদিন তীব্র বিমান লড়াই চলেছিল । 
আমাদের জঙ্গী বিমানগুলি ১০টি শত্রু বিমানকে এবং বিমান-প্রতিকোধীকামান 
ও আরও ৪১টি শত্রু বিমানকে ঘায়েল করেছিল । এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি 
জার্মানদের বাধ্য করেছিল আমাদের পশ্চাতে লক্ষ্যবস্তর উপর দিনের বেলায় 
হান দেওয়ার জন্য বোমার ব্যবহার বন্ধ করতে । 

কুরস্কের যুদ্ধের আগে যে ক্ষয়ক্ষতি সহ করতে হয়েছিল তাতে জার্মান 
বিমানবাহিনী বেশ খানিকট। দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করার জন্য 
এবং স্কোয়াডন গুলির যুদ্ধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্ত নাৎ্সী কম্যাওড তাদের সমস্ত 
সংবক্ষিত শক্তিকে চেঁচেপু*ছে আনতে বাধ্য হয়েছিল । 

কুরস্ক বালজে নিয়ামক আক্রমণাত্মক অভিযানের জগ প্রস্ততি করতে গিয়ে 
নাৎসী কম্যাণ্ড অপারেশন লিটাডেলের জন্য সোভিয়েত-জার্যান রণাঙ্গনে 
তাদের সমস্ত বিমান শন্তির ৭* শতাংশ বরাদ্দ করেছিল । জেনারেল রিটার ফন 
গ্রেইমের অধিনায়কত্ব ৬ষ্ঠ এয়ার ফ্রিটের ইউন্িগুলি ওরেল অভিক্ষেপের বিমান 
ক্ষেত্রগুলিতে ঘাটি করেছিল, আর জেনারেল ভোলফগাং রিস্টোফেনের ৪র্থ এয়ার 
ফ্রিটের স্কোয়াডরনগ্রলি খারকভ ও বেলগোরোদের আশেপাশে অবস্থিত ছিল। 

৪র্থ বন্ধার কোর, যা কোনও এয়ার ফ্লিটের অন্তভূক্ত ছিলনা, সেটি সহ 
শত্রুদের বিমান ছিল ২৭*০-এর বেশি । অনেক স্কোয়াড়ন তৈরি হয়েছিল 
উন্নত হাইনকেল ১১১ বশ্বার, নতুন হেনশেল ১২* আক্রমণকারী বিমান এবং 
ফকে-উলফ ১৯* জঙ্গী- বোমারু বিমান নিয়ে | 

সোভিয়েত স্তপ্রীম কম্যাণ্ডও কুরক্কে আমাদের ডান বাছকে বলীয়ান করার 
ব্যবস্থা করেছিলেন । সেপ্টাঁল রণাঙ্গনের ১৬-শ এয়ার অনি এবং তরোনে 
রণাঙ্গনের ২য় এয়ার আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
কতকগুলি এয়ার কোর পেয়েছিল। জুলাইয়ের শ্বরুতে ১৬-শ এয়ার আমির 
লড়াইয়ের বিমান ছিল ১০৩৪ এবং জেনারেল ক্রাসৌভস্কির ২য় এয়ার আমির 
ছিল ৮৮১। 


১৬ 


২৪২ কুরস্ের যুদ্ধ 


উপরস্ধ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্গ সাঁউথ-ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের জেনারেল 
স্থদেখস-এর ১৭-শ এয়ার আমিকে (৭৩৫টি বিমান) ভরোনেঝ রণাঙ্গনের 
প্রতিরক্ষা! এলাকায় লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন । এই তিনটি আগির 
মোট বিমান ছিল ২৬৫টি অর্থাৎ ৪* শতাংশ বেশি । তাছাড়াও সোভিয়েত 
কম্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত শক্তি ছিল-স্তেপি (সংরক্ষিত ) রণাঙ্গনের 
£ম এয়ার আগি । 

কুরম্ক বালজে আমাদের লড়াইয়ের প্রস্ততি শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে 
সযত্বে চেষ্টা করা হয়েছিল । আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখার উপর আমরা 
কতখানি গুরুত্ব দিতাম নিয়োন্ত কাহিনী থেকে ত! বেশ বোঝা যাবে। জুন 
মাসে একদিন কর্ণেল জি. কে প্রসাকভ, ১৬ শ এয়ার আগির গোয়েন্দা প্রধান 
রিপোর্ট করতে এলেন, মানচিত্রের সঙ্গে তিনি ওরেলের দক্ষিণের ছুটি ছোট ছোট 
কুঞ্জবনের ছবি এনেছিলেন । সেগুলির মধ্যে বিরাট সংখ্যায় জার্মান ট্যাঙ্ক লুকোন 
ছিল। চাকার দাগ ও অন্যান্য লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল যে শত্রুর! ওই কুঞ্জবনে 
প্রায় ছুটি প্যানাৎসার ডিভিশন লুকিয়ে রেখেছে । 

জড়ো! কর! ট্যাঙ্ক বিমানবাহিনীর কাছে সব সময়েই লোভনীয় লক্ষ্যবস্ত। 
কাজেই আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করলাম ওই ছুট! কুঞ্জবনে বোমাবর্ষণ করতে 
ও ছুটে! বড় বড় প্যানৎসার ইউনিট খতম করতে । 

এক মুহূর্তও দেরি না করে আমি আমার প্রস্তাব নিয়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের 
কাছে গেলাম । জেনারেল রোকোসোতক্কি মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন £ 

“আচ্ছা! ধর1যাক আমরা এই দুই ডিভিশনকে কাপিয়ে দিলাম, আর 
তার ভিতর দিয়ে শত্রুকে জানিয়ে দিলাম যে তার সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু 
জানি। সেতার যুগ্ধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে নেবে এবং সেগুলিকে লুকিয়ে 
ফেলবে যাতে আমাদের অনুসন্ধানী বিমান আর তাদের পাতা না পায়।” 

তিনি বণে যেতে লাগলেন “এখন আমরা যা চাই তা হল তাদের বিশ্বাস 
করাতে যে আমর কিছুই জানিনা, আবার সেই সঙ্গে তাদের শক্তি ও পরিকল্পনা 
জানতে চাই। কাজেই জার্মানদের ঘাবড়ে দেওয়া আমাদের উচিত হবে ন1। 
তারা আক্রমণ করুক, আর তারপর যদি আপনি চাঁনতো ওই কুগ্রবনের উপর 
আঘাত করুন। কেবল," খুব সম্ভবত ওখানে কোনও ট্যাঙ্ক তখন পাবেন না 
আপনাকে ওদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তারপর ওদের উপর 
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বোমা ফেলতে হবে ।” 

একমত হওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল! না । প্রতিদিন আমর! 
অন্থসন্ধানী বিমান পাঠাতে লাগলাম মোটামুটি সন্দেহজনক সব কটা জায়গার 
ছবি তোলার জন্য । আমরা হিসাব করলাম যে জুনের শেষ নাগাদ শত্রুর 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে ১০*০-এর বেশি ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান জড়ো 
করেছে । সর্বশেষ গোয়েন্দা সংবা? থেকে জান! গেল যে শক্রর।! আক্রমণের 
জন্য তার্দের সৈন্যদের মোটমুটি জড়ে। করেছে। 

নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান অপ্রত্যাশিতভাবে আসেনি । ২র| জুলাই 
জেনারেল হেড কোয়াটার্স রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডারদ্দের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে 
ওর! থেকে ৬ই-এর মধ্যে নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান হতে পারে এবং সম্ভাব্য 
শর্রু আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে স্থলে ও আকাশে সৈন্যদের প্রস্তুত থাকার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

আক্রমণাত্মক আভিযানের প্রথন দিন থেকেই কুরস্কের উত্তর ও দক্ষিণে ভারী 
ট্যাঙ্ক ও বিষানযুদ্ধ চলতে লাগল। তরঙ্গে তরঙ্গে জার্মান বিমান রণক্ষেত্রের 
উপর (উত্তরে ওলখোভাতকা ও পনিরির উপর, দক্ষিণে গন্তিশ্টিভি ও 
ইয়াকোলেভের উপর) আবি্ত হল। আমাদের সমস্ত জগীবিমান 
প্কোয়াডরনগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে লাগান হল। অবিশ্রান্ত বিমান লড়াই 
চলতে লাগল । ৫ই জুলাই দুই ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতে গোঠীতে ও এককভাবে 
প্রায় ২০০ বার মুখোমুখী বিমান লড়াই চলল, এর গতিপথে আমাদের 
বিমানচালক ২৬০টি শত্রু বিমান ভূপতিত করল। 

আমি অনেক নাছোড়বান্দ! বিমান লড়াই দেখেছি, কিন্ত আমাদের বিমান 
দেনাদের এমন শৌর্ধ ও প্রবল গতিবেগ ও এমন সাহস দেখাতে এর আগে 
কখনও দেখিনি । এমনকি আমাদের শক্ররাও সোভিয়েত বিমান চালকদের 
স্থউচ্চ নৈতিক বল ও সংগ্রামী মনোভাবকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। 
নাৎসী জেনারেল মেলেনথিন, যে কুরস্ক বালজের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সে 
তার শ্মতিকথায় লিখেছিল “এই যুদ্ধে জানানদের বিমান প্রাধান্ত থাকা সত্বেও 
রাশিয়ান বিমান লক্ষ্যনীয়ভাবে প্রবল গতিবেগ নিয়ে লড়েছিল।”১ 

১। এফ, ডব্রিউ ফন মেলেনথিন, প্যানতসার ব্যাটলস ১৯৩৯-১৯৪৫ | লগ্ন ১৯৫৬। 
পৃষ্টা ২১৭ 
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সন্ধ্যায় স্তালিন টেলিফোন করলেন জেনারেল রোকোসোভন্কিকে। তার প্রথম 
প্রশ্ন হল 

“আমর! কি বিমান প্রাধান্ত অর্জন করেছি ?” 

“ভয়ঙ্কর বিমান যুদ্ধ চলছে, কখনও আমাদের কখনও তাদের সাফল্য হচ্ছে 
_-রোকোসোভস্কি একটু এড়িয়ে উত্তর দিলেন। 

স্তালিন দাবি করলেন যে বিমান বাহিনী তার চেষ্টা আরও জোরাল করুক 
এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুর হাত থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নিফ। 

আঁমাঁর মনে পড়ছে ৫ই জলাই সন্ধ্যায় আমার চিফ অব স্টাফ জেনারেল 
পি. আই, ব্রাইকো ও আমি যথানিয়মে বসলাম বিমান লড়াইগুলির মোট 
ফলাফল বিচার করে দেখতে ও পরের দিনের লড়াইয়ের পরিকল্পনা ছকতে। 
৬ই জুলাই সেপ্টাল রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার আমাদের প্রতিক্ষায় ফাটল ধরিয়েছিল 
যে সব নাৎসী ফৌজ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর নিয়ে এক প্রবল 
প্রতি-মাক্রমণের সিদ্ধান্ত করলেন । এর ফলে আমাদের বিমানের উপর আরও 
বৃহত্বর দায়িত্ব এসে পড়ল। বিমানবাহিনীকে নিয়োগ করার ছুটি সম্ভাব 
বিকল্পের মধ্যে থেকে আমাদের বেছে নিতে হল। একট৷ পথ ছিল আমাদের 
শক্তিকে পর্যায়ক্রমে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া, আর একটা পথ ছিল প্রায় 
সমস্ত স্কোয়াড়নকে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক 
প্রশ্ন উঠল £ বন্বার ও আশ্রমনকারী বিমানগুলিকে জঙ্গী বিমান সমর্থন দেওয়া 
যাবে কেমন করে। বিমানগ্তলিকে একত্রে জড়ো করে একটা বহুর গঠন করা 
যাবে কি করে এবং উদ্ডীন অবস্থায় তাদের নিরাপত্ত। নিশ্চিত করা যায় কি 
করে? এসবের সঠিক জবাব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করার দরকার ছিল। 

একট! সমাধান শীগগিরই পাওয়া! গেল। সমস্ত বন্বার গঠন ও আক্রমণকারী 
বিমানগুলিকে একই উচ্চতায় উড়তে হবে । একটি জঙ্গী বিমান ভিভিশনকে ভার 
দেওয়া হল লক্ষ্য বস্তগুলির উপরকার আকাশ “পরিস্কার” করার । বম্বার ও 
আঁক্রমণকারী বিমানের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বল! হল জঙ্গীবিমান ক্ষেত্রগুলির উপর 
দিয়ে ওড়ার ও রেডিও মারফৎ পথ প্রদর্শকের জন্য অনুরোধ পাঠানর। বিরাট 
আক্রমণের আগে লক্ষ্যবস্তগ্ুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে 
হুল। অনুসন্ধানী বিমানগুলিকে সময়ের আগেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর পাঠিয়ে দেওয়ার 
ঠিক হল যাতে তার! যে সব বিমান ইতিমধ্যে তাদের লক্ষা নিয়ে উড়তে শুক 
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করবে তাদের কাছে লক্ষ্যবস্ত্গুলি সম্পর্কে রেডিও মারফৎ নির্দেশ পাঠাতে 
পারে। 

এর মধ্যে জেনালের হেড কোয়াটাসের বিমান লড়াইয়ের ভারপ্রাপ্ত 
প্রতিনিধি জেনারেল জি. এ. ভোরোঝেইকিনের আগমনে আমাদের কাজে 
ছেদ পড়ল। মস্কো থেকে পিও--২ বিমানে তিনি এলেন। আমি প্রথম দিনের 
লড়াইয়ের অল্পকিছ যে সাফল্য হয়েছে সে কথ তাঁকে জানালাম, বিরাট আক্রমণ 
করার সিদ্ধান্তের কথ! জানালাম এবং আমার আশঙ্কা যে মার্শাল জুকভ ও 
জেনারেল রোকোদোভক্ষি এর বিরুদ্ধতা করতে পারেন সে কথাও তাঁকে 
বললাম। 

জেনারেল ভোরোঝেইফিন আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন “যা সিদ্ধাস্ত 
করেছেন তা করুন। আমি এখন মার্শাল জুকভের সঙ্গে দেখা করব এবং 
ব্যাপারটার ফরসালা করে নেব। কাল সকালে পর্যবেক্ষণ পোস্টে আপনার সঙ্গে 
দেখ! করব |” 

জেনারেল ভোরোঝেইকিনকে বিদায় দিয়ে আমর! ব্যাপক আঘাতের জন্য 
আমাদের পরিকল্পনা! নিয়ে এগোতে থাঁকলাঁম | এই ধরনের আঘাতের অভিজ্ঞতা 
আমাদের এই প্রথম । 

অতি ভোরে আমি পর্ববেক্ষণ পোস্টে হাজির হলাম এবং বিমানের আবির্ভী- 
বের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে থাকলাম । 

শীগগিরই দিগন্তে এদট! কালো! বিন্দু দেখতে পেলাম । এগুলি হল আকাশ 
“পরিষ্কার” করাঁর জন্থ পাঠান জঙ্গীবিমান। প্রথম দলের পিছনে অন্যান্য দল 
গেল। বন্থার ও আক্রমণকারী বিমাঁনদ্দের আসতেও বেশি দেরি হলন! । একটা 
বিরাট বহরে তার! সম্মুখ লাইনের দিকে উড়ে চলেছিল । 

ট্রেঞ্চে অবন্থিত আমাদের টসন্ভরা এই বিরাট বিমানবহরকে সোৎ্সাহে 
অভিনন্দন জানাল। তারা তাদের ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে টুপি নাঁড়তে 
লাগল । 

আমর! বোম! বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম, শীগগিরই তা ভয়ঙ্কর গর্জনে 
পরিণত হুল। এই একজে বিরাট আক্রমণ অত্যান্ত কার্ধকর প্রকাণিত হল। 
শত্রুদের দাজোয়া শক্তির বিপুল ক্ষতি হল এবং ৬ই জুলাই সকালে আক্রমণ করার 
ঘষে পরিকল্পন! তাদের ছিল তা তাদের স্থগিত রাখতে হল! 
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বিমানগুলির শেষদলটি যেই দক্ষিণ-পৃবে উড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রোকোপোতস্কি 
টেলিফোন করলেন । র 

তিনি বললেন “এই তে সত্যিকারের বিমান লড়াই । কিন্ত আরও দল 
উড়ছেনা কেন ?” 

আমি জানালাম “আমর! আমাদের প্রায় সমস্ত বিমানকে এই প্রথম একত্রে 
বিরাট আক্রমণে লাগিয়েছি। আর একটা নতুন আক্রমণ সংগঠিত করতে প্রায় 
তিন ঘণ্টা লাগবে |” 

“সংরক্ষিত শক্তি থেকে অন্তত ছোট ছোট দল পাঠান। বিমান 
সমথন না থাকলে আমাদের সৈন্দ্দের পক্ষে খারাপ হবে, আর মার্শাল জুকভ 
অসন্তষ্ট হবেন ।” 

“বেশ কথা সংরক্ষিত শক্তিতে রাখা একটা আক্রমনকারী ডিভিশন থেকে 
আমি আই. এল--২ বিমানের এক একটা ছোট ছোট দল পাঁটাব।” 

বেল। ৯ টার মধ্যে আমাদের ক্বোয়াড়নগুলি আবার প্রস্তুত হয়ে গেল। 
ততক্ষণে স্থলে জোর লড়াই চলছিল । নাৎসীর! ওলখোভাতকা অভিমুখে যেতে 
চেষ্টা করছিল, কিন্ত আমাদের ট্যাঙ্ক গঠনগুলি তাদের পথ আটকে ছিল । 

সোভিয়েত বিমানের বিরাট দল আবার আকাঁশে দেখা দিল। দ্বিতীয় 
বিরাট আক্রমণ এক ঘণ্টার উপর চলল । 

এই আক্রমণের পর মার্শাল জুকভ আমায় ফোন করলেন। রণক্ষেত্রের 
কম্যাগারের মত তিনিও আমাদের বিমাঁন লড়াইয়ের প্রশংসা করলেন । 

লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনে" আমাদের বিমান বাহিনী আরও সুশৃঙ্খলভাবে, 
আরও উদ্দেস্টমূলকভাবে কাঁজ করল । তারা আকাশে শক্র বোমারু বিমানের 
এবং রণক্ষেত্রে প্রধান নাৎসী প্যানৎসার বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে 
তুলল। 

একজে বিরাট বিমান আক্রমণ শক্রর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে রে 
দেওয়ার ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি করল এবং ফলত আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে 
ছিল, কারণ তারা নাৎসী সৈন্যদের মনোবল সন্ঘটজনকভাবে কমিয়ে ছিল এবং 
শত্রুর বড় রকমের ক্ষতক্ষাতি ঘটাল । 

এই,জুলাইয়ের অত্যান্ত ক্ষার্কর বিমান আক্রমণ স্থল যুদ্ধের পরিস্থিতি উপর 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রভাব ফেলল । ১৩-শ আগি এখন তাদের প্রতিরোধ কঠোরতর 
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করল কারণ প্রথম দিনের লড়াইয়ের সময়ে লুফতওয়াফে তাদের উপর যে রকম 
বোমাবর্ষণ করছিল এখন আর তারা তা! করতে পারছিল না। 

আমাদের জঙ্গীবিমানের বিরাট বিরাট দল শক্ত কবলিত এলাকার আকাশে 
ঢুকে পড়ল এবং নাৎসী পাইলটদের মুখোমুখী লড়াইতে টেনে আনল, যাতে 
জার্মানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল। 

পরের দিন লুফৎওয়াফের ক্রিয়াকলাপে রীতিমত ভাট! পড়ে গেল এবং 
আমরা কার্ধকর আঘাত দিতে থাকলাম । নাৎসীদের কাছ থেকে বিমান 
যুদ্ধের উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়! গেল । 

কুরক্কের লড়াইয়ের গতিধারা ও ফলফলের উপর এর স্থুরপ্রসারী 
প্রভাব পড়েছিল। লুফৎ্ওয়াফে আর রণক্ষেত্রে আমাদের সৈন্য-গঠনগুলির 
উপর বিন! ক্ষয়ক্ষতিতে আক্রমণ করতে পারল না। আমাদের এলাকার মধ্যে 
শত্রুর বিমান হানার সংখ্যা ৭ই জুলাই যেখানে ১২০০ ছিল, ৯ই জুলাই সেখানে 
নেষে দাড়াল ৩৫০-এ। 

ভরোনেঝ রণারঙ্গনেও বিমান যুদ্ধের ঘটনাবলী একই রকমতাবে দ্বটল, 
সেখানেও শক্ররা বিমান যুদ্ধে পরাস্ত হল এবং স্থলেও তাদের উদ্দেশ্ট সাধন 
করতে পারল না । 

কুরস্কের আত্মরক্ষানূলক লড়াইয়ের কয়েক দিনে সোভিয়েত বিমানবাহিনী 
মোট ২৮১০০ বার বিমান হান! দিয়েছিল ও আকাশে ১৫০০-এর বেশি শক্র 
বিমান ধ্বংস করেছিল । 

এইভাবে লুফতওয়াফের অপূরণীয় ক্ষতি করা হল। ছুর্বল এবং আকাশে 
স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তার! আর লড়াইয়ের গতিধারা ও 
ফলাফলকে নিয়ামকভাবে প্রভাবিত করতে পারল না। 

সোভিয়েত বিমান সেনারা শত শত জার্মান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল এবং বোষ' 
মেসিনগাঁন ও কামানের অগ্নিবর্ষণে শত্রুদের জনবল ও অন্ত্রশস্ত্রে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি 
খঘটাল। 

কুরক্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আমাদের বিমানবাহিনীর 
কম্যাগ্ডাররা ও বিমান সেনারা সাহল, শৌর্ধ ও বিপুল রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন । 
জটিল ও. দ্রুত পরিবর্তনের সন্তাবনাবন্থল একটা পরিস্থিতিতে তার! লড়াই 
সংগঠনে প্রকৃত উত্তাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন | অ্রইভাবে . বিমান যুদ্ধে 
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অমূল্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সোভিয়েত যুদ্ধ কলা! লড়াই চালান ও 
রণকৌশল উত্তয় দিক থেকেই আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল। 

আমাদের বিমানবাহিনীর লড়াইগুলিকে যা বৈশিষ্ট্যমত্ডিত করেছিল তা হল 
একটি একক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট বিরাট বিমান যুদ্ধ পরিচালন! করা! । 
বিমান সঙ্ঘর্য গুলি রণকৌশলগত সীমান! পার হয়ে লড়াই পরিচালনা সংক্রান্ত 
তাৎপর্য লাভ করেছিল। বিমান আম্মির অনেকগুলি গঠনের অংশগ্রহণের 
বারা একজে বিরাট আক্রমণকে আগের চেয়ে, অনেক বেশি ব্যবহার করা 
হয়েছিল। বিমান লড়াইয়ের পরিচালনা উন্নত করা হয়েছিল। রণাঙ্গনের 
সামনের লাইনের কাছাকাছি বিমান নিয়ন্ত্রণ পোস্টের একট! জাল বিস্তার করা 
হয়েছিল। রেডিও দ্বার! বিমানগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার বন্দোবস্ত আকাশ 
থেকে মাটির উপরকা'র লক্ষ্যবস্ত পর্যস্ত প্রসারিত করা হয়েছিল। আক্রমণকারী 
গঠনগুলির কম্যাগ্ডাররা রণক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পোস্ট সংগঠিত করেছিলেন এবং 
পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী কর্তব্য ধার্য করে ইউনিটগুলিকে দক্ষতার 
সঙ্গে পরিচালন! করেছিলেন। এই সমস্ত বিমান আঘাতগুলির নির্ভূলতা বাড়ান 
এবং অধিকতর সুবিধা পাওয়ার মত করে লড়াইয়ের ক্ষমতা ও নিপুণ চাল 
দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভবপর করেছিল। 

শেষত, কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল 
এমন কতকগুলি অত্যন্ত কার্যকর কৃৎকৌশলগত অভিনবত্থের কথা উল্লেখ করা 
উচিত । আক্রমণকারী বিমাঁনগুলি কর্তৃক ফাঁকা চার্জওয়াল! ট্যাঙ্ছ-প্রতিরোধী 
বোমা ব্যবহারে খুব ভাল ফল হয়েছিল। এগুলি ছোট ও হাক! ছিল এবং 
বোমার খাতে অনেকগুলি ধরত (আই. এল -২ বিমানে ২০০টি পর্যস্ত)। এই 
বোমাগুপি একট! বড় এলাকার উপর কার্যকর হত এবং জার্মান টাইগার ও 
প্যাস্থার ট্যাক্ষগুলির বর্ম সহজেই ফুটে! করে দিত। 

ইয়াক-৯ বিমানে বসান নতুন ৩৭-এম. এম. কামানও তাল ফল দিয়েছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে আমাদের স্থল ও বিমান বাহিনী 
প্রধান শত্রুকে নিরক্ত করে দিয়েছিল এবং তার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর প্রতি-আক্রমণের এবং ব্যাপক রণাজন জুড়ে সাধারণ আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পক্ষে 'অস্ককৃল পরিবেশ হ্যাট করেছিল। 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে বিমান লড়াইগুলির পরিসর 
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অসাধারণভাবে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ওরেল খণ্ডে তিনটি এয়ার আমি কাজ 
করছিল। ১ম আমি এম. এফ. গ্রোমভের নেতৃত্বে, ১৫-শ আমি এন. এফ. 
নাউমেঙ্বোর নেতৃত্বে এবং ১৬-শ আমি । তাদের সব মিলিয়ে ৩০২৩টি বিমান 
ছিল। বেলগোরোদ-ধারকভ খণ্ডে ২য় ও ৫ম আমির ১৩১১টি বিমান ছিল.। 
উপরন্ত দর পাল্লার বিমান পরিবহনের ৫০০টি বিমান আক্রমণাত্মক লড়াইতে 
নিয়োজিত হয়েছিল । 

বিপুল বিমান শক্তি হাতে থাকার দরুন আমার্দের কম্যাণ্ড নাৎসীঙ্গের 
প্রতিরক্ষা ভেদ করা! ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাফল্যকে ব্যবহার করার ব্যাপারে 
বিমান থেকে নাতৎসী সৈম্তদের উপর প্রবল চাপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
বিমানে প্রাধান্য অর্জনের পর আমাদের স্থল ও বিমান বাহিনী লুফত্ওয়াফের 
কাছ থেকে অপেক্ষারুত কম বাধা পেয়েছিল । 

এয়ার আমিগুলি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত লড়েছিল, 
শ্রু প্রতিরক্ষা ভেদের এবং লড়াইয়ের অন্ত সমস্ত পধায়ের প্রস্তুতিতে স্থল 
সৈম্তদের সমর্থন যুগিয়েছিল। 

রণাঙ্গনের গতিণীল টাস্ক ফোর্স হিসাবে কার্ধরত ট্যাঙ্ক আম্মিগুলির সঙ্গে 
এয়ার আমিগুলির সহযোগিতা লক্ষ্যণীয় ছিল। চলতি লড়াইয়ের এলাকায় 
আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ট্যাঙ্ক আশ্ষিগুলির সঙ্গেআক্রমণকারীী ও জঙ্গী 
বিমান গঠনগুলিকে যৌথ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এই 
অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সমস্ত পরবর্তী লড়াইগুলিকে ব্যাপকভাবে রক্ষা করেছিল এবং 
এখন পর্যস্ত তার তাতপর্য রয়েছে। 

যঙ্দিও আমাদের বিমান বাহিনী বিমান প্রাধান্য অর্জন করেনি তবু তারা 
লুফৎওয়াফের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়াস শিথিল করেনি । সংগ্রাম অব্যাহতভাবে 
চলেছিল । আমাদের জঙ্গী বিমাঁন রণক্ষেত্রের উপরের আকাশ থেকে শত্রু 
বিমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছিল এবং আমাদের অবস্থানগুলি 
ভেদ করতে শক্র বিমানগুলিকে বাঁধা দেওয়ার প্রয়াসে আমাদের সামনেকার 
লাইনের সামনে প্রতিবন্ধক খাড়া! করে দিয়েছিল। 

লুফত্ওয়াঁফের ক্ষয়ক্ষতি ক্রমাগত বাড়ছিল। কুরস্কে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের 
সময়ে তারা! ২২০০ বিমান হারিয়েছিল। জার্মান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৩ 
সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নাৎসী বিমানবাহিনী 


২৪, ুরসকর যুদ্ধ 


১০০০০স্এর বেশি বিমান হারিয়েছিল।১ এ ধবর চিত্তাকর্ষক হতে পারে যে 
১৯৪২ লালে এই একই" সময়ের মধ্যে তারা ৫২৪০টি বিমান হারিয়েছিল। 
হতরাং আমাদের বিমান প্রধান্তের পরিচায়ক একটা কল হল শত্রুর বিমান 
ব্তীর ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া । 

জার্মানি বিমান শিল্পের সম্প্রসারণ, বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিশ্নান 
চাঁলনা শিক্ষার দুলে বিমান চালকদের আরও বেশি প্রশিক্ষণ সত্বেও ১৯৪৩ সালের 
গ্রীষ্মে নাৎসী বিমাঁন বাহিনীর শক্তি ক্রমশ কমে যেতে শুর করেছিল। 

কুরস্কের লড়াইতে আকাশে আমাদের জয় নাতসী জার্মানির কুখ্যাত “বিমান 
রণনীতি” অম্পূর্ণ ধ্বংসকে পূর্ব-ির্ধারিঙ করে দিয়েছিল । 

আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের একথা ভোলা! উচিত নয় যে ১৯৪৪ 
সালে লুফতওয়াফের কাছ থেকে বেশি বাঁধা না পেয়েই তাদের সৈন্ারা যে 
ফ্রাঙ্ছে নেমেছিল তার প্রধান কাঁরণ তার আগের বছরে সোভিয়েত-জার্মান 
রণাঙ্গনে লুফতওয়াফের শক্তির বেশির ভাগ কিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 

কুরস্ক বালজে ভীষণ বিমাঁন মুদ্ধগুলিতে জামান বিমান বাহিনীর প্রাধান্ 
সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। ১৯৪৩ জালের গ্রীন্মকালের প্রকাণ্ড লড়াইতে বিমান 
সম্ঘর্ষগুলির এই হুল প্রধান ফল। 

১ এইচ, এ. জাকবসেম, ১৯৩৯-৪৫, ডেয়াৰ ংসোয়াইতে ভেপ্টক্রিগ ইন ক্রমিক ভিগু ডকু 
মেনটেন, ১:৬২, পৃষ্ট1 ৩৯১ 








কর্ণেল জেনারেল 
নিকোলাই ফোমিন » 


কুরস্কের যুদ্ধে গোলান্দাজ বাহিনী 





'. ই 

গোঁলন্দাঁজ বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ যেতাঁবে বর্ণনা করতে পারলে আমি খুশি 
হতাম সীমিত জায়গায় তা সম্ভব হবেনা । কাজেই আমি অপেক্ষাকৃত ছোট 
একটি কর্তব্য,বেছে নিলাম, লড়াই থেকে সব চেয়ে শিক্ষণীয় শিক্ষা্ুলির মধ্যেই 
আমার বিবরণকে মামি সীমাবদ্ধ রাখব । 

অতীতের অভিজ্ঞতাকে ম্মরণ ও যাস্ত্রিকতাবে ভবিষ্যতে আরোপ করার যে 
বৌক মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তা অন্থসরণ করা অবশ্ঠ যথোপযুক্ত নয়। 
অতীতের অভিজ্ঞতাকে নতুন পরিস্থিতিতে হজনশীলভাবেই প্রয়োগ করতে হয়। 


কুরস্বের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়গুলিতে আমাদের যে সব সমস্তার 
মোকাবিল! করতে হয়েছিল তার কয়েকটিকে দেখা যাক। 


একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুরুতে শক্তির 
অন্থুপাঁতটা অসাধারণ ছিল। কতকগুলো ক্ষেত্রে মোভিয়েত বাহিনী শত্রুর 
তুলনায় প্রাধান্ের অধিকারী ছিল। উদাহরণম্বরূপ ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই 
সেপ্টাল ও তরোনেঝ রণার্গনে প্রতিরক্ষা! এলাকাগুলিতে দোভিয়েত বাহিনীর 
অনুকূলে কামানের অনুপাত ছিল ১৮:১ এবং ২১:১। শক্রর প্রধান প্রয়াসের 
গতিমূুখে অবস্ঠ অন্থপাতট! ছিল তাদের অনুকূলে । 

একথা বলতেই হবে যে কামানের শক্তির এই অনুপাত সাধারণভাবে 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু এই ছুই রা্গনের 
সামনে কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালানর কর্তব্য ছিলনা, প্রতি-আক্রমণাত্মক 


* সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর কর্ণেল জেনারেল ফোম্িন, কুরক্কের লড়াইয়ে সেক্টাল 
রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি অধ্যাপক । 


৫ কুরক্কের যুদ্ধ 


অভিযানের কর্তব্যও ছিল। এই রণাঙ্গনগুলির পক্ষে কামানের অন্গপাত 
অশ্ুকৃল কর! হয়েছিল জেনারেল হেড হেলে সংরক্ষিত গোলন্দান্ষ বাহিনীর 
কেন্দ্রীভবন করে। ১লা জুলাই এই ছুই রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা এলাকাতে জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত বাহিনীর ২৫০-র বেশি গোলন্পাজ রেজিমেপ্ট ছিল। 
একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে সেপ্টাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আমি একটা গোঁলন্দাজ 
কোর পেয়েছিল । 

তুলনামূলকভাবে দেখা যাক যে ১৯৪১ সালের অর্টোবরে মক্কোর লড়াইতে 
ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের ফিল্ড আমিগুলির গড়ে ৬* করে কামান ছিল,স্তালিনগ্রাদের 
আত্মরক্ষানূলক পর্যায়ে আমিগুলির প্রত্যেকের প্রায় ১১০০ কামান ছিল, আর 
কুরস্কের লড়াইতে সেপ্টাল রণাঙ্গনের এক একটি আগ্সির ১৮০০ পর্যন্ত কামান ও 
মর্টার ছিল এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের একটি আশগ্নির ছিল ১৪০*-র বেশি। 
পশ্চাদভাগে অস্ত্শস্থ উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছিল বলেই এ সম্ভবপর হয়েছিল। 

কামানের সংখ্যা যথোপযুক্ত হওয়ায় আমাদের কাম্যাগ্ডাররা কামানের 
ঘনত্ব, বিশেষকরে শক্রর আক্রমণের প্রত্যাশিত প্রধান গতিমুখে অনেকটা বাঁড়িয়ে 
ফেলতে পেরেছিলেন। নিয়োক্ত সরণি-থেকেই তা বোঝা যাবে । 


রণাজনের প্রতি কিলোমিটার সম্মখভাগে কামানের সংখ্যা! 


১৯৪৩-এর ৫ই জুঙললাইতে 


সেপ্টাল রণাঙ্গন ূ ভরোনেৰ রণাঙ্গন 














কামান ও ৷ ট্যাঙ্ক- কামান ও ট্যা্গ- 
আমি মর্টার প্রতিরোধী | আমি | মর্টার | প্রতিরোধী 

| কামান _ কামান. 
৪৮তম ; ৩৮.৩ ১২.৪ ৩৮তখ ১৪৬ ৩.৫ 
পাত ৃ রি তি ৪০তম ৩২.৭ ১১.৩ 
৬৫-তম ২২৪ রি ৬ষ্ঠ গার্ডস ; ২৬.৩ ৯.৩ 
৬০তম ' ১৫.০ ৩৮ ৭ম গার্ডস 1 ৩১.২ ১০১ 


আরও একটা তুলনা করা যাক। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে মক্কোর লড়াইতে 
আমর! প্রতি কিলোমিটার সম্ুখ রণাঙ্গনে মান ৭-১১টি কামান ও মটার 
লাগাতে পেরেছিলাম ; ১৯৪২-এর ২৩শে জুলাই স্তালিনগ্রা্দে ৬২ তম আগির 
প্রতি কিলোমিটারে কামান ও মর্টার ছিল ১৩.৪ 1 
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এক কিলোমিটার সম্মুখ রণাঙ্গনে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক কামান ইত্যা্ছি 
ছিল সেন্টাল রণাঙ্গনের ১৩শ আমির এলাকায়। এই আমি এক ৩২ 
কিলোমিটার ব্যাপী এলাকা, অর্থাৎ রণাঙ্গনের মাত্র ১১ শতাংশ ধরে ছিল এবং 
সেন্টাল রণাঙ্গন জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজ শক্তি থেকে 
ষা পেয়েছিল তাঁর ৪৪ শতাংশ এই এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ফলে 
আত্মরক্ষানূলক লড়াই চালানর পক্ষে অন্ুকুল পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছিল। 

কুরস্কের লড়াইতেই যে সব জমন্তার সমাধান প্রথম হয়েছিল তার মধ্যে 
গোলন্দাজ প্রতি-প্রস্তরতিকে আমি এক নম্বরে ফেলতে চাই । অগ্রিবর্ষক অস্ত্র থাকায় 
এতো স্বাভাবিকই ছিল যে প্রত্যেক আমিতে প্রতি-প্রস্তুতির পরিকল্পনা কর! 
হয়েছিল । তবে প্রতি-পগ্রস্ততি সংগঠন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম ছিল। 
উদাহরণস্বরূপ, সেপ্টাল রণাঙ্গনের ১৩শ 'আমির চাঁরটি পৃথক পৃথক পরিকল্পনা 
ছিল, শক্রর পদাতিক ও সাজোয়! বাহিনী ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তুর মাক্র ১৭ 
শতাংশ । অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্যবস্তগ্তলি ছিল গোলন্দাজদের অবস্থান 
এবং পর্যবেক্ষণ পোন্টগুলি ৷ বস্তুত এ প্রতি-প্রস্তুতি ছিলনা, রণাঙ্গনের গোলন্দাজ 
বাহিনীর কম্যাগ্ডারের নির্দেশাবলীতে যাকে আখ্যাত কর! হয়েছিল “গোলন্দাজ 
প্রতিরোধী-প্রস্তুতি” এ ছিল তাই। 

ভরোনেৰ রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ গার্ডস আমির গোলন্দাজ প্রতি প্রস্ততি ভিন্নভাবে 
পরিকল্পিত হয়েছিল। সেখানে জোরটা দেওয়া হয়েছিল শক্রর পদাতিক ও 
সাঁজোয়! বাহিনীর উপর, তারাই ছিল লক্ষ্যবস্তর ৭৭ শতাংশ। ৭ম গার্ডস আমি 
তার প্রতি-প্রস্তুতি শুরুর জন্য ৮টি সময়স্থচী তৈরি করেছিল, যদিও, পরে দেখা 
যাঁবে, যে তার মধ্যে মাত্র তিনটিকে কাজে লাগান হয়েছিল । 

ছুই রণাঙ্গনের মধ্যে যা অভিন্ন ছিল তা হল প্রতি-প্রস্থতি চালাবার সময় 
(প্রায় ৩* মিনিট) এবং গোলাবারদের পরিকল্লিত খরচ | প্রতিঠিত অগ্নি 
ইউনিটের প্রায় অর্ধেক )। 

আমাদের মতে প্রতি-প্রস্তুতি অগ্রিবর্ষণ সংগঠনে এই পার্থক্য হয়েছিল 
একদিকে অভিজ্ঞন্ভার অভাবের দরুণ, অপরদিকে গ্রতিপপ্রস্ততির উদ্দেশ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন দৃষ্টিভজির দরুন । 

একথা বল! একটা বিরাট তল হবে না! যে ক্রিয়ার নানাবিধ বিকল্পের আধিক্য 
পরিকল্পনার গুণ বলে কখনও গণ্য হুয়নি। কাজেই ৭ম গার্ডস আগ্নিতে 


২৫৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


পরিকল্পনার এত রকম বিকল্প যে বাস্তবে উপযোগী বলে প্রমাণিত হলন| সেটা 
আকম্মিক নয়। ৰ 

লক্ষ্য বস্ত বাছার ব্যাপারে ১৩-শ আমি ও ৬ষ্ঠ গার্ড আমিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি 
নেওয়া হয়েছিল তাও চিত্তাকর্ষক । একথ। অবশ্ত স্বীকার করতে হবে যে 
পরবর্তা কালের অগ্ত্র-ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে প্রতি-প্রস্তুতির প্রধান লক্ষ 
বস্তর সম্বন্ধে কোনও সুম্পষ্ট উ্তয্ পাওয়া যায় না। এতে কেবল জভ্ভাব্য সমস্ত 
লক্ষ্য বস্কর তালিকা দিয়ে দেওয়] হয়, তাঁর মধ্যে অবশ্য শক্রদ্দের কামানও 
থাকে। 

প্রশ্ন হল জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটতি বা শক্তির প্রতিকূল অন্গপাতের দরুন 
সৈন্যদের যি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে হয় তা হলে এই লম্বা তালিকার 
ভিতর থেকে কোঁন কোন লক্ষ্য বস্তুকে বেছে নেওয়! উচিত। শক্রর কামানকে 
এতটা অকেজো করার আশ! কি কর। যেতে পারে যাতে তাদের ট্যাঙ্ক ও 
পর্দাতিক বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আক্রমণে যেতে সক্ষম হবে না? 

আমাদের মতে আক্রমণে উগ্ভত শত্রু শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই অগ্রিবর্ষণ 
নির্দেশিত হওয়া উচিত। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীকে যদি বরবাদ করা যায় 
তাহলে কামান ইত্যাদি অগ্নিবর্ষক অস্ত্রশক্ম অক্ষত থাকলেও আক্রমণে যাওয়ার 
মত কেউ থাকবে না। অপর পক্ষে প্রথম তরলের ট্যাঙ্ক ও মোটর বাহিত 
ইউনিটগুলি যদি অন্ত থাকে তা হলে কামান ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি হলেও 
তার! সর্বদাই আক্রমণে যাবে । 

কাজেই আমাদের প্রশংসা ৬ষ্ঠ গার্ডস আমির কম্যাপ্ডারেরই প্রাপ্য_-যে 
আমি তার কামানের অধিকাংশ নিয়ে শত্রু যেখান থেকে বেরোবে সেখানকার 
প্যানৎ্সাঁর ও পদ্দাতিক বাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল | কিন্তু গ্রতি- 
্রস্ততিটি ভ্রুটিহীন ছিল একথা আমি বলব ন1। 

সেপ্টল রণাঙ্গনের ১৩-শ আমি প্রতি-প্রস্তুতির জন্ত মোটামুটি যথাযথ 
মুহূর্তটি 'বছে নিয়েছিল । কিন্তু আমাদের মতে এর কম্যাণ্ড যে নিয়োজিত 
কামানের সংখ্যা এবং প্রারস্তিক আক্রমণের সময় অর্ধেকে কমিয়ে ফেলেছিলেন 
তাতে করে আক্রমণ কম ফলপ্রস্থ হয়েছিল। শক্রর কামান থেকে ঘন 
ক্ম্নিবর্ষণ শুরু হয়ে যাওয়ার পরঃ যখন তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের 
কামানের অগ্রিবর্ষণ কম ফলপ্রহ্থ হয়ে পড়েছিল, তখন আয়তের মধ্যে যা কামান 
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ছিল তাই নিয়ে আক্রমণের পুনরাবৃত্তি করানর সিঙ্ধাস্থকে যুক্তিযুক্ত বলাও কঠিন । 
ওই একই রণাঙ্গনের "* তম আমির শক্রর আক্রমণের দশ মিনিট পরে তার 
পাণ্টা অগ্রিবর্ষণ শুরু করেছিল। এই সময়ট। বাছাঁকেও সাথক বলা কঠিন। 
ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৬ষ্ট গাঞস আমি ৪ঠা. জুলাই সন্ধ্যায় শক্রর সস্ভাব্য 
আক্রমণের ঠিক পুবমুহ্র্তে তার প্রতি-প্রস্তুতি শুরু করেছিল এবং অগ্রিবর্ষণের 
আক্রমণ পাঁচ মিনিটে সীমাবদ্ধ রেখেছিল । ৫ই জুলাই ভোর তিনটেয় তারা 
প্রতি-প্রস্ততি পুরোদমে চালিয়েছিল । 

এম গাডস আমির গোলন্দাজরা তাদের প্রতি-প্রস্তরতি ৫ই জুলাই ভোর 
তিনটেয় তিনটি সময়-স্থচী অনুযায়ী চাঁপিয়েছিল। এই অগ্রিবর্ষণ শেষ হওয়ার 
দশ মিনিট আগে শত্রুরা পাল্ট। অগ্রিবর্ষপ করল, এইভাবেই তার! তাদের 'প্রাক- 
আক্রমণ বোমাবর্ধণ শুর করল । 

ইতিমধ্যে দুই রণাঙ্গনের বিমানগুলি শত্রদের নিমান-ক্ষেত্রগুলিতে বোঁমাবর্ধণ 
করছিল । 

এ কথা৷ অবগ্ঠ বঙ্গ দরকার যে আম্িগুলি প্রতিপ্রস্তুতির মৃহূর্তটিকে বাছাই 
কর! সম্বন্ধে ব তার ফলাফল সমন্ষে খুব আত্ম-বিশ্বাসী বোধ করতে পারেনি । 
তা অবশ্ঠ স্বাভাবিক, কারণ প্রতি-প্রস্তৃতি অগ্নিবর্ষণের সঠিক মৃহ্তটি বাছাই করা 
বোধহয় কম্যাগ্ডারদের যে সব সিদ্ধান্ত নিতে হয় তার মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। 
আগে থেকে পুঙানপুঙ্খ খোজ খবরই কেবল এই স্বাভাবিক অনিশ্চয়ত| কাটিয়ে 
উঠতে সাভায্য করতে পারে । য! হোঁকঃ একটা! কথা নিশ্চিত £ একটা সিদ্ধান্ত 
যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্ঠহ তকে সবটা কাধকর করতে হবে, যদি 
না পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন স্থচীত হয়। প্রতি-প্রস্ততিকে দুভাগে বিভক্ত 
করা কেবল আক্রমণের জোর কমিয়ে দেয় এবং প্রত্যাশার চেয়ে কম ফল দেয় | 

এই দুর্বলতাগুলি না থাকলে দুই রণাঙ্গনেই ফলাফল আরও ভাল হত। 

এ কথ অবশ্য বলা উচিত যে প্রতি-গ্রস্তরত্তির জমন্তাটি নিয়ে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে একট! গুরুত্পূর্ণ অনুশীলন হওয়া দরকার এবং এই প্রতি-প্রস্্তি 
চালানর আরও তাল কায়দা করণ খুঁজে বের করা দরকার। 

বর্তমানে কার্যকর এমন অনেক কিছু কুরস্কের লড়াইতে ট্যাঙ্ক. প্রতিরোধ 
প্রতিরক্ষা সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যেতে পারে। 

১৯৪৩ সালের গ্রীক্ঘকালের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শক্রর প্যানৎ্পাঁর 


২৫৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং তত্বগত ও 
ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই নিজেদের দক্ষতাকে, শাণিত করেছিল। ট্যাঙ্ক- 
প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যা কিছু ফলগ্রস্থ ছিল, কুরস্কের লড়াইয়ের 
আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে যা কিছু সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল তা! সব মিলে 
একট! হুদক্ষ ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল যা যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আর বিশেষ পরিবতিত না 
হয়েই বহাল ছিল। 

ট্যাঙ্গ-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল সর্বস্তরে 
ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তি এবং এই সব সংরক্ষিত শক্তি নিয়ে 
ব্যাপক স্থুকৌশলী চালাচালি। এই চাঁলাচালি শক্র সাজোয়া অভিযানের 
এলাকাগুলিতে তাদের সাময়িক প্রীধান্তকে দ্রুত অকার্ধকর করা সম্ভবপর 
করেছিল। 

কর্ণেল ভি. এন. রুকোন্থুয়েভের ৩য় আ্যার্টি ট্যাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের 
বীরোচিত যুদ্ধের কথ! স্মরণ করলেই যথেষ্ট বোঝ! যাবে, এই ব্রিগেড ৮»ই জুলাই 
১০০ থেকে ৩০* প্যানৎসারের কতকগুলি আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল এবং ৭৫টি 
শত্রু ট্যাঙ্ক ধবংস করেছিল । ২৮ তম আ্যার্টি-টযাঙ্ক আর্টিলারি ব্রিগেডের ১৮৩৮ 
তম আ্যা্টি ট্যাঙ্ক আটিলারি রেজিমেপ্ট ছিল আর একটা ইউনিট যে বীরের মত 
লড়ে গিয়েছিল | "তারা ৬ই জুলাই ওবোয়ান খণ্ডে অনেকগুলি আক্রমণ প্রতিহত 
করেছিল এবং ২০্টির বেশি নাৎসী প্যানৎসারকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেছিল । 
পরবর্তীকালে তারা আরও ৩০টি শক্র ট্যাঙ্ককে অকেঙ্তো৷ করে দিয়েছিল । 

আরও ছিল লেফটেনাপ্ট কর্ণেল শ্বানভের ৩১তম অ্যান্টি-্যাঙ্ক আর্টিলারি 
ব্রিগেড, যা স্থকৌশলী চাল খেলেছিল এবং বেলগোরোদে নিজেদের অবস্থান 
দৃঢ়ভাবে বজ্জায় রেখেছিল । ৬ই জুলাই তারা প্রায় ৩০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল 
এবং ৭ই জুলাই করেছিল আরও ৫৮টি । 

কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পধায়ে প্রায় ৩০০০ শক্র প্যানৎসার 
ক্ষতিগ্রস্ত ব! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ১১০০ হয়েছিল গোলন্াাজ 
বাহিনীর তারা । কাজেই একথা যথার্থভাবেই বল! যায় ষে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী 
প্রতিরক্ষ! ব্যবস্থ। লড়াইয়ের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিল। 

একথা! আমরা আগেই বলেছি যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা 
বর্তমান পরিস্থিতিতে যাস্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যাঁয় না। অনেক সময়েই সশস্ত্র 
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বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে হবে । তা 
সন্বেও কুরস্কের লড়াইয়ে প্রযুক্ত ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী গ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা পরে লেক 
বালাতনে ৩য় ইউক্রাইনিয়ান রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে আর একবার 
শিজের কার্ধকারিত। প্রমাণ করেছিল, তা আপাতত বজায় রাখ! ধায় এবং তাকে 
অধশ্তই বজায় রাখতে হবে। 

এই ব্যবস্থা যদিও ভাল, তবু এর কিছু কিছু দুর্বলতাও ছিল। তার মধ্যে 
প্রথম হুল জেনারেল হেড কোয়াটীর্সের সংরক্ষিত ট্যাঙ্ছ-গ্রতিরোধী গোলম্দাজ 
ব্রিগেডগুলিকে বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুর মধ্যে খণ্ড বিখণ্ডে ছড়িয়ে 
ফেলা । এতে করে জেনারেল হেভ কোয়টার্সের সংরক্ষিত ট্যাঙ্ষ-প্রতিরোধী 
গোলন্দাজ গঠনগুলির ফলপ্রহ্থুতাকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং 
অন্যান্য খণ্ডে তাদের দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও কঠিন করে তুলেছিল। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলিতে কামানের সংস্থান 
অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ৭ম গার্ডস আগসিতে ছুই বা তিনটি 
কামান বিশিষ্ট শক্ত বিন্দুর পাশাপাশি ২২-২৮টি কামান বিশিষ্ট শক্ত বিদ্দুও ছিল। 
একটা শক্ত প্রতিরক্ষা বিন্দৃতে এত বেশি সংখ্যায় কামান অগ্নি নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত 
জটিল করে তুলত। 

ত! ছাড়! বিরাট সংখ্যায় সংগঠিত ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী এলাকার জন্য একটা 
মাত্রাছাড়া ঝেণক ছিল, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিকে যথোপযুক্ত স্থফৌশলী 
চালাচালির পর সেগুলিতে মোতায়েন হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত শক্তির অস্ততৃক্ত ১৩-শ ত্যার্টি-ট্যাঙ্ক আটটিলারি 
ব্রিগেডের তেমন ১১টি এলাকা! ছিল এবং ৪র্থ আযান্টি-ট্যাসঙ্ক আটি'লারি ব্রিগেডের 
ছিল ১৪টি। 

আর একটি ব্যাপারের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া দরকার । যুদ্ধ শেষের পর 
থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিই চালু হয়ে আছে যে তরঙ্গে তরঙ্গে অবিশ্রাম অগনিবর্ষশ 
ট্যাক্কের বিরুদ্ধে অকার্ধকর। এই দৃষ্টিভজি তখ্যের ত্বারা খণ্ডিত হয়। লিখিত 
সাক্ষ্য রয়েছে যে ৫ই জুলাই, শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রথম দিনে ৩২তম 
হাউইৎসার ব্রিগেডের অবিশ্রাম অগ্রিবর্ষশ ১৩-শ আমির ১৪৮তম ইনফ্যার্টি 
ডিভিশনের এলাকায় ছুই বার প্যানৎসার আক্রঙ্গণ ব্যর্থ করেছিল। ওই একই 
দিনে ৬ষ্ঠ গার্ডস আমির গোলন্দাজের! বাতিদবোভক! অভিমুখে অগ্রসরমান ৫৯টি 
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্যাঙ্কের ১২ টিকে ঘায়েল করেছিল তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম অননিবর্ধণ দিয়ে। ৭ম 
গার্ডস আগির গ্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাঁধুমনোয়ে এলাকায় এই অবিরাম অগ্রিবর্ষণ 
৬০টি আক্রমণকারী ট্যাক্ষের ২৭টিকে ধ্বংস ক'রে আক্রমণ ভেম্ডে দিয়েছিল । 

কুরন্বের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিভির পরিসরে, যখ! রণাঙ্গন 
থেকে রণাঙ্গনে অথবা! একই ইউনিটের মধ্যে গোলন্দাজ শক্তির স্থকৌশলী 
চালাঁচালির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সমর্থনে বহু সাক্ষ্য দেয়। উদ্দাহরণন্বরূপ, 
সেপ্টাল রণাঙ্গনে ৫ই জুলাই থেকে ১*ই জুলাইয়ের মধ্যে ৬২টি গোলন্দাজ 
রেজিমেপ্ট তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিল, তাছাড়াও ডিভিশনগুলির মধ্যেই 
নানারকম পুনধিন্তাস হয়েছিল। ভরোনেধ রণাঁজনে ৫ই জুলাই থেকে ১৪ই 
জুলাই ব্যাপী সুকৌশলী চালাচালিতে ১**-র উপর রেজিমে্ট অংশ নিয়েছিল। 
কিছু কিছু রেজিমেপ্ট' ছুই তিন বার অবস্থান বদল করেছিল। 

বর্তমানে যখন প্রতিরক্ষার এলাকাগুলিতে আরও ব্যাপক এবং অশগ্রিবর্ষক 
'অন্্রশ্্র সেই তুলনায় কম হতে পারে, তখন গোলন্দাজ শক্তির স্থকৌশলী 
চালাচালির গুরুত্ব যে কত বেড়ে গিয়েছে তা না! বললেও চলে। ফলত কুরস্বের 
লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে গোলন্দাজ শক্তিগুলির বিন্যাস ও পুনবিন্তাসে 
যে সব পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত অনুণীলন এখন তত্বগত ও 
ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযাঁনের সময়ে গোলন্দাজদের কিভাবে নিয়োগ করা 
হয়েছিল তাও কম আগ্রহোদ্দীপক নয় । 

কুরস্কের লড়াইয়ে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান মস্কো! ও স্তালিনগ্রাদের 
অভিযান থেকে যে যে ব্যাপারে তফাৎ ছিল তার প্রধানতম হল গোলন্দাজ 
শক্তির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন, যুদ্ধরত রণাঙ্গনগুলির গোলন্দাজদের প্রায় অর্ধেক 
এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের গোলন্দাজদদের ৬* শতাংশ এতে কেন্দ্রীভূত 
হয়েছিল। মস্ত নতুন করে সংগঠিত গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোরগুলি এই 
অভিযানে নেমেছিল। মস্কোর লড়াইতে প্রায় ৬০** কামান ও মর্টার ছিল, 
স্তালিনগ্রা্দে ছিল ১৪,৮০০ (বিমান-প্রতিরোধী কামান এবং ৫* মি. মি. মর্টার 
বাদ দিয়ে ) এবং কুরস্ক ও ওরেলে ছিল ২৮,০**। উপরস্ধ সেগুলি কেন্দ্রীভূত 
ছিল প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে এবং কামানের বৃহত্তর ত্বনন্বের মধ্যে তা 
প্রতিফলিত হয়েছিল। 
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এই প্রথম কামানের এত ঘনত্তের পত্তন করা হয়েছিল এবং শত্রুর ব্যৃহ-রচিত 
প্রতিরক্ষা ভেদে এই ঘনত্ব নিয়ামক উপাদান হয়েছিল । একথ! আমর! জানি 
যে পরবর্তী আক্রমণাত্মক লড়াইগুলিতে এই নত্ব আরও বেশি ছিল। 

ভবিষ্তত লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কর্তব্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে একে কতটা 
পরিমাণে ব্যবহার কর! যেতে পারে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মানদগুগুলিকে ভবিষ্যত 
লড়াইয়ে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের অনৌচিত্য সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। 

যে আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি নিয়ে এখন পর্যালোচনা করা হচ্ছে সেখানে 
ব্যাপক সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা বেশ আগ্রহোদ্দীপক | 

মিশ্রিত গঠনের গোলন্দাজ গোঠীগুলি, যেখানে গোঁলন্দাজদের একাংশ ছিল 
“নিজের” অর্থাৎ যাদেরকে নিজেদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ও ভাল করে 
জান! ছিল, আর এক অংশকে সবে যে গোঠীর সঙ্গে জোড়া হয়েছিল--সেই 
ধরনের গোঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের দরুণ এই নিয়ন্ত্রণ কার্ধটি ইতিমধ্যেই 
জটিল ছিল; এ আবার আরও জটিল হয়ে পড়েছিল, অস্তত প্রাথমিক পর্যায়ে, 
গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোরের মত অত বিরাট গোলন্দাজ সৈম্যগঠনের 
আবিরাাবের দরুণ । গোলন্দাজ কোরের আবির্ভাব সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ কেন্্র থেকে 
নির্দেশগুলির এখানে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা 
মোটেই হয়নি। নির্দেশের মধ্যে তিনটি গোলন্দাজ ভিভিশন৯ নিয়ে গঠিত 
গোলন্নাজ কোরের মত এত বিরাট গঠনের অগ্নিবর্ষণ নিয়ন্ত্ররকেই কেবল কঠোর" 
ভাবে কেন্দ্রীকরণের কথা ছিলনা, আমির সকল কামানকে আগি কম্যাগ্ডারের 
নিয়ন্ত্রণ থেকে সাময়িকভাবে বের করে আনার ভিতর দিয়ে সেগ্তলিকেও এই 
কোরের অধীনস্থ করার সম্ভাবনাও রেখে দেওয়া হয়েছিল । 

এমন অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ অবশ্থ একটা চরম ব্যবস্থা এবং সবক্ষেত্রে আদৌ 
তার আশ্রয় নেওয়। হয়নি । উদাহরণস্বরূপ ত্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬১তম আমিতে 
গোলম্দাজদের অগ্রিবর্ধণের গোটা সময়টাতে সমস্ত কামানকে ৭ম আযাসপ্ট 
আর্টিলারি কোরের অধীনস্থ করা হয়েছিল। ৬৩তম আমিতে ২য় আযাসপ্ট 
আর্টলারি কোরের কম্যাগ্তারকেও এই একই ক্ষমত| দেওয়া হয়েছিল কেবল 
ব্যহরচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ভেঙে ঢোকার গোটা সময়টায় ছাড়া । 
এই রণাঙ্গনে ৩য় আগ্রিতে একটি পদাতিক সমর্থন গ্রপসহ চারটি গোলন্দাজ 
১. 4১ ডি কামান ও মর্টার এবং ৮৬৪ টি এম-৩১ রকেট ছেড়ার ব্যবস্থা | 


২৬০ ' কুরস্কের যুদ্ধ 
গ্রুপ গঠন কর! হয়েছিল। অথচ রগাক্ষনগুলিতে একটিও কোর গোলন্দাজ গ্র,প 
গঠন করা হয়নি । 

অপর পক্ষে ওয়েস্টার্ন ও সেপ্টাঁল রণাঙ্গনের আমিগুলি অত্যধিক কেন্ত্রী- 
করণ বর্জন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেপ্টাল রণাজনের ১৩শ আসিতে ৪র্থ 
আযাসপ্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাগ্ডারের অধীনে ছিল কেবল আমি গ্রপটি। 
এই কোরের কতকগুলি ব্রিগেডকে অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটগুলির কাছে হস্তাস্তর 
কর! হয়েছিল এবং তাদের অগ্নিবর্ষণ পরিকল্পিত হয়েছিল নিয়তর স্তরের হেড 
কোয়াটীর্সগুলি কর্তৃক। এই ক্ষেত্রে আক্রমণরত পদাতিক সৈন্যদের ও ট্যাঙ্ক- 
গুলির সঙ্গে গোলন্নাজদের সহযোগিত। অধিকতর লাভজনক ছিল । 

ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের ব্যাপারে বললে তার্দের আওতায় দেওয়া 
ণমম আযাসল্ট আটিলারি কোরকে নিয়োজিত কর! হয়েছিল তাদের লাগাঁলাগি 
পার্শদেশগুলিতে, যেখানে প্রধান আক্রমণ করার কথা ছিল। এর ফলে অতিরিক্ত 
কেন্দ্রীভবন বাদ দেওয়া গিয়েছিল। আমির গোলন্দাজদের তাদের কম্যাগ্ডারদের 
অধীনেই রাখা হয়েছিল। 

অতএব আমাদের মতে অগ্রিবর্ষণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত 
করার উপযোগিতা সন্বদ্ধে পুঙ্ঘান্থপুঙ্খ ও ব্যাপক অনুশীলন হওয়! দরকার। 

আর একটা বিষয়ে আমর! পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল 
কামান থেকে গোলাবর্ষণ, বিশেষত তার সময়কাল । বেশির ভাগ: আগিতেই 
গোলাবর্ষণ লম্বা সময় ধরে যথ! আড়াই ঘণ্টা! পর্বস্ত চলত । অন্তত এক ঘণ্টা 
যেত যাচাই করার জন্ত অগ্নিবর্ষণে, ভেঙে-চুরে ফেলার গোলন্দাজ গোষঠীগুলির 
ক্রিয়াকলাপে এবং শত্রদের ধোক! দেওয়ার উদ্দেশ্তে বিরতিতে । 

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৬৩তম আমিতে কামানের গোলাবর্ষণ হ্ল্স্থায়ী ছিল 
(৪৫ মিনিট ), সেপ্টাল রাজনের ১৩-শ আমিতে ছিল একটি ১৫ মিনিট স্থায়ী 
গোলাবর্ষণ এবং স্তেপি রণাজনের আমিগুলিতে ছিল একটি ৩* মিনিট ব্যাপী 
আক্রমণ । 

আমরা যদি গোলাবর্ষণের সময়কাল এবং প্রথম দিনে পদাতিক ও ট্যান্কের 
অগ্রগতির. তুলনা! করি তাহলে দেখব যে সের্দিনে সবচেয়ে বেশি ( ১০১২ 
কিলোমিটার ) এগোতে পেরেছিল ১১-শ গার্ডল আমি, যেখানে কামানের 
গোলাবর্ষণ ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে চলেছিল, যে ইউনিট সবচেয়ে কম এগোতে 


কুরস্ধের যুদ্ধ ২৬১ 


পেরেছিল (২ থেক্কে ৪ কিলোমিটার ) ১৩-শ আগি-সেখানে কামান থেকে গোঁলা- 
বর্ষণ সীমিত ছিল কেবল ১৫ মিনিট ব্যাপী আক্রমণে । এ কথ! বলা বাহুল্য যে 
সাফল্য আরও বহু ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। কখনও কখনও গোলাবধণের 
সময়কাল "ও অগ্রগতির গন্ভীরতার মধ্যে কোনও লক্ষ্যণীয় সম্বন্ধ দেখা যায় না। 
উদাহরণম্বরূপ, ভরোনেক ও স্তেপি রণাঙ্গনের পদ্দাতিক ইউনিটগুলি প্রথম দিনে 
মোটামুটি সমান দূর এগিয়েছিল, যদিও ভরোনেৰ রণাঙ্গনে গোলাবর্ষণ স্তেপি 
রণাঙ্গনের তুলনায় ৫* গুণ বেশি সময় ধরে হচ্ছিল। প্রথম দিনে সাত থেকে 
আট কিলোমিটার অগ্রগতি অবস্থা একটা বড় কিছু সাফল্য নয়। বিশেষত 
এখনকার দিনে। এযুক্তি উঠতে পারে যে অনেকক্ষণ ধরে গোলাবর্ষণে শত্র 
প্রতিরক্ষা যতখানি ছুর্বল করা যায় ততখানি দুর্বল করার মত কাজ কম সময় ধরে 
গোলাবর্ষণেও সমান দক্ষতার সঙ্গেই করা যায়। প্রধান ব্যাপার হল ব্যহতেদের 
এলাকায় শক্রর প্রতিরক্ষ! ব্যবস্থ। সম্বন্ধে বযাপক গোয়েন্দ৷ সংবাদ সংগ্রহ করা । 
বর্তমান পরিস্থিতিতে সময় একট! বিরাট ভূমিকা নেয় এবং ফলত একথা অবস্থাই 
বলতে হবে যে ভবিষ্যতে হ্ল্স্থায়ী গোলাবর্ষণই চালু হবে। প্রসঙ্গত, জীবনের 
অভিজ্ঞতায় একথা অনেক দিন হল প্রমাণিত হয়েছে। 

যে সব ট্যাঙ্ক আমি ও কোরের গতিশীল গোষঠ্ীগুলিকে লড়াইয়ে নামান 
হয়েছিল তারের গোলন্দাঁজ সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে অঞ্জিত অভিজ্ঞত! এখনও 
কাজে লাগবে । অগ্নিবর্ষণের জন্য আমরা বিস্তারিত সময়শ্চী তৈরি করেছিলাম, 
সেগুলি রণভূমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সমন্বিত হিল এবং অগ়িবর্ষণ শুরু 
করা ও বন্ধ করার নিদিষ্ট সংকেতও স্থির করা হয়েছিল । গোলন্দাজ কম্যাগ্ডাররা 
বেতার যন্ত্র সমস্থিত ট্যাঙ্কে থাকতেন । বর্তমানকালের অস্ত্রশস্ত্র ও গতিবেগের 
সঙ্গে মিল করে কিছু পর্সিবর্তন করে নিলে এগুলিও বর্তমানে ব্যবহৃত হতে পারে। 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের গতিপথে আমাদের বার বার প্রত্যয় হয়েছে 
যে গোলন্দাজ ইউনিটগুলিকে তাদের নির্ধারিত কর্তব্য পালনের জঙ্ প্রস্ততি 
করার যথেষ্ট সময় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি আগে ৬৩তম আমির 
ইউনিটগুলির ১২ই জুলাই ভোরে মগ্থর অগ্রগতির যে কথা উল্লেখ করেছি তায 
জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী হল দিনেরবেলায় প্রস্ততি করার জন্ত গোলন্দাজদোর 
যথেই সময় না ছেওয়া। গোলন্দান্ধর! লক্ষ্যবন্গ্চলি সম্বন্ধে ভালভাবে খবরাখবর 
যোগাড় করতে পারেনি, কাজেই তাঁদের ঘ্বসিবর্ষণ যথেই কার্যকর হয়নি। ফলে 


২৬২ কুরস্কের যুছ 


এই আসি প্রায় পদে পদে কঠোর প্রতিরোধের সম্ুধীন হয়েছিল । 

১৩শ আঁগি তার গোলন্দাজ ইউনিটগুলিকে মাত্র এক রাঁতের প্রস্তুতির সময় 
দিয়ে ১৯শে জুলাই শত্রু লাইন ভে? করার জগ্তচ আর একটা আক্রমণ চালালে 
প্রায় পূর্বোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। লক্ষ্যবস্তগুলি অজানা! রয়ে 
গিয়েছিল। ব্যাটারি ও ব্যাটালিয়ানগুলি নিজেদের কর্তব্য সম্ঘদ্ধে ভাল করে 
অবহিত হওয়ার সময় পায়নি। কিছু কিছু গোলন্দাজ ইউনিটকে প্রায় দম 
নেওয়ার স্বযোগ ন! দিয়েই আবার লড়াইয়ে নামান হয়েছিল। তার ফলে 
চারদিন ধরে কোনও সাফল্য হয়নি । একই ক্রোমি খণ্ডে কাছেই লড়াইয়ে 
রাত ৭* তম আগ্নিরও এই অবস্থা হয়েছিল! গোলন্দাজরা ভাল করে প্রস্তুত 
হওয়ার আগেই এই আমি ২২শে জুলাই তড়িঘড়ি আক্রমণ শুরু করেছিল, এবং 
২৩শে বা! ২৪শে কোনও দিনই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেনি । যেসব 
লড়াইয়ের পর্ধালোচন! হচ্ছে সেগুলির মধ্যে এই ধরনের আরও উদ্লাহরণ উল্লেখ 
করা যায়। আমার মনে হয়না আর কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে। 

গোলন্দাজদের প্রস্ততির জন্য যথেষ্ট সময় না দিলে লড়াইয়ের ফলের উপর 
তার অনিবার্ধ প্রভাব পড়ে । এই অকাট্য তথ্যটি ষে প্রায়ই ভূলে যাওয়া হয় 
তা দুঃখজনক । 


কুরস্কের যুদ্ধ থেকে আমর! বছ মূল্যবান অভিজতা৷ সঞ্চয় করতে পারি কারণ 
এই যুদ্ধে বহুবিধ লড়াইয়ের এক জটিল সমন্বয় হয়েছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা 
থেকে আমর! শিখতে পারি যদি আমরা এগুলিকে সগভীরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে 
অহ্নীলন করি । আমর] যদ্দি এই নীতি নিয়ে দেখি যে বিজয়ীর! সব সময়েই 
সঠিক ছিল, তাদের কোনও দুর্বলতা ও হিসাবের ভূল ছিল না, আর, সবই বেশ 
চমৎকার চলেছিল, তাহলে এই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা যথাযথ ভাবে বোবা! 
থেকে নিজেদের ও অন্যদের বঞ্চিত করা হবে । 

এই লড়াইয়ের বহু ঘটনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি প্রামাণ্যভাবেই 
একথা বলতে পারি যে আমাদের সৈন্তরা, স্টাফ অফিলাররা ও কম্যাগ্ডাররা যে 
সব বিপুল বাধাবিষ্কের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলি সবসময়ে সফলভাবে অতিক্রম 
কর! যায়নি। কাজেই এই এঁতিহাসিক লড়াইয়ের গৌরবোজ্জল পরিণতি 
সম্বন্ধে আমর! যেমন ঘথাধথভাবেই গর্ব অন্থভব করতে পারি, তেমনি ক্রটিগুলি 
সন্বদ্ধেও আমরা চোখ বুজে থাকতে পারিনা, অথবা এই সাফল্য অর্জনে 
প্রত্যেককে যে অবিশ্বান্ত প্রয়াস করতে হয়েছিল তাও আমরা ভূলতে পারিন! । 
নিরপেক্ষ অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই কেবল আমরা লেই লব শিক্ষা লাস করতে 
পারি য! ভবিস্ততের পক্ষে লাভজনক ছতে পাঁরে। 


পা বক 
দু 
৬ * এ 





কর্ণেল 


জে গিয়োগি খোরোশিলভ 

টু এম. এস সি.ক 

. ৯, গোলন্দাজ বিনিয়োগ 
হী চি ০ 


সক সুরঃ 
অন্যান্য ধরনের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 


সোভিয়েত গোলন্দাজ বাহিনী কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে এবং 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 

এর লড়াইয়ের ক্ষমতা অন্নভবনীয়ভাবে বেড়েছিল। কাঠামোগত পরিবর্তন, 
আগ্নেযাস্ত্রের (ফিল্ড কামান ও বিমান প্রতিরোধী ) সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অস্ত্রশস্ত্র 
গুণগত উন্নতি গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রতিরক্ষারত শত্রুকে বিচূর্ণ করতে ও 
নাৎসীদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ভেদ করতে এবং আক্রমণ জোরদার করতে 
সক্ষম করেছিল। 

১৯৪৩ সালের গোড়ায় আমাদের শিল্প একটা নতুন ধরনের অস্্রশস্্ তৈরি 
করতে শুরু করল, তা হল ৭৬ থেকে ১৫২ মিলিমিটার পর্যস্ত ব্যাসের শবয়ং- 
চালিত কামান । গ্রীপ্মকালের মধ্যে ১৭০০-র বেশি এই ধরনের কামান তৈরি 
হয়েছিল। বিমান-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদনও বাড়ছিল। ভারী-রকেট 
আযনেয়াস্ের জন্য নতুন ৩** মি.মি উৎক্ষেপনযোগ্য আগেয়াস্তের (এম-৩* ) 
উৎপা্দনও সংগঠিত হয়েছিল। এর বিস্ফোরক শক্তি ছিল বিপুল, আর পাল্লাও 
ছিল এম-৩০এর দ্বিগুণ (৪৩ কিলোষিটার পর্যন্ত )। 

৭৬ ও ১২২ মিমি কামানের জন্য ফাক! চার্জ গোল! এবং ৪৫, ৫৭, ৭৩ মি.মি 
কামানের জন্ট শক্ত অস্তঃসার সম্পর গোলার ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার 
তাদের বর্ষভেদ করার ক্ষমত! দ্বিগুণ করে দিল। স্থুকৌশলী চালাচলির উচ্চতর 

* কর্ণেল খোরোশিলভ একজন সামরিক ইতিহাসধিদ, সোভিয়েত ইউসিযনের প্রতিরক্ষা 
যন্ত্রকের ইনক্িচিউট জব সিজিটারি ছট্ীর প্রধান । " ₹ 


২৬৪ কুরস্ের যুদ্ধ 


ক্ষমত! সম্পন্ন এক নতুন ৫৭ মিমি ট্যাক্কপ্রতিরোধী কামান রগক্ষেজে এলে 
গেল। 

১৯৪৩ সালের প্রথমার্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাদন ক্ষয়-্ষতিকে যথেষ্ট পরিষাণে 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল । ফলত ১৯০২-৪৩-এর শীতকালীন অভিযানে আমে়াস্তর 
বেড়েছিল ৮*১০০*-র বেশি রণক্ষেত্রের কামান ও মর্টার ও ৪ কোটির বেশি 
গোলা । লড়াইয়ের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়াটণর্সের সংরক্ষিত শক্ষিতে, 
উভয় ক্ষেত্রেই সাংগঠনিক পরিবর্তন আনার ও অগ্িবর্ষণের ক্ষমতা বুদ্ধির পরিস্থিতি 
স্থটি হয়েছিল ফলে গোলানিক্ষেপের ওজন পর্দাতিক ডিভিশনের ক্ষেত্রে ১১৭১ 
কিলোগ্রাম এবং গার্ডস ডিভিশনের ক্ষেত্রে ১২০০ কিলোগ্রাম বেড়েছিল। 
গোলন্দাজ ইউনিটগুলি প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার গড় ৮* শতাংশ পর্যন্ত দিয়ে সজ্জিত 
ছিল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্ক কোর ও যস্ত্রঙ্জিত কোরের 
গোলন্দাজদের প্রতি । 

জেনারেল হেড কোয়াটণর্স-এর সংরক্ষিত শত্তিতে বড় রকমের সাংগঠনিক 
পরিবর্তন কর! হয়েছিল, রেজিমেপ্ট-ভিতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে আক্রমণকারী 
ব্রিগেড ডিভিশন ও কোর-ভিত্বিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হুয়েছিল। তাদেরকে 
গড়ে ৯* শতাংশ আগ্নেয়ান্ত্রে স্দিত কর! হয়েছিল । সেপ্টাল ও ভরোনে 
রণাঙ্গনে এই অঙ্ক আরও উঁচু ছিল, যুদ্ধরত গোলন্দাজদের ক্ষেত্রে ৯৬ শতাংশ এবং 
জেনারেল হেভকোয়াটার্সের সংরক্ষিত গোলন্দাজদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০ শতাংশ । 
গোলন্দাজ ট্র্যাটরের ক্ষেত্রে অবস্থা এর চেয়ে খারাপ ছিল। তাদের সংখা 
প্রতিঠিত অক্কের ৬* শতাংশর বেশি ছিল না । রণক্ষেত্রের আগ্নেয়াস্ত্রের অন্গপাত 
এই ছুই রণাঙ্গনে সোভিয়েত পক্ষের অন্গকুলে ছিল ২১ অন্থপাতে। 

আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় ছিল প্রতি-প্রস্তুতিতে, 
শক্র ট্যান্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, সাধারণ ভাবে ট্যাহ্ব-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 
এবং প্রধান নাৎসী গোঠীগুলির আক্রমণ প্রতিহত করায় গোলন্দাজদের নিয়োগের 
ধরনটি। ৃ 

১৯৪৩ সালের "মার্চ খেকে এই ছুই রণাঙ্গনের কম্যাওড গোলন্দাজ ও বিমাঁন 
স্বাছিনী কর্তুর .ঘে প্রদ্থি-প্রস্ততি কর! হুত তার সংগঠনের উপর মনোযোগ 
কেব্জীভূত করেছিলেন। 

একাম জুলাই পর্বস্ত প্রতি-প্রস্ততি পর্ধিকল্পনাকে বার বার লংশোধিত কর! 


কুরস্কের যুগ ২৪৫ 


হয়েছিল। যেই এট! ভাল করে বোরা যেত যে প্রধান শক্ত গোরষঠীগুলিকে রওনা! 
দেওয়ার এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, অমনি আমাদের গোলন্দাজ ও বিমান 
বাহিনীর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করার ঠিক হয়েছিল, যাতে শক্রর আক্রমণ 
বানচাল কর! যায় অথব! প্রাথমিক আক্রমণের ধাকাকে রীতিমত দুর্বল করে 
দেওয়া যায়। 


কুতক্কের লড়াইয়ের সময়কার প্রতি-গ্রস্ততিতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক 
উপাদান ছিল, যথা! অপ্রত্যাশিত গোলন্দাজ আক্রমণ, আগেকার চেয়ে বেশি 
করে আগ্নেয়াত্থ নিয়োগ, লক্ষ্যবস্ত্গুলিকে স্থুকৌশলে বাছা এবং শেষত অগ্নিবর্ষণের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ১৩শ আগ্মি এবং ৬ষ গার্ডস ও ৭ম গার্ড আমি তাদের 
প্রতি-প্রস্ততির সময়ে ২৪৬০টি কামান ও মর্টার ও রকেট উতক্ষেপক ব্যবহার 
করেছিল। এ আগের চেয়ে অনেক বেশি । প্রত্যেক আমি তার আমেয়াস্ত্রের 
৫* শতাংশ পর্যস্ত নিয়োগ করেছিল, তার মধ্যে ছিল প্রতি কিলোমিটারে ৩ থেকে 
৩৫টি কামান, মর্টার ও রকেট উৎক্ষেপক, যাদের ব্যাস ছিল ৭৬ মিমি থেকে 
তদুর্ধে। ট্যাক্ষ-বিরোধী প্রতিরোধ কেন্ত্রগুলির এবং শক্তিশালী বিদ্দুগুলির 
গোলন্দাজদের প্রতিংপ্রস্তুতিতে ব্যবহার কর! হত না, যাতে ট্যাক্ষ-প্রতিরোধী 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ৷ গ্রকাশিত হয়ে না পড়ে। 

আমাদের গোলন্দাজদের প্রতি-প্রস্তুতি শক্রর সৈন্য ও সাজোয়া শক্তির 
কেন্দ্রীভবন যেখানে ভাল করে জান। যেত অথবা অনুমান করা যেত সেখানেই 
তাঁর বিরুদ্ধে এবং লড়াইয়ের জন্য তৈরী কামানের সারির বিরুদ্ধে ও পর্যবেক্ষণ 
পোস্টগুলির বিরুদ্ধে নির্দেশিত হত। কোন ধরনের লক্ষ্যবস্তর উপর জোর 
দেওয়। হবে ত! এক এক খণ্ডে এক এক রকম হত। সেপ্টাল রণাঙ্গনের ১৩-শ 
আগির এলাকায় শত্রর কামানের সারি এবং গোলন্দাজ আউটপোস্ট সহ 
পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির বিরুদ্ধে প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। অগ্নিবর্ষণের 
কর্মস্থচীতে যে সব লক্ষ্যবস্ত ছিল তার ৮* শতাংশের বেশিই ছিল এইগুলি। 

এই আমির এই সব লক্ষ্যবস্ত বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, প্রথমত, শক্রুর 
গোলন্দাজদের বিরুদ্ধে লড়ার পক্ষে তাদের শক্তিশালী উপকরণ ছিল ও শক 
গোলন্দাজ কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে তাদের নির্ভরযোগ্য খবরাখবর ছিল, দ্বিতীয়ত, 
তুলনামূলকভাবে অপ্রশস্ত রণক্ষেত্রে (৩০-৪* কিলোমিটার) শত্রুর আক্রমবণেক্ক 
আশঙ্ক। ছিল, তৃতীয়ত, আমাদের সামনের সারির রেজিষেন্ট ও ভিতিশনগুলিস্ব 


২৬৬ কুরক্কের যুগ 


সমর গঠনের গাঁ তনত্ব তাদের শত্রুর গোঁলন্দাজ আক্রমণের কাছে অত্যন্ত তেদ- 
যোগ্য করে রাখত। 

শক্রর গোলন্দাজদের বোমাবর্ষণ আমাদের প্রথম সারির সৈন্যদের পক্ষে 
ক্ষতিকারক হতে পারত এবং শন্রুর প্যানৎসার ও পদাতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আমাদের প্রতিরোধকে দুর্বল করতে পারত তাই তাদের গোলন্দাজ অবস্থান ও 
পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির বিরুদ্ধে প্রবল গোলন্দাজ আন্রমণ করে আমরা তাদের 
যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলতে ও তাদের বোমাবর্ষণকে অসংগঠিত করে ফেলতে সক্ষম 
হয়েছিলাম । 

ভরোনেব রণাঙ্গনের ৬ষ্ঠ গার্ডস ও ৭ম গার্ডদ আগি তাদের প্রধান প্রয়াস 
কেন্দ্রীভূত করেছিল শক্রর সম্ভাব্য কেন্দ্রীভবনের এলাকায় তাদের পদ্দাতিক ও 
সাজোয়া শক্তির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ভেদ-যোগ্য লক্ষ্যবস্তর ৮* শতাংশের বিরুদ্ধে । 
এই সিন্ধান্ত নেওয়৷ হয়েছিল কারণ, প্রথমত,ব্যাপক রণক্ষেত্রে (১০* কিলোমিটার 
পর্যস্ত ) শত্রর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, দ্বিতীয়ত, প্রথম সারির সৈন্র! শত্রুর 
প্যানৎসার আঘাতের কাছে অধিকতর ভেদযোগ্য১ ছিল, তৃতীয়ত, এই 
রণাঙ্গনের আগ্মিগুলির শক্রর গোলন্দাজদের বিরুদ্ধে লড়ার পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
কম অস্ত্রশস্ত্র ছিল। উপরন্ত ৪ঠ1 জুলাই সম্মুখস্থ লড়াইয়ের ফলে আমরা শত্রুর 
আক্রমণের গতিমুখ এবং তাদের সাজোয়1 শক্তির কেন্দ্রীভবন সম্বন্ধে অপেক্ষার 
নিশ্চিত তাবে আন্দীজ করতে পেরেছিলাম । এ সন্তাবনাঁও বাদ দেওয়া হয়নি 
যে ৭১ তম গার্ডস ও ৬৭ তম গার্ডস ইনফ্যা্টি, ডিভিশনগুলির সমর-নিরাপত্তা 
ইউনিটগুলির প্রত্যাহারের পিঠ পিঠ শক্রর গোলন্দাজদের কিছু অংশ নতুন 
অগ্নিবর্ষণ অবস্থানে চলে যাবে। 

কাজেই ভয়োনেখ রণাঙ্গনের গোলন্দাজ কম্যাগ্ডারর1 গোড়ায় শত্রর প্রধান 
আঘাতকারী শক্তি ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের উপর আঁঘাত করতে চেয়েছিলেন 
এবং সেই সব শত্রু কামান-সারিকেই কেবল অকেজে! করতে চেয়েছিলেন যেগুলি 
সবচেয়ে সক্রিয় এবং যেগুলির অবস্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ভাবে অন্ধুসন্ধান 
কর! গিয়েছিল। 

১ এর সাক্ষ্য মেলে ৬ ও "ম গার্ড আম্মির এলাকাগ্ন অপেক্ষাকৃত কম সংখাক টা 


প্রতিরোধী কামানের স্বারা, এখানে কিলোমিটার পিছু ৯-১, ০০৮০ 
জাঙ্ধিতে ছিল ২ টি কামান । 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৬৭ 


শত্রুর প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলির বিরুছে ছুই রণাঙ্গনই প্রবল গোলন্াাজ 
আক্রমণ করেছিল। যর্দিও এতে আক্রমণাত্সক অভিযান বার্থ কর! যায়নি । 
তবু প্রথম তরঙ্গে শক্রর প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিত! বানচাল করা! এবং 
প্রথম আঘাতের ধাক্কাকে দুর্বল করে দেওয়! সম্ভবপর হয়েছিল। 

৫ই জুলাইতেও প্রতিংগ্রস্তুতির প্যাটার্ন মোটামুটি একই ছিল ( পাচ মিনিটের 
গোলন্দাজ আক্রমণ, ১৫-২* মিনিট ধরে ইচ্ছারত অগ্নিবর্ষণ এবং ৫-১* মিনিটের 
গোলন্দাজ আক্রমণ ) ৪81 জুলাই সাড়ে দশটায় ৬ষ গার্ডড আঘি যে শত্রু 
আঘাত ঠেকানর জন্য আগে থেকে পাঁচ মিনিট ধরে গোলন্দাজ আক্রমণ 
করেছিল তা এর মধ্যে ধরা হয়নি । এই আঘাতের উপযোগিতা! সম্বন্ধে ছু'রকম 
মত আছে। আমরা মনে করিযে কেবল যদি ৪31 জুলাই দিনের শেষে ৬ষ্ঠ 
গাড'স আগির প্রধান লাইনের অগ্রবর্তী কিনারে শক্রর সৈন্ত সমাবেশ, তাদের 
প্রথম শুর বিন্তাসের অবস্থান এবং বিশেষ করে শ্ররু করার লাইনের দিকে 
অগ্রসরমান তাদের সজোয়া শক্তি সম্বন্ধে আগের চেয়ে সঠিকভাবে বুঝতে 
পারা গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর জন্যেও এর দরকার ছিল। এই আঘাত শত্রুর 
ক্ষয়-ক্ষতি করে ছিল, তার সাজোয়া শক্তি এবং পদদাতিকদের ঈপ্দিত এলাকায় 
পরিকল্পিত বিষ্াসকে বানচাল করেছিল এবং সেই সঙ্গে রাত্রে লড়াই চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য শত্রুর সম্ভাব্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। 

প্রতি-প্রস্ততির জন্ গোলাবারুদের মোট খরচ প্রতিষ্ঠিত অগ্নিবর্ষক ইউনিটের 
অর্ধেক ছিল। ফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল। ১৩শ আমির এলাকায় 
শত্রুর কামান-সারির কেবল ৪* শতাংশ তাদের ঘন অগ্রিবর্ষণের শুরুতে গোলাবর্ষণ 
করতে পেরেছিল । 

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইটিকে সমালোচনামূলকতভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। 
আমর! যদি 8ঠ1 জুলাই রাত্রে শক্রর সাজোয়া ও পদাতিক শক্তির বিন্যাস আরও 
সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারতাম, রাত্রির দরুণ বিমান ব্যবহার যদি সীমিত 
না হত, প্রতি-গোলাবর্ষণ যঙ্দি আমরা একটু পরে, অর্থাৎ লড়াইয়ের আগে 
যাঙ্জে বিশ্রামের পর শক্রর সৈন্তরা যখন তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল 
তার পরে গুরু করতাম, তা! হলে এই প্রতি-অগ্রিবর্ণ আরও কার্ধকর হতে 
পারত । 

কুরন্কের লড়াইতে সোভিয়েত আত্মরক্ষামূলক লড়াই স্পষ্টতই ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী 


২৬৮ কুরন্ের যু 


চরিজ্রের ছিল, যাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! নিয়েছিল গোলন্দাজরা । একথা 
বললেই যথেষ্ট যে শত্রুর যত প্যানৎসার ও আক্রমণকারী কামান লড়াইয়ের 
আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার ৬৩ শতাংশই হয়েছিল 
গোলন্দাজদের কল্যাণে। 

প্রধম-স্তর আমিগুলির প্রায় সমস্ত কামান, রকেট ও বিমান-প্রতিবোধী 
কামান সহ, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা কতৃক প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছিল৷ 

এই ব্যবস্থার মূল উপাদান ছিল প্রায় সর্বত্র, ব্যাটেলিয়ন বা! কম্পানিতে, 
প্রতিরক্ষা এলাকাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দুগুলি 7 রেজিমেপ্টাল 
এলাকার ভিতরে বা বাইরে সংগঠিত ট্যাঙ্কের পক্ষে দুর্তেছ্য এলাকা এবং 
শক্তিশালী গোলন্দাজ ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তিগুলি নিয়ে খুব ভাল করে 
প্রস্তুত করা নুকৌশলী চালাচালি। 

ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা অত্যন্ত পুঙ্ঘাহুপুঙ্খভাবে সংগঠিত হয়েছিল একটি 
একক পরিকল্পন1! অনুযায়ী এবং আমিগুলির প্রতিরক্ষার সমগ্র গভীরতা জুড়ে। 
ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা গড়ে ৩০-৩৫ কিলোমিটার গভীর ছিল এবং 
কিলোমিটার প্রতি ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের সংখ্যা ছিল ১৬-৩০টি। আকাশে 
আমাদের বিমানবাহিনীর প্রাধান্ট থাকায় এক কিলোমিটার চওড়া এক রণক্ষেন্তরে 
৩* থেকে ৬০টি শক্র প্যানৎসারের আক্রমণ প্রতিহত করতে এই সংখ্যক কামান 
যথেষ্ট ছিল। নাৎসী আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির আক্রমণ প্রতিহত করায় 
আমর! যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম সে সাফল্য বছল পরিমাণে এর ছার! 
পূর্বনির্ধারিত হয়েছিল । 

ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী শক্ত বিন্বুগুলির মধ্যে কামানের বিস্তাস তাদের কার্যকর 
পারস্পরিক ক্রিয়ার অন্থকৃল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত ট্যাঙ্কগ্রতিরোধী 
শক্ত বিন্দুগুলি, বিশেষত যেগুলি ট্যাঙ্ছের পক্ষে দুর্ভেচ্চ এলাকায় অবস্থিত ছিল, 
তারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিল। 

যেখানেই এই নীতি অবহেলিত হয়েছিল সেখানে শক্রর মাজোয়! শক্তি 
স্থফৌশলী চালাচালির স্বাধীনতা পেয়েছিল ও সাফল্য লাভ করেছিল। 

ট্যাঙ্-প্রতিরোধী শক্ত বিশ্ুগুলিতে অবস্থিত কামানগুলি তাদের অদ্জিবর্ধণ 
কর্মীকে নিসভৃত অদ্লিবর্ষক অবস্থানগুজির মধ্যেকার কামানগুলির নিবর্ষণ 


কুয়হ্ৰর 'ুদ্ধ ২৬৯ 
হুচীর সঙ্গে সমম্িত করেছিল। শেযোক্রা দূরপাল্লায় শত্রু ট্যাক্ষগুলিফে বাস্ত 
রাখত তার্দের জড়ো হওয়ার এলাকায় অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করে, তাত্বপর 
ট্যাঙ্গুলিকে আঘাত করা হত তরঙ্গে তরঙ্গে অবিশ্রাস্তভাবে এবং একভাবে 
ঘনীভূত অগ্রিবর্ষণের দ্বারা । কুরস্কের লড়াইয়ে দেখা গেল যে তরঙ্গে তরঙ্গে 
অবিরাম অগ্নিবর্ষণ নিজের প্রতিরক্ষা! এলাকাগুলির মধ্যে উপযোগী নয়। 
সাধারণভাবে এই ধরনের অগ্নিবর্ষণ যেখানে স্থুকৌশলী চাঁলাচালি খুব বেশি সে 
সব ক্ষেত্রে করা হয়নি। 

শক্ররা যেহেতু অনেক সংখ্যায় ভারী টাইগার ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ করত 
এবং সেগুলির সামনেকার বর্ম খুব শক্ত ছিল কাজেই ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামান- 
গুলিকে প্রায়ই এমনভাবে সাজান হত যাঁতে অগ্নিবর্ষণের একটা পকেট স্থ্টি করা 
যায় ও নাৎসী প্যানৎসারদের পাশের দিক থেকে তার মধ্যে ফেলা যায়। 

কুরস্কের যুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠনের ইতিবাচক ও 
নেতিবাঁচক দুই রকমের দিকই ছিল, দেখা গিয়েছিল যে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত 
বিন্ুগুলিতে পাঁচ থেকে দশটি কামানই সবচেয়ে ভাল। শক্ত বিদ্দুগুলিতে 
২০-৩০টি কামান ব্যবহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়নি, কারণ তাতে জবড়জঙ্গ 
ব্যাপার হুত এবং শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা 
কঠিন হত। 

কামানের সারির একটা অংশকে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী সংরক্ষিত শক্তি থেকে 
প্রত্যাহার করে টযাঙ্ক-বিরোধী শক্ত বিদ্দুগুলিতে স্থাপন করার সিদ্ধাস্তকেও 
স্থসিদ্ধাস্ত বলে মনে করা যাঁয় ন!। 

দুই রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড প্রতিরক্ষারত টসন্থদের শত্রুর বিমান আঘাত থেকে 
রক্ষা করার উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 
জঙ্গী বিমানের পাশাপাশি বিমান-গ্রতিরোধী কামানও একটা বড় ভূমিকা 
নিয়েছিল। আবত্মরক্ষামূলক লড়াইতে এর! ১০**-এর উপর শত্রু বিমানকে হয় 
ভূপাতিত করেছিল নয় ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। 

বিষান-গ্রতিরোধী কামানের ক্রিগঘ্বাকলাপে একট! প্রধান উপাদান ছিল 
স্থকৌশলী চালাচালি। সেপ্টাল রণাঙ্গনের এলাকায় শত্রুর প্রধান আক্রমণের 
গতিমুখ যখন স্পষ্ট হয়ে গেল তখন বিমান-প্রতিরোধী কামানের প্রাখামিক 
সংস্থাপন পাল্টাতে হল, সেগুর্সিকে তাড়াতাড়ি ১৬-শ আমির এলাকায় 


২৭০ কুরস্ধের যুদ্ধ 


স্থানান্তরিত করা হুল, তাতে করে এই আগির প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলত! বহুল 
পরিমাণে বেড়ে গেল। 

তবে একথা বলা উচিত যে, যে খণ্ডে শত্রুর টিন আশঙ্কা! কর! হচ্ছিল 
সেখানকার স্থল সৈন্যদের রক্ষার জন্য নিদিষ্ট বিমান-প্রতিরোধী কামানের গড় 
খনত্ব তখন কিলোমিটার পিছু ২-২'৪টি কামানের কাছাকাছি ছিল, কাজেই 
খই ঘনত্ব ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের অভিযানের ঘনত্বের চেয়ে অনেকটা কমই 
ছিল। 

আমাদের সৈন্যরা যখন প্রতি-আক্রমণে গেল তখন নানারকম পরিস্থিতির 
মধ্যে গোলন্দাজদের কর্তব্য পালনের ভার দেওয়া হল। ওরেল খণ্ডে, যেখানে 
তারা প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পেয়েছিল, সেখানে তারা শত্রর শক্তিশালী, স্তরে 
শুরে বিন্যন্ত, ইচ্ছাকৃত প্রতিরক্ষা ভেদ নিশ্চিত করেছিল। বেলগোরোদ-ধারকভ 
থণ্ডে গোলন্দাজরা প্রতি-আক্রমণের পর প্রস্তুতির সীমিত সময় পেয়েছিল, তবুও 
'তারা শক্রর কিছুটা দুর্বল হলেও গতীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার পথ স্থগম 
করেছিল। 

প্রতি-আক্রমণাঁত্রক অভিযানের গতিপথে গোলন্দাজদেের কেন্দ্রীভবন, গোঠী- 
গঠন ও নিয়ন্ত্রণের,কামানের গোলাবর্ষণের এবং পদাতিকদের ও ট্যান্কের আক্রমণে 
সমর্থন দানের সমস্তাগুলির সমাধানে আরও অগ্রগতি লাভ করা গিয়েছিল । 

পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক অভিযানের গুরুত্ব এবং নাৎসীক্ের বছ ট্রেঞ্চ, বহু 
অবস্থান ও বন্থ লাইন সমস্বিত প্রতিরক্ষা ভেদের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব, বিশেষ 
করে ওরেল খণ্ডে, মনে রেখে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণাঙ্গনগুলিকে ৪টি 
আক্রমণকারী গোলন্দাজ কোর ও বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ ভিভিশনের যোগান 
দিয়েছিলেন । 

রণাঙ্গনগুলির ও আমিগুলির প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে কামানের বিপুল 
কেন্দ্রীভবনের ফলে ব্যহভেদের এলাকার প্রতি কিলোমিটারে কামানের ঘনত্ব 
১৭৯টি কামান, মর্টার ও রকেট নিক্ষেপক পর্যস্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এগুলির ব্যাস 
ছিল ৭৬ মি. মি.-র উপর ( ১১-শ গার্ডস আমি ) থেকে ২৬০-এর ( «ম গার্ডস 
আহি) মধ্যে। ব্যহতেদের এলাকায় কামানের ঘনত্ব বৃদ্ধি করার ঝোঁক এর 
থেকে স্পষ্টই বোব। যাচ্ছিল। নাৎসী প্রতিরক্ষার পরিবর্তনশীল চরিঞজ এবং 
৷ পঙ্চাতিক ও নাজোয়! বাহিনীর অগ্রগতিকে ভ্রততর করার জন্য ছনীতৃত 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৭১ 


'অগ্রিবর্ষণের দ্বার! নাৎসী প্রতিরক্ষ! দ্রুত ভেদ করার প্রয়োজনীতার দরুণই এ 
রকম হয়েছিল। 

কামান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্ের সংখ্যায় এতখানি হেরফেরের ব্যাখ্যা পাওয়া 
ষেতে পারে ছুই ব্যাপার থেকে । প্রথমত, আমিগুলি কামানের গোঁলাবর্ষণের 
জন্ত ও আক্রমণে সমর্থন দেওয়ার জন্য ছিতীয় স্তরে বিন্তস্ত গোলন্দাজদের ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয়ত, ভে্দের এলাকার ব্যাপ্তি বিভিপ রকম 
ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১১-শ গার্ড আমিতে, যেখানে প্রধান গোঠীগুলির 
জিম্মায় ভেদ করার এলাকা ছিল ১৪ কিলোমিটার চওড়া, সেখানে কামান 
ইত্যার্দির এক-তৃতীয়াংশের বেশি দ্বিতীয় স্তরের সৈন্যদের সঙ্গে ও সংরক্ষিত 
শক্তির মধ্যে ছিল। এটি খুব উপযুক্ত কাজ হয়নি। ভরোনেব রণাঙ্গনের 
€ম গার্ড আমিতে, যেখানে ভেদের এলাকা ৬ কিলোমিটার চওড়া ছিল, 
সেখানে দ্বিতীয় স্তরের সঙ্গে কামানের মাজ্্র ৮ শতাংশ ছিল। সামগ্রিকভাবে 
বললে, কামানের উচ্চতর ঘনত্ব শক্রর প্রধান উদ্দোশ্গুলিকে একই সঙ্গে ব্যর্থ 
করে দেওয়া সম্ভবপর করেছিল । 

ভেদের এলাকায় কেন্দ্রীভূত কামানগুলিকে অত্যন্ত কাধকরভাবে বর্জন 
করার দরকার ছিল, যাতে করে নিয়ন্ত্রণকে নমনীয় ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা যায়, 
স্থকৌশলী চালাচালির স্থযোগ বাঁড়ান যায় এবং পদাতিক, সাজোয়া ও বিমান- 
বাহিনীর সঙ্গে গোলন্দাজদের নির্ভরযোগ্য সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। 
আর একট! কর্তব্য ছিল বড় বড় গোলন্দাজ গঠনগুলির কম্যাগ্ডারদের ও হেড 
কোয়ার্টারগুলির স্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা । 

১১-শ গার্ডস আমি যেভাবে গোলন্দাজদের নিয়োগ করেছিল ত! থেকে 
বোবা যায় যে তার! নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্টরূপ কি হতে পারে তা খু'জে বের করতে 
চেষ্টা করেছিল, জবড়জঙ্গ হয়ে যাবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে এমনভাবে 
গোলন্দাজ গোঠীগঠন এড়ানর চেষ্টা করেছিল, রেজিমেন্ট থেকে আমি সমস্ত 
ইউনিটগুলিকেই গোলন্দাজ সরবরাহের :প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল এবং এইভাবে 
'গ্নিবর্ষণ ও সৈম্তবল দিয়ে লড়াইকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিল। 

গোঁলন্দাজ ব্রিগেড ও ডিভিশনের কম্যাগ্ডারর ও হেডকোয়াটারগুলি সংশ্লিষ্ট 
ডিভিশন, কোর ও আগ্সির গোঠীগুলিকে পরিচালনা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
নিদ্বেদের সমন্ত অথবা অধিকাংশ ইউনিটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থেকেছিলেন। 


২৭২ কুকের যুক্ধ 


গোলম্দাজ কোরেক্স কষ্যাণ্ডার ও তার ছেভকোর্ার্টার অবস্থ তখনও বখাবথ স্থান 
পাননি এবং ১১-শ আমির হেভ কোয়াণর ও তার গোলন্দাজ কম্যাপ্ডারকে 
আক্রমণকারী কোরের নিজস্ব গোলন্দাজদের পরিচালনায় সাহায্য করাতেই 
তাদের ভূমিকা সাধারণত সীমাবদ্ধ রাঁখতে হয়েছিল । 

কোরের গোলন্দাজ গোঠী পত্তন করা! একট1 নতুন জিনিস ছিল । এতে করে 
কোরগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে, বিশেষ করে শক্রর ব্যহরচিত এলাকার 
প্রতিরক্ষা ভেদের ক্ষেত্রে, তুলে ধরা হয়েছিল। তবে একথা বলা উচিত যে 
এফেবারে পাচ পাঁচটি কোরগোষ্ঠী গঠন করতে বাধ্য হওয়ার মত কারণ ছিল না । 
সাধারণভাবে 'বলা যায় যে তথাকথিত ডিভিশনকে বলীয়ান করার গোঠীগুলি 
লড়াইয়ের গতিপথে ডিভিশনের গোঠীতেই পরিণত হয়েছিল এবং আসলে ৈত 
নিয়ন্ত্রণে পড়েছিল। আচুষ্ঠানিকভাবে তারা কোরের গোলন্দটাজ বিভাগের 
কম্যাগ্ডারের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আর আসলে যে ভিভিশনকে তারা সমর্থন করছিল 
তারই গোলন্দাজ বাহিনীর কম্যাগ্ডারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। রেজিমেন্টগুলিতে 
পদাতিক সমর্থন গোঠীগুলির ক্ষেত্রে এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

ফোরের গোলন্দাজ গোষ্ঠীর পত্তন ছিল একটি সুদক্ষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার 
পথে অন্ততম প্রথম পদক্ষেপ । লড়াইয়ের শেষ পর্যায়েই কেবল এরকম ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠায় আমরা! পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিলাম । 


গোলন্দাজ আক্রমণ সংগঠন করা ও চাঁলানর ক্ষেত্রে পদাতিক ও ট্যাঙ্ক 
আক্রমণের আগে কামানের তীত্র অগ্রিবর্ণের মত চলতি লড়াইয়ের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। রণাঙ্গনগ্ুলির ও 
আগ্িগুলির প্রধান প্রয়াসের গতিমুখে কামানের গোলাবর্ষণ ৪৫ মিনিট থেকে 
২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট পর্যস্ত চালান হয়েছিল। কামানের তীব্র গোলাবর্ষণের 
ব্যাপারে অধিকাংশ আমির প্যাটার্ণের মধ্যেই অনেকটা সাদৃশ্ট ছিল। 

কামানের তীব্র গোলাবর্ষণ কিভাবে সংগঠিত করা৷ হত ১১-শ গার্ডস আমির 
উদাহরণ থেকেই'তা সবচেয়ে ভাল বোঝা যাবে । এই আমি তার আক্রমণাত্মক 
অভিযানের ঠিক আগে (১১ই জুলাই তারিখে ) শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে ভাল করে 
অনুসন্ধান করেছিল। 'আক্রমণাত্থক অভিযানের দিনে ( ১২ই জুলাই ) ঠিক 
হুল যে কামানের তীব্র অগ্নিবর্ষণ দিয়ে শত্রুর সৈন্তবল ও আরেয়াস্ত্রের ক্ষতি করা 
হবে, আবার সে সঙ্জে চরম মূহূর্ত সম্পর্কে নাৎসীদের সঙ্গেহের 'মধ্যে রাখতে 


কুরস্বের যুদ্ধ ২৭৩ 


হবে। এরই উদ্গেস্ত নিয়ে আমর! এক অগ্রত্যাশিত গোলন্মাজ আক্রমণ করলাম । 
গোলাবর্ষণ প্রবল কিন্তু ল্নস্থায়ী (পাঁচ মিনিটব্যাগী ) হল, লক্ষ্য রইল ১* কিলো- 
মিটার গভীরতার মধ্যে সৈম্তবল ও লক্ষ্যবন্তগুলিকে একই সঙ্গে ধ্বংস করা । 
২* মিনিট বিরতির পর একঘণ্টা ধরে শত্রুপক্ষের শক্তি নির্ণয়ের উদ্দেশ্টে গোল! 
বর্ষশ করা হল। এর উদ্দেশ ছিল আক্রমণ হবেনা এরকম একটা ধারণা স্থষটি 
করা। তারপর হুল “ধ্বংস ও অকেজো” করার জন্য ৫৫ মিনিট ধরে খুব কম ঘন 
অগনিবর্ষণ, আর শেষে হল ২৫ মিনিট ধরে গোঁলন্দাজ আক্রমণ। রকেট 
আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন আগেকার লড়াইগুলির সময়কার মত গোলন্দাজ আক্রমণের 
শেষে ( পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণের আগে ) করা হলনা; গোলন্দাজ আক্রমণের 
স্করুতে, অর্থাৎ পদাতিক ও ট্যাঙ্কগুলি আক্রমণে যাওয়ার ১৫-২* মিনিট 
আগে করা হল। এতে করে শত্রুদের খুবই ধোকা দেওয়া! গেল। রকেট গর্জন 
এবং পদ্দাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণের মধ্যেকার অগ্নিবর্ষণ খুব ঘন ছিলনা, ইচ্ছাক্কত 
অগনিবর্ষণের মতই অনেকটা দ্েখিয়েছিল। 

শেষ গোলন্দাজ আক্রমণের সময়ে একটা নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছিল । 
পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আক্রমণ সাধারণত কামানের ঘন গোঁলাবর্ষণের ঠিক পরেই 
কর' হত। অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হলেই সাধারণত শক্রুরা! বুঝত যে আক্রমণ শুরু 
হচ্ছে এবং তাদের সৈম্তরা আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ প্রতিহত 
করতে প্রস্তুত হত। এবার নাৎসীদের দেরি হয়ে গেল। আমাদের পদাতিক 
সৈন্যরা শেষ গোলন্দাজ আক্রমণ চলতে চলতে কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ হওয়ার 
আগেই আক্রমণে চলে গেল। এইভাবে শত্রদের ধোকা দেওয়া গেল ও 
আক্রমণ বিপুল সাফল্যলাভ করল । 

গোলন্দাজদের এই প্রন্ততির (অগ্নিবর্ধণের ) বিশ্লেষণ করে একথা বলতেই 
হবে যে এর মাঝামাঝি এবং বিশেষ করে শেষের দিকে অগ্রিবর্ষণের ঘনত্ব 
কমিয়ে দেওয়াকে যুক্তিযুক্ত বল! কঠিন, কারণ স্বভাবত তার মানে হল শত্রুর 
ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়েছিল এবং ধাকাঁও কম লেগে ছিল। নাৎসীরা যে আক্রমণের 
সম্ভাবনা ও সাধারণভাবে আক্রমণাত্মক অভিযানের সস্ভাবন! সম্বন্ধে ধোকায় 
পড়েছিল তা! দিয়ে কোনও মতেই এর ক্ষতিপূরণ কর! যায় না। এঁথানে 
আমর! এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পালন করতে পারিনি যে গোলম্দাজদের 
বোছাবর্ষণের গতিপথে অগ্নিবর্ধণের হ্বনত্থ বাড়িয়ে চল! উচিত 


৯ 


২৭৪ করনের মু 


পদান্তিক ও ট্যান্ক আক্রদণকে ছুই বা তিদ কিলোমিটার গল্ধীরে পর্যন্ত 
বিদ্ির রকষেব্ কারান ও অঠী আযেরাম্ের অগ্রিধর্ষণ কষে লঙর্থন দেওয়া 
হয়েছিজ। রোদে রণাক্গজে ৫ম গার্ডস আমির ব্যহ তেদের এলাক্ষায় 
ক্রমে অমর্থন লংগঠিত করা এর একটা ভাষণ দৃষ্টান্ত । গোলন্দাজরা এই 
দ্ান্থণকে সমর্থন করেছিল একট। সমস্থিত পদ্ধতিতে প্রথম ট্রেঞ্গুপির (প্রথম 
ক্করস্বান ) গভীরতায়, গ্রথম ৬** মিটারে ২৫ মিনিট ধরে ক্রমশ বেশি বেশি করে 
'তরকে তরজে ক্রমাগত অখ্নিবর্ষণ £ প্রথয ট্রেঞ্চে পাঁচ মিবিট, দ্বিতীয় ট্রেঞ্চে দ্প 
মিনিট, তৃতীয় ট্রেঞ্চে পাঁচ মিনিট । তারপর ২ কিলোমিটার গভীরতা পর্যস্ত পর 
পর অপ্নিবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধির পদ্ধতিতে এই আক্রমণে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। 

প্রথম ট্রেঞ্চকে. অর্থাৎ প্রতিরক্ষার সবচেয়ে প্রথম সারিকে সমর্থনের প্রথম 
লীযারেখ। হিসাবে নিয়ে আমরা গোলম্দাজ আক্রমণের ঘন অগ্নিবর্ষণের শেষ ও 
ঈ্ঘর্থক অগ্নিবর্ষণের শুরুর মধ্যেকার অগ্রিষর্ষণ বিরতি এড়াতে পেরেছিলাম । 
শত্রুর গ্রতিরক্ষার গভীরতা সন্বন্ধে পাকাপাফি গোয়েন্দা খবরের অভাবকে কিছুটা 
পুিয়ে দিয়েছিল অগ্নিবর্ধণের ক্রযবর্ধমান ঘনত্ব । 

গোলন্াাজ আক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ের ( প্রাতিরক্ষার গভীয়ে পদাতিক ও 
ট্যাস্বক্ের সমর্থন ) মধো ছিল ৫ম গার্ডস আমির দুর পালার কোর গোঠীগুলিয 
নিন্জেদের শ্রাথমিক অবস্থান থেকে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইনস্থ লক্ষ্যবস্তগুদির 
উপর অম গোঁলাবর্ষণের প্রস্তুতি ও অগ্সিবর্ষধ চালিয়ে ষাঁওয়া। এর ফলে ফাকের 
আধ্যে চলমান গোঁলন্দাজ গঠনগুলিকে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং এটা 
অগ্রলরমান ঠ৭ন্যদের আপন গতিতে শক্রর ছিতীয় প্র্তরক্ষা লাইন ভেদ করছে 
সমর্থ করেছিল। 

শুতি-্জাক্রমশাত্ুফ অভিযানের গত্িপথে পাঁচটি রণাঙ্গনের পোসন্দগাজরা 
১৫১০*এ-এয় বেশি বিদ্ভি্ন রম লক্ষাবন্ত্ফে ধ্বংস বা ক্ষতি গ্রস্ত ফরেছ্ছিল। তাত 
অন্য ছিল ৫৩*-এর বেশি ব্যাটারি (কামান ) এবং প্রায় ১৫৭৭ শত্রু ট্যাক্ষ, 
আক্জপক্ষারী কামান এবং পাঁজোয়া। গাড়ি । সোভিয়েত গোলন্দাজ বাছিলী 
প* জাক্ষ কামানের ও মর্টারের গোলা খরচ করেছিল । 

স্বল-বাহিনীর অপরাপর বিভাগ ও ধিষ্কান বাহিনীর লজে অহযোগিভাব 
মোতিক্েত 2১... -7ইনী কুরক্কের লড়াইয়ে প্রধান নাখলী ফোঁজকে হরফ 
করায় একট! বড় ক্যান করেছি । বিজেদের আজিবর্ষণ দিয়ে হায় জন্াইাতের 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৭৫ 


আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের পথ রোধ করেছিল, শত্রুর 
বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সপক্ষে যুদ্ধরত সৈন্তগঠনগুলিকে রক্ষা করেছিল এবং 
আক্রমণাত্মক পর্যায়ে পদাতিক ও ট্যাঙ্বগুলির পথ স্থগম করেছিল, একটি থেকে 
আর একটি লক্ষ্যবস্তরতে তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ পর্যস্ত না 
নাঁৎসী প্রতিরক্ষাকে ধবজিয়ে দেওয়। গিয়েছিল। 

কুরস্কের যুদ্ধের গোলম্দাজদের লড়াইকে উন্নত করায় যারা যথেষ্ট কর্মশক্তি ও 
দক্ষতা প্রয়োগ করেছিলেন তার! হলেন £ মার্শাল এন. এন, ভরোনত, জেনারেল 
এন. ডি. ইয়াকোভলেভ, আই. পি. কামেরা, এন. ভি. গাভরিলেক্কো, ভি. আই. 
কাজাকভ, এন. এস. ফোমিন, পি. এস সেমিয়োনভ, 'গন. এন. মেমিয়োনভ। 
জি ভি. পলুয়েকতত, এন. এন. প্যাঙ্কভ, ভি. আই. তা'রবিন, ডি. এম ক্রাসনো- 
কৃতন্কি, এম. এস. পেত্রভ, আই. এম. পিরস্ধি, পি. এম. কোরোলকভ, এম. এম. 
বারম্থুকত, এন. ভি. ইগনাতভ, এন. এফ. সালিচকো এল. আই. কোঝুখত| এবং 
আই. এফ, সাক্কো (সকলেই জেনারেল ) এবং কর্ণেল জি. এস. নাঁদিসেভ। ভি. 
এন. রুকোস্ুইয়েভ, এন. ডি. চাভোল! ( সকলেই কর্ণেল ) ও আরও অনেকে। 

কুরস্বের লড়াইতে গোলন্দাজবাহিনী আবার প্রমাণ করল যে তারাই 
সৈন্তবাহিনীর প্রধান আঘাঁতকারী শক্তি। 


কর্ণেল জেনারেল 
আলেকজান্দার ৎসিরলিন 


ডি. এস. সি* 
এঞ্জিনিয়ার সেনাদ 





১৯৪৩ এর সত মধ্যে সোভিয়েত সামরিক এজিনিয়ার ও তববিদর যুদ্ধে 
অঞ্জিত অভিজ্ঞতার হ্জনশীল সামান্তীকরণ করে লড়াইয়ে এঞ্জিনিয়ার সেনাদল 
নিয়োগের নীতিগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল রণভূমির 
সংগঠন এবং দুর্গ ও শক্ত সুরক্ষিত অবস্থান নির্মাণ ; আক্রমণাতআক অভিযানে 
যাওয়ার আগে রওনা দেওয়ার এলাকাকে প্রস্তত করা । বড় বড় সংরক্ষিত 
শক্তিকে আক্রমণ গোঠী হিসাবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ও আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রস্ততি লুকোনতে ইঞ্জিনিয়ারদের মদত ; শত্রুর প্রতিরক্ষ! ভেছের 
সময়ে তাদের দ্বারা খাড়া কর! প্রতিবন্ধকগুলিকে অতিক্রমের পদ্ধতি; চলতি 
লড়াইয়ের ক্ষেত্রে গভীরে ট্যাস্কগুলির ক্রিয়ায় ও স্থকৌশলী চলাফেরায় এবং 
সশন্ত্র ফৌজের সকল বিভাগের অগ্রিবর্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রতিবন্ধকের ব্যাপক 
ব্যবহারে মদত দেওয়া । এজজিনিয়ারদের ঘার! প্রদত্ত সমর্থনের এই সমস্ত 
দিকগুলিই কুরস্কের লড়াইতে আরও বিকশিত হয়েছিল । এই লড়াইতে 
এজিনিয়ারদের প্রস্থতিকে বিশেষত বিশিষ্ট করেছিল যা তা হল তারা ছুটি লক্ষ্য 
অন্থুসরণ করেছিল : শক্তিশালী গভীর পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিস্তপ্ত প্রতিরক্ষা সংগঠন 
কর! এবং পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য এক প্রবল আঘাতকারী শক্তি 
বিনিয়োগকে নির্ভরযোগ্য ভাবে নিশ্চিত কর! । 

কুরস্কের লড়াইতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার এঞ্জিনিয়ার সংগঠনকে একটিমান্জ 


* কুরন্ষের লড়াইয়ে কর্ণেল-জ্রেনারেল ৎসিরলিন স্তেপি রণাঙ্গনের এভিনিয়ার সৈহাদের 
নতৃত্ব করেছিলেন । তিনি অধ্যাপক । 


২৭৮ করস্বের যু 


উদ্দেস্তে পরিচালিত কর! হয়েছিল, ত৷ হল আক্রমণের জন্ত শত্রু যে আক্রমগকারী 
শক্তি বিনিয়োগ করেছে তাকে যতখানি জন্ভব দুর্বল কর! এবং একই সঙ্গে 
লোঙিয়েত জনবল ও অস্ত্রশস্্কে যতখানি সম্ভব রক্ষা করা। রণভৃমির 
অভূতপূর্ব সংগঠন এবং মাইন ক্ষেত্র ও প্রতিবদ্ধকগুলি ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারাই 
প্রধানত এই উদ্দেশ্সাধন করার কথা ছিল। 

মোট ২৫* থেকে ৩** কিলোমিটার গন্ভীরত! জুড়ে বন্ধ প্রতিরক্ষা লাইন ও 
অবস্থান নিমিত হয়েছিল । দুর্গ ও শক্ত অবস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি 
নতুন নীতির প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে প্রতিবন্ধক 
খাড়া করার ব্যাপারটিকে উন্নত করা হয়েছিল। সৈন্ঠদের স্বকৌশলী চালাচাপি 
ও তা লুকোনর সুবিধার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নেওয়া হয়েছিল। 

সোভিয়েত ফৌজের 'অনতিক্রম্য প্রতিরক্ষ! ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী 
আক্রমণাত্মক অভিযানে তাদের সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল অনেকগুলি 
উপাদানের দরুণ এবং সময়মত সাংগঠনিক ব)বস্থার দরুণ। প্রথমত এর দরুণ 
যে উদ্ভোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে ছিল) দ্বিতীয়তঃ এঞ্জিনিয়ারিং 
সাজসরঞ্জামের ও কিচুর্ণকারী সাজসরঞ্জামের বিশেষত ট্যাঙ্ষ-প্রতিরোধী মাইনের 
উৎপার্দন অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল; তৃতীয়ত অনেকঞ্চলি নতুন ধরনের 
এঞ্জিনিয়ার গঠনের পত্তন করা হয়েছিল। এ্রেঞ্িনিয়ারদের ব্যবহার্য গাড়ির 
অনেকগুলি ঝাক তৈরি করা হয়েছিল এবং রণাঙ্গনগুলিতে এজজিনিয়ারদের 
ব্রিগেড ও দুর্গ প্রভৃতি শক্ত অবস্থান নির্মাণের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। 
আক্রমণাত্মক অভিযানে মদত দেওয়ার জন্য আক্রমণকারী এঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড 
তৈরি কর! হয়েছিল, এগুলির লোকেরা মাইন সাফাই,শক্রর শক্ত অবস্থান চূর্ণ করা 
ও প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার বিষয়ে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। আক্রমণাত্মক 
অভিযানে এগরিনিয়ারদের মদত ন্থনিশ্চিত করার জন্ত মাইন সাফাই ব্রিগেভকে 
শ্তাপার ত্রিগেডে রূপান্তরিত কর! হয়েছিল। নদ্দী ইত্যাদি অতিক্রম করার 
জন্য আরও পণ্ট,ন ব্রিজ ব্রিগেড ও রেজিমেন্ট এবং অতিক্রম ব্যবস্থা বহনে জন্য 
 মোটরের ঝাক গঠন কর! হয়েছিল। এই সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি ছিল অতীত 
অভিজ্ঞতার সামান্ীকরণের ভিত্তিতে রচিত ্ুগ্রীম কম্যাও্ড ও জেনারেল হেড 
ফোয়াটার্স-এর নির্দেশাবলী ও দলিলসমূহ । এর মধ্যে ছিল সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর চিফ এজিনিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত “রণক্ষেত্রে সুরক্ষিত অবস্থীন সংগঠন 


কুরক্কের কু হণ 


সংক্রান্ত নির্দেশাবলী” (মার্চ) ১৯৪৩), “অনুলন্ধান ও রণঙ্গেজে শক্ত অবস্থীন 
নির্মাণ সংক্রান্ত জেনারেল হেত কোয়া্টার্স-এর নির্েশ" (শ্রত্তিল, ১৯৪৩ ), এ 
পৃতিবন্ধক খাড়া করা ও সরান সংক্রান্ত জেনারেল হেভ ঝোপ্সার্টার্স-এর ১৯৪৩ 
সালের ২র! জুলাই-এর আদেশ । 

কুরক্কে ইচ্ছাকত আত্মরক্ষার জিষ্াস্ত এজিনিয়ারদের স্থরক্ষিত অবস্থান 
নির্যাণে বড় বড় দল নিয়োগের জন্য আড়াই মাসের বেশি সময় দিয়েছিল । 
বথেষ্ট সময় পাওয়ায় সমগ্র প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী 
রে তোলা হয়েছিল । তৎকালীন পরিস্থিতিতে সশস্ত্র ফৌজের সকল বিভাগের 
সঙ্গে মিলে এক্জসিনিয়ার ইউনিটগুলির প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল আগেয়াঙ্- 
গলির কার্ধকারিত। বৃদ্ধির ও আচ্ছাদিত অবস্থান তৈরি করে সেগুলিকে বাচিয়ে 
রাখার সম্ভাবনা বৃদ্ধির উপর । 

সমস্ত বিভাগের সৈন্যরাই প্রতিরক্ষা গড়ে তোলায় যথেষ্ট উত্তাবনী শক্তির 
পরিচয় দিয়েছিলেন । স্থানীয় লোক গ্রবং প্রশাসনিক ও পার্টি সংগঠনগুলি 
নাকের যথেষ্ট সাহাযা করেছিল । 

এঞজিনিয়ারদের প্রধানরা প্রতিরক্ষ। সংগঠনে যথেষ্ট প্রয়াস ও বর্মশক্তি 
লাগিয়েছিলেন। তীদের মধ্যে ছিলেন সেপ্টাল রণাজনে লেফটেনাণ্ট জেনারেল 
এ. আই. প্রোশলিয়াকভ, ভরোনেষ রণাঙ্গনে মেজর জেনারেল ওয়াই. ভি. 
বোবরদবিলতন্কি, ১৬শ আমির কর্ণেল জেড. আই. কোলেসনিকত, ৬ষ্ঠ গার্ডস 
আগ্মির কর্ণেল ওয়াই. আই. কুলিনিচ এবং ৭ম গার্ডস আমির মেজর জেনারেল 
ভি. ওগ্রাই. প্রিয়াসকিন । 

অপেক্ষারত অল্প একটা সময়ের মধ্যে কুরস্ক এলাকায় ও তার পূর্বে নিযুক্ত 
রণাঙ্গনগুলির সৈন্তরা ৮টি প্রতিরক্ষা লাইন সংগঠিত করেছিল। সেপ্টাল ও 
ভরোনেক রণাঙ্গনের এলাকায় দৈর্ঘ্য ছিল ২৫৯ কিলোমিটায় বিস্তৃত এবং 
ট্রেঞ্চ ও প্রবেশ গলিগুলির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৬, কিলোমিটার । প্রতিরোধের 
প্রধান লাইনে শত্রক্গের এগোনর সম্ভাব্য অগ্রগমন পথ ধরে ধরে গ্রতি-কিলো- 
মিটার সন্মুধভাগ পিছু ১* কিলোমিটার পর্বস্ত জোড়া ট্রে ও প্রবেশগলি তৈরি 
করা হুয়েছিল। এই ছুই বগাঙ্গনের এলাকায় সর্বমোট ৯,৬৩৩ কমা ও 
পর্যবেক্ষণ পোষ্ট এবং ৪৮,৯৭৩টি কামানও অর ট্রে তৈরি কয় হয়েছিল । 

১৯৪৬ সালে গ্রতিরজ্ার গতভীরত! বাড়ান ছাড়াও আমর তায় সাধাগগ 


২৮ কুরক্কের যুক্ধ 


প্যাটার্পেরও পরিবর্তন করেছিলাম £ এক একটি লাইনে অবস্থানের সংখ্যা বুদ্ধি 
কর! হয়েছিল এবং সেগুলির সংগঠনেও পরিবর্তন আনা হয়েছিল । ১৯৪২-এর 
শেষভাগ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের লাইন ও অবস্থানের এজজিনিয়ারিং বিকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের মতামত প্রভাবিত হত রক্ষিত এলাকা সংগঠন সংক্রান্ত তব ও 
'ব্যবহারের দ্বারা । ব্যাটেলিয়নের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বিন্ুগুলিতে অনেকগুলি 
কেসমেট ধরনের (অর্থাৎ বোমার আঘাত সইতে সক্ষম ছাদওয়াল! ঘরের ধরনের) 
পৃথক পৃথক কাঠের পিল বক্স থাকত, সেগুলি পরম্পর সংযুক্ত থাকত একটি 
অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার ঘবারা। তখনকার দিনে এই রকম একট! ব্যাটেলিয়নের 
শক্ত বিন্দুতে অমনিবর্ষণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যত! নিশ্চিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ অস্্শত্্ সৈন্যদের সব সময়ে থাকত নাঁ। কাঠের পিল বক্সগুলির 
মধো সংযোগসাধক কোনও ক্থড়ঙ্গ থাকত না, কাজেই লড়াইয়ের মধ্যে 
ইউনিটগুলি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপনে স্থুকৌশলী চালাচালি করতেও পারত 
না। ১৯৪২ সালেই নিজস্ব উদ্যোগে কিছু কিছু রণাঙ্গন কতৃক গৃহীত এবং 
জেনারেল স্টাফের নির্দেশের পর ১৯৪৩ সালের বসস্তে সকল রণাঙ্গন কর্তৃক 
অনুস্থত ট্রেঞ্চ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সমূহ আমাদের প্রতিরক্ষা 
গুণগত নতুন সংযোজন করল। 


ট্রেঞ্চের ব্যবহার অগ্রিবর্ষক ব্যবস্থার নমনীয়তা কিছুটা বৃদ্ধি করল। 
আগেই বলেছি এই অগ্রিবর্ষক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সীমিত অগ্নিবর্ষণ এলাকা 
সমস্থিত স্থাচ্ছভাবে বসান অস্ত্রশস্তের ভিত্তিতে । রণক্ষেত্রে গোপনে স্থুকৌশলী 
চালাচালির অসীম স্থযোগ স্যা্ট করে ট্রেঞ্চগুলি পদাতিকদের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি 
সম্ভবপর করে তুলল । ট্রেঞ্চ ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি বসাঁন কামান, ট্যাঙ্ক ও 
স্বয়ংচালিত কামানের অবস্থান ছিল। ট্রেঞ্চ ও অন্যান্ত আশ্রয়স্থলের ভিতবের 
ইউনিটগুলির উপর অগ্নিবর্ষণের সযোগ থেকে শক্রু বঞ্চিত হছল। এই ট্রে 
ও আশ্রয়স্থলগুলিকে ধ্বংস করার জন্ত ও ট্রেঞ্চে অবস্থিত কামান ও ট্যাস্ককে 
অকেজে৷ করার জন্য বিরাট পরিমাণ গোলা খরচ করতে ছুত। মোটামুটি বল! 
যায় যে ভারী অস্তরশস্ত্রের অবস্থান সহ ট্রেঞ্চ ও সংযোগ পথের ব্যবস্থা প্রতিরক্ষার 
নিরবচ্ছিন্নত। প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করল, তার গভীরতা বুদ্ধি করল, স্থায়িত্ব, 
সক্তিম্তত। ও স্থুকৌশলী চালাচালির ক্ষমতা বাড়াল, বাড়তি ব্যবস্থা! নির্যাণ কর! 
ছাড়াই বিরাট সংখ্যক ফৌজকে গোপনে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভবপর করে 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৯১ 


আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যাওয়ার পক্ষেও অনুকূল পরিস্থিতি কৃষ্টি কর! 
সহথল। 

প্রতিরক্ষায় ট্রেঞ্চ ব্যবস্থার আবির্ভাব সুরক্ষিত অবস্থান তৈরিকে 
সরল করে দিল এবং নির্মাণের সময়টাও কমিয়ে দিল, তার আংশিক 
কারণ হল এগুলিতে রক্ষাকারী ভারী আচ্ছাদনের দরকার ছিল না। 
ছিটকে আসা টুকরো আটকাতে পারার মত সবল আশ্রয়স্থল, যা সৈন্যরা 
নিজেরাই তৈরি করতে পারত, তার ব্যাপক ব্যবহার সর্বত্র শুরু হয়ে গেল। 
অনেক উপকরণ ও পরিশ্রমসাধ্য ভারী আশ্রয়স্থল প্রধানত কম্যাণ্ড পোস্টগুলির 
জায়গাতেই নিগিত হল। অবস্থা অন্্যায়ী সম্ভবপর হলে কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্থকূল হলে মাটির তলায় আশ্রয়স্থলও নিমিত হয়েছিল। 
সৈন্যদ্দেরকে কেবল দুর্গ গ্রভৃতি সুরক্ষিত অবস্থান দিয়েই রক্ষা করা হত না, অন্তান্ত 
নান! ব্যবস্থার গোটা! একট! পরম্পরা দিয়েও রক্ষা করা হত, যেমন জৈন্তদের 
ছড়িয়ে রেখে, তাদের স্থকৌশলে চালাচালির সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং 'সৈম্ত ও 
অস্ত্রশস্ত্র জন্য আশ্রয় স্থল তৈরি করে, রণাঙ্গনের ছদ্মআকৃতি ধারণ বা লুকোনর 
ব্যবস্থার ভিতর দিয়েও এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হত। কাঁমানগুলো৷ বসানর 
ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে লড়াইয়ের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার 
হতে পারে, অর্থাৎ যাতে সৈগ্তগুলির উপর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত 
গোলাবর্ষণ বা! সবদিকে অগঘ্নিবর্ণ ক্ষমতা নিশ্চিত কর! যায়। পর্যবেক্ষণ 
পোস্টগুলিও এই একইভাবে নিমিত হয়েছিল। 

ট্রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই সঙ্গে কম্যাগ্ডারদের পক্ষে তাদের সৈন্যদের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিল। ডিভিশন, আমি ও 
রণাঙ্গনর কম্যাগডারদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খণ্ুগুলিতে সম্মুখ রণক্ষেত্রে 
নিয়োজিত সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিয়মে দীড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাতে 
করে কেবল সৈন্য নিয়ন্ত্রণ উন্নত হয়েছিল তাই-ই নয়, শিক্ষামূলক প্রভাবও 
পড়ছিল এবং লড়াইয়ে রত সৈন্যদের জয় সম্পর্কে আস্থাও বাড়ছিল। 

প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা শত্রুদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জায়তগত 
সমস্ত খবরাখবর বিবেচনা করতাম । যেই একথা জানা গেল যে শত্রুরা 
রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারে, আমাদের শক্রর| গ্যাস-প্রতিরোধী 
আশ্রয়স্থল নির্মাণ করতে লাগল। : উদাহরণন্বরূপ, এ দিকে বিশেষ মনোযোগ 


২৮২ কুরদ্ধের যুদ্ধ 


দিয়েছিলেন স্বেপি রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার কর্ণের জেনারেল আই. এস. ফোদেত। 

একথা স্থুবিদিত যে কুরন্ক প্রতিরক্ষা! তৈরি কর! হয়েছিল প্রধানত ট্যাক্ষের 
বিরুদ্ধে। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী শক্ত বিন্দু ও ট্যান্কের অগম্য এলাকার একটা গোটা 
ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রতিবন্ধক খাড়া করা এবং ট্যাঙ্ক-গ্রতিরোধী গোলন্দাজ 
সংরক্ষিত শক্তির ও গতিশীল প্রতিবন্ধক ডিটাচমেপ্টদের ক্রিয়াকলাপ বিপুল 
সংখাক জার্ম।ন প্যানৎসারকে সফলভাবে প্রতিহত করা সম্ভবপর করেছিল। 
আর একথ! বলতেই হবে যে প্রতিবদ্ধকগুলি এতে একট! খুব বড় ভূমিকা 
শিয়েছিল। 

সব রকম প্রতিবন্ধক, যথ! মাইন ক্ষেত্র, ট্যাঙ্ছ-গ্রতিরোধী খাত, ভাঙাচোরা 
লোহার গাদ্দা, তার পাল্টা ব্যবস্থা, কাটাওয়ালা প্রতিবন্ধক, রাস্ত! বন্ধ করার 
জিনিসপত্র, যা আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি সবই কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইতে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এবার বাধা দেওয়ার ব্যবস্থাগুলিকে 
আরও স্থুকৌশলে, কাজেই আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। 
সর্নপ্রকার প্রতিবন্ধক ও মাইন ক্ষেত্রকে আরও বেশি করে ব্যবহার কর! 
হয়েছিল। নানাধরনের প্রতিবন্ধকের সমন্বয়, তাদের ঘনিষ্ঠ পারম্পরিক ক্রিয়! 
এবং অগ্রিবর্ষণ বাবস্বার সঙ্জে তাদের ক্রিয়ার সমন্বয়, আগুন লাগানর মত 
অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নিউতক্ষেপকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে কর! হয়েছিল। শেষত, 
মাইন ক্ষেত্রগুলিই মৌলিক ধরনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল এবং আত্মরক্ষায় 
সেগুলির সংগঠনই এঞ্জিনিয়ারদের প্রধান কর্তব্য ছিল। একথা বললেই যথেষ্ট 
হবে ঘষে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাজনের 
স্াপারর! প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্ত-প্রতিরোধী ও ট্যাক্প্রতিরোধী মাইন পু*তেছিল, 
প্রায় ৭** কিলোমিটার কাটা তারের জাল*লাগিয়েছিল এবং বিরাট সংখ্যায় 
টযাক্ষ-প্রতিরোধী অন্য নানারকম প্রতিবন্ধক নির্মাণ করেছিল। 

তিনটি প্রতিরক্ষা লাইনে মাইনক্ষেত্রের গড় ঘনত্ব ধাড়িয়েছিল প্রতি 
কিলোমিটার সন্দুধভাগে ১,৫** ট্যাক্কপ্রতিরোধী এবং ১১৭** সৈম্ু-প্রতিয়োধী 
মাইন, অর্থাৎ পূর্ববতী লড়াইগুলির তিন থেকে চারগুণ বেশি । প্রধান খণ্ডগুলিতে 
ট্যাক্ষ-প্রভিরোধী মাইনের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি কিলোমিটারে ১,৮** থেকে 
২৯০৭ কযা হয়েছিল৷ 

আখরক্ষানূলক লড়াইয়ের সময়ে জেনায়েল হেড ফোয়া্টার্সের ভির্েশ হত 


কুরক্কের বুস্ধ ২৯৮৩ 


গ্রুপ ও ভির্টাচঙেন্টগুলির গঠন বিপজ্জনক খগগুলিতে মাইন ক্ষেত্রের নন 
বাঁড়িয়ে দিয়েছিল, তেদদের এলাকাতে নতৃন নতুন শক্তি আমদানি করার সময় 
বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এতে শেষপর্যস্ত শত্রুর প্রতি-আক্রমণ পযু্দস্ত করা 
গিয়েছিল । | পু 

এজিনিয়ার সৈন্পের নিয়ে স্থকৌশলী চালাচালির একটা ভাল রকম ধারণা 
নিম্নোক্ত তথ্য থেকে পাওয়া যাবে। ১৩-শ আগ্রির প্রথম স্তরের ডিভিশনটির 
চলতি লড়াইয়ের সৈন্য গঠনের মধ্যে প্রায় ১০০ স্কাপার কম্পানি ছিল, অর্থাৎ 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের মোট সংখ্যার প্রায় ৪* শতাংশ । এই আমির খণ্ডে 
এঞজিনিয়াররা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে ৩৫,*০* ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী 
মাইন পুতেছিল। ভতরোনেধ রণাঙ্গনের এজিনিয়ারিং সৈন্যদের নিয়ে অত্যন্ত 
গতিণীল ও ফলপ্রন্থ স্থকৌশলী চালাচালি করা হয়েছিল, সেখানে লড়াইয়ের 
মধ্যে ৫৫,০০০ মাইন পৌত। হয়েছিল। একথা উল্লেখযোগ্য যে প্রতিবন্ধকের 
দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্ত শক্র ট্যাক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ লড়াইয়ের মধ্যে পাঁতা মাইন 
ক্ষেত্রের বিস্ফোরণে ধংস হয়েছিল। 

মাইন ক্ষেত্রের ব্যাপক ব্যবহার এবং আরও বেশি করে এগুলি ব্যবহারের 
ঝেণিক এমন একটা! বিন্দুতে পৌঁছল যে স্তাপররা আর অত পৌতার কাজের সঙ্গে 
এঁটে উঠতে পারল না। কাজেই পঞ্গাতিক, গোলান্দাজ ও ট্যাঙ্ক সৈন্যরাও 
মাইন কিভাবে পু'ততে হয় ও সরাতে হয় তা শিখে নিতে বাধ্য হল, কারণ মাইন 
সমস্ত রকম স্থলসৈন্যের পক্ষে এবং গেরিলাদেরও পক্ষে একটা গণ ও অপরিহার্য 
অস্থ হয়ে উঠেছিল। গেরিলাদের পক্ষে, বিশেষত বিলম্ষিত-ক্রিয়ার মাইনগুলি 
শত্রুর সরবরাহ পথের উপর "আক্রমণের অত্যন্ত শক্তিশালী উপকরণ ছিল। 

মাইন ক্ষেঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার ম্বভাবতই মাইন-পৌতার পদ্ধতিতে বিবর্তন 
নিয়ে এল। কয়েক ডজন মাইন-ওয়াল৷ মাইন ক্ষেত্র থেকে সৈন্যরা ক্রমশ চলে 
গেল মূল মূল ধণ্ডে শত্রুর প্রবেশ পথ রুদ্ধ করার জন্য ছোট ও বড় মাইন ক্ষেত্রের 
এক একটা বাশাকে এবং গভীর পর্যস্ত বিস্তৃত ঘন মাইন ক্ষেত্রে। তাদের মদত 
দিল প্রতিবন্ধক খাড়! করার চলমান ভিটাচমেপ্টগুলির তার! শত্রুর অগ্রগতির 
জানা গতিপথ বরাবর পাতা মাইন ক্ষেত্রগুলি। 

জার্মানরা ঘখন নতুন প্যানৎসাঁর মাঠে নাঁমাল, সোভিয়েত এজিনিয়াররা 

গগিরই এই ট্যাক্ষগুলিতে ধ্বংস করার একট পদ্ধতি উল্ভাঁবন করে ফেলল। 


২৮৪ কুরস্কের যুদ্ধ 


এই উদ্দেস্টে সেপ্টাল রণাজনের ট্যাক্ব-প্রতিরোধী মাইন ক্ষেত্রগুলিতে মাইনগুলি 
দুই স্তরে পোতা হল। মাইন ক্ষেত্রগুলিকে আরও জোরদার কর! হল আগুন 
ছোড়া ফাদ দিয়ে--এই ফাদে থাকত একটা করে মাইন ও অনেকগুলি পেলের 
বোতল। 

ভরোনেৰ রণাঙ্গনে স্তাপারদের ছোট ছোট গোঠী শক্র ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
অত্যন্ত কার্ধকর লড়াই লড়েছিল। এই রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চ ও গলির জাল ব্যবহার 
করে তার! ট্যাঙ্কের পথে আড়াআড়িভবে মাইন পেতেছিল, পশ্চাদভাগে ও 
রণক্ষেত্রের মধ্যে উভয় জায়গাতেই তার! মাইনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। 
নাৎসী প্যানৎসারের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক যে বিপুল ভূমিকা 
নিয়েছিল এসব থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া! যায়। প্রতিরক্ষা সংগঠনে এঝজিনিয়ার 
সৈহদের নিয়োগ রণাঙ্গন ও আমির স্তরে কঠোরভাবে কেন্ত্রীকুত ছিল। 
এ্জিনিয়ার সৈন্দের অধিকাংশ রণাঙ্গন ও আমি কম্যাগ্ডারফের অধীনস্থ ছিল। 
সেপ্টবল রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডারের হাতে ছিল চারটি এজজিনিয়ার স্তাপার এ্জিনিয়ার 
এবং পণ্ট,ন ব্রিজ নির্মাতা ব্রিগেড । ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যাপ্তারের হাতে 
ছিল এই রকম পাঁচটি ব্রিগেড, আর স্তেপি রণাঙ্গনের কম্যাগারের ছিল ছুটি। 

কুরন্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পধায়ে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল 
স্থকৌশলী চালাচালিতে নিরত সৈন্যদের এঞ্জিনিয়ারিং মদত দেওয়ার উপর । 
এধানে প্রধানত তৎকালীন রাণ্তাগুলিকে ব্যবহার কর! হয়েছিল । যেখানে 
রাস্তা ছিল না সেখানে এগোনর জায়গা, মাটির রাস্ত। এবং নদীর উপর সেতু 
তৈরি করার দরকার হয়েছিল । সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনে এঞ্জিনিয়াররা 
৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৬৫ কিলোমিটার মোট দৈর্ঘ্য সম্পন্ন ২৫৭টি 
সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল। প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের 
প্রস্তুতিতে রওন! হওয়ার এলাকায় সৈন্তদের পুনঃসংস্থানও কেন্দ্রীতবন নিশ্চিত 
করার জন্ত ভরোনেৰ রগাঙ্গনের এজিনিয়ার সৈম্তরা ৫০৭ কিলোমিটার রাস্তা 
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল এবং ৫০টি সেতুকে জোরদার করেছিল। স্তেপি 
রণাঙ্গনকে তাদের এগনিয়ারদের ছুই-তৃতীয়াংশকে ওই কাজে নিয়োগ করতে 
হয়েছিল। 

একথ! বলতেই হবে যে কুরস্কে এঞ্জিনিয়ার বিভাগের স্থকৌশলী চালাচালির 
প্রস্ততি আগের চেয়ে বেশি অঙ্কৃল পরিস্থিতিতে হয়েছিল। ততদিনে আমরা 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৮৫ 


সেখানে আমার সংরক্ষিত শক্তি তৈরি করে ফেলেছিলাম, তারফলে চালাচালির 
প্রধান গতিপথগুলি সন্বন্ধে আগে থেকে িদ্বান্ত করা ও কাজ আর্ত কর 
সম্ভবপর হয়েছিল। পরিস্থিতির সবতোমুখী বি্লেষণ এবং প্রতি-আক্রমণের 
সঠিক গতিমুখ সম্পর্কে জ্ঞানও এঞ্িনিয়াঁর 'সৈ্তদের কাজ সহজতর করেছিল। 
কিস্ তাঁর! অদৃষ্টপূর্ব অস্থবিধার মধ্যে পড়ল-- তা হল নিজেদের মাইন-ক্ষেত্রগুলির 
যা একটার পর একটা গাদাগাদি হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে অতিক্রম করার 
প্রয়োজন । এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সৈম্যদ্দের সথকৌশলী চালাচালির ম্বাধীনতা 
বজায় রাখার জন্য মাইন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ফাকা রাখার দরকার 

এই জায়গায় আমি জোর দিতে চাই একথার উপর যে স্থ-সংগঠিত 
এর্জিনিয়ার মদত আমাদের সৈন্বদ্দের সাহায্য করেছিল লঙ্ব!। ছেদ ছাড়াই প্রতি- 
আক্রমণে চলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি বজায় রাখতে । 

সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়েছিল এক ব্যাপক রণাঙ্গনে, 
পরপর নাঁমান হয়েছিল যে সব ইউনিট আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে অংশ গ্রহণ 
করেনি তাদের ( ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ) তারপর নামান হয়েছিল 
সেই সব রণাঙ্গনের আক্রমণকারী ইউনিটগুলিকে যার! শক্রর ধাক্কার সামনে 
টিকে ছিল ( সেপ্টাল, ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের )1 সেই সময়েই আমাদের 
সৈন্রা প্রথম গভীর পর্বস্ত সংগঠিত প্রতিরক্ষা ভেদ করার প্রয়োজনের সম্মরথীন 
হুল। আঁমরা আক্রমণাত্মক লড়াইতে যে বিপুল জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ 
নিয়োগ করেছিলাম তাঁর মূখে নাৎসীরা! এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল। প্রস্ততি- 
কর্ম ও তাতে এঞজিনিয়ারদের সমর্থনের উপর এর প্রভাব পড়েছিল । 

কাজেই ওরেলের উপর ধাকার প্রস্ততিতে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন 
আগে থেকেই এঞজিনিয়ার সহ প্রয়োজনীয় জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের যোগান 
ভাল করে সংগঠিত করেছিল এবং নাৎসী প্রতিরক্ষার বৈশিষ্ট্যর উপর নজর 
রেখে এজিনিয়ারদের বণ্টন ও নিয়োগের নতুন নীতি রচনা করেছিল । মেজর 
জেনারেল ভি. এফ. শেসতাকভ, ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের এজিনিয়ারদের প্রধান এবং 
কর্ণেল এন. টি দেরবিৎস্কি, ১১-শ গার্ডস আগ্রির এজিনিয়ারদের প্রধান এই কর্তব্য 
সাধনে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন । বিগত লড়াইগুলি থেকে, বিশেষত 
ভালিনগ্রাঞ্দের লড়াইয়ের থেকে আলাদা রকম করে এিনিয়ার সৈগ্তদের 
অধিকাংশকে ব্যুহ-রচিত প্রতিরক্ষা! এলাকায় কেন্দ্রীভূত কর! হয়েছিল, যাতে 


চপ কূরকের বুধ 


শক্রর প্রথম দাইনের ভিডিশনগুলির জিকায় অবস্থিত গভীয় পর্যন্য শুরে স্বরে 
বিন্বুত্ত প্রতিরক্ষ। ভেদ করার স্থবিধ! হয় । আছাতকারী শক্তির মগজে অন্ততূক্ষি 
এঞ্জিনিয়ার স্তাপার ব্রিগেডগুলি সফল ভেদ-কমে অত্যন্ত গন্বপূর্ণ ভুমিকা 
নিয়েছিল। 

১১-শ গার্ডস আগ্নির ভেদের এলাকায় প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণাজনে 
4টি করে এজিনিয়ার কম্পানি ছিল। এই আমির ৯০টি এগ্িনিয়ার কম্পানির 
মধ্যে কেবল ১৬টি সরাসরি কমট]াগারের হাতে ।ছিল। 

ওরেলে আক্রমণাত্মক অভিযানে বপাঙজগনগুলির এঞ্জিনিয়ার সৈশ্তর! জানান 
প্রতিরক্ষ! ভেদের কাজে উল্লেখযোগ্য সাহাষ্য করেছিল। মাইন পুতে মাইন 
ক্ষেত্র তৈরি করে ও বিছ্যতায়িত তারের বেড়া খাড়া করে তার! শক্ত প্রতি- 
আক্রমণ রুখতে অনেক সাহাষ্য করেছিল। আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে তার! 
আমাদের সৈগ্দের পুনবিশ্ঠাসে ও বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলিকে লড়াইতে 
নামানয় সমর্থন দিয়েছিল এবং ওরেল ও অন্যান্ত শহর দখলে অংশ নিয়েছিল । 
তাদের কাজের পরিমাণ সত্যিই বিপুল ছিল। উদাহুরণম্বরূপ, ওরা আগস্ট 
ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৩য় আগ্সির এঞজিনিয়ার সৈন্যর! ২২* কিলোমিটার রাস্তা 
মাইন মুক্ত করেছিল এবং ভাল করে মেরামত করে রেখেছিল, ওপতৃধা নদীর 
উপর ৫** মিটার গড় দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ৩টি সেতু গড়েছিল এবং সেতুমুখগুলিতে 
প্রায় ১* কিলোমিটার কাঠের বাধ তৈরি করেছিল। ওরেলের মুক্তির পর 
স্তাপাররা গ্রায় ৫০** জায়গ। পরীক্ষা করে ফেথেছিল, ৪*** মাটিতে খাক। 
বোম।, শত শত বিভির ধরনের মাইন, ফাদপাত। মাইনকে অকেজে। করেছিল। 

ভরোনেব ও স্তেপি রণাঙ্গন বেলগোরে?-খারকভ অভিযানের প্রস্কতিতে 
খুধ চাপের মধ্যে পড়েছিল। ত] সন্ধেও এঞিনিয়াররা তাঙ্গের উপর দেওয়া! সমস্থ 
ক্বায়িস্বই পালন করেছিল । 

এই ছুই রণাজনের এঞিনিয়ার সৈন্তদের ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈল্তদের খেকে 
পৃথকভাবে ব্যবছার করা হয়েছিল । ভরোনেন রণাঙ্গনে অধিকাংশ এজিনিক্ার 
ইউনিটগুলি আগিগুলির মধ্যে যর্টিত হয়েছিল । সংক্ি্ট এঞজিনিয়ারদের ভেদ- 
কর্ষে, গতিশীল গোষঠীগুলিকে নামানয় এবং সাঁফলোরর পূর্ব সবাবহারে সাহানয 
দেওয়ায় জ্ আমিগলির নিজেদেরই ছবায়িত্ব ছিল. 

শ্য়া প্রয়াসের ক্ষেঅগুলিতে আকজমপোন্ডত ইউমিউগুজির দিয়োগে সমর্থন 


কুন বুদ্ধ ২৬৮৭ 


শিমের ভগ) ভেপি বশাজনের এজিনিয়ার সেস্তদের অখিকাঁংপকে বণাজন কদ্যা্ডের 
হাড়ে দেওয়া হয়েছিল । এই অভিযানের প্রস্তুতিতে তার! ৯০টি সেতু নির্মাণ 
করেছিল, ৬২টি পরিথা খনন করেছিল, ৪৭ কিলোমিটার রান্ত নির্মাথ ও ১০** 
কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করেছিল এবং এইভাবে সাঝনোভক্ষি দনেৎস ও 
লিপোক্তি দনেৎস নদী অতিক্রম করায় প্রধান আক্রমণকারী শক্তিগুলিকে সমর্থ 
করেছিল । এই ছুই নদীর মধ্যেকার বিপনসঙ্কুল ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদলের 
অগ্রগতি শত্রুর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল এবং বেলগোরোদ-ধারকভ অদ্ভিযানের 
সাফাল্যে তা অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল । 

তরোনেষ রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়াররা সুদঝ থণ্ডে নকল কেন্দ্রীভবন এলাকা 
সংগঠন করে এক চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ কর্তব্য সাধন করেছিল। তারা নকল 
সৈন্ত ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করেছিল এবং শত্রুকে ধেশাক! দেওয়ার জন্ত 
নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। সেই সঙ্গে তারা ভ্েেপি রণাঙ্গনে 
সাঁঝনোভন্কি দনেৎস, লিপোভতি দনেৎস ও সেতেরস্কি দনেখস নদীগুলির 
মধ্যেকার জল! জমিতে আমাগের সৈম্তদের অবস্থানকে ভালভাবে লুকিয়ে 
ফেলতে পেরেছিল। এর দরুণ শক্ুুর কাছ থেকে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের মতলব 
লুকিয়ে রাখা ও আক্রমণের প্রধান গতিমুখ লুকিয়ে শক্রকে ধোকা দেওয়া 
সম্ভবপর হয়েছিল। 

ওরা আগস্ট তারিখে যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়েছিল ভার গতভিপথে 
ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাজনের এজজিনিয়ারর! আমাদের সৈম্তগঠনগুলির ব্যুূভেদ্দের 
পথে শত্রুদের খাড়! করা প্রতিবন্ধকগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল । সাহসের সঙ্গে 
স্থকৌশলী চালাচালি করে তার! সফলভাবে শক্র প্রতিরক্ষা ভেদের পরিস্থিতি 
সষ্টি করেছিল এবং ১ম ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আম্িগলিকে নাৎসীদের লড়াইস্কের 
ক্ষেত্রের গভীর পর্স্ত গ্রবল সাহসে এগিয়ে যেতে জমর্থ করেছিল । সশগ্থ ফৌজের 
অন্তান্ঠি বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও যুদ্ধরত স্রাপারকের কজ্জেকর্নকে ঘনিষ্ট- 
ভাবে সমন্বিত করা হয়েছিল। 

উত্তর-পূর্ব থেকে বেলগোরোদের দিকে অগ্রসরমান ৭ম গার্ডস আধির 
ইউনিটগুলির পক্ষে সেতেরক্কি দনেৎস নদী অতিক্রম স্বগম.করতে এজিনিস্ার 
ইউনিটগুলি বিপুল সাহস দেখিয়েছিল। নিকববচ্ছির গোলাবর্ধগের মধ্যে রাজ 
ক্ষয়ে ভাপাবব! আন্ত তিনটি সেতু নির্ধাশ করেছিল এবং শঙ্রর দ্বার! বিধান “টি 


২৮৮ কুরকের যুদ্ধ 


পারাপারের জায়গা পুননির্মাণ করেছিল । এইভাবে তারা সুরক্ষিত বেলগোরোদ 
ফখলের পথে আমি ইউনিটগুলির সামনের বাধা দুর করেছিল। স্তেপি রণাঙ্গনের 
এজিনিয়াররা বেলগোরোদের প্রবেশ মুখ থেকে ও খোদ শহর থেকে প্রায় 
৪৮৯** জার্মান মাইন সরিয়ে ছিল। নানারকম প্রতিবন্ধক খাড়া করে 
সোভিয়েত অগ্রগতি রোধের জন্য নাঁৎসীদের পরিকল্পন! ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল । 

১৭ই আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হয়েছিল সেই সপ্তাহে বোগোছুখভ ও 
আখতিরকা এলাকায় জার্মানদের শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ এ্জিনিয়ারদের 
সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিহত করা হয়েছিল। প্রতি-আক্রমণকারী শক্র 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এজিনিয়ার সৈন্যদের ব্যাপক সুকৌশলী চালাচালির ক্রমবর্ধমান 
গুরুত্বের আরও সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই সব লড়াইগুলি থেকে । ৬ষ্ঠ ও ১৪-শ 
আক্রমণকাঁরী এঞিনিয়ার-স্তাপাঁর ব্রিগেডগুলি মাইন-ক্ষেত্র পেতেছিল, যেগুলি 
শক্র প্যানৎসাঁরগুলিকে ঠেকিয়ে ছিল ও তাদ্দের অগ্রগতি মন্থর করে দিয়েছিল। 
এইগাবে ওই সব ব্রিগেড সংরক্ষিত শক্তিদের নিয়ে স্থকৌশলী চালাচালির জন্য 
বাড়তি সময় ও পরিসর যুগিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের প্রতিবন্ধকগুলির 
সুদক্ষ ব্যবহার এমনকি শত্রুদের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছিল। নিজেদের লড়াইয়ের 
মূল্যায়ন করে আগ্মি গ্রপ সাউথ-এর কাছে এক নির্দেশে মানস্টাইন লিখেছিল : 
পরাশিয়ানরা স্থকৌশলে ও কার্ধকরভাবে মাইন ব্যবহার করে। আক্রমণাত্মক 
অভিযান থেকে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে চলে যাওয়ার সময়ে শত্রু স্তাপাররা 
অল্প সময়ের মধ্যে ভেদের এলাকায় মাইন ক্ষেত্র পেতে ফেলে । এমনকি ঘোর 
লড়াইয়ের মধ্যেও শেষ কয়েক সেকেণ্ডে শক্ররা আচ্ছাদিত অবস্থান থেকে 
ট্যাঙ্কগ্রতিরোধী মাইন পুঁতে দেয়। অগ্নি উতক্ষেপক ও মাইন অনেক সময়েই 
আমাদের প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য দায়ী ।” 

তরোনেক রণাঙ্গনের সৈম্যর! শত্রুদের প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং 
স্তেপি রণাজনের সঙ্গে একত্রে নাৎসীদের খারকভ গোষ্ীকে বিপর্যস্ত করেছিল । 
শহরের পশ্চিমে বিশাল রণভূমিতে এক শক্তিশালী আক্রমণ গোঠী গঠনে সাহাষ্য 
করায় এজিনিযার সৈম্তদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। এখানে তাদের সবচেয়ে 
গুরুতপূর্দ কাজ হয়েছিল রাস্তার পরিকল্পনা! কর! ও নির্যাণ করা এবং যানবাহুন 
নিস্বয়ণ সংগঠিত করা । যে রকম হক্ষতার সঙ্গে এজিনিয়াররা এই সব কর্তব্য 
সম্পাফন ফরেছিল ত1 সৈন্তদের আক্রমণ কেক্জীতৃত করায় প্রতৃত সাহায্য 


কুরস্কের যুদ্ধ ২৮৯ 


করেছিল । খোল! জায়গায় সৈম্ত মোতায়েন লুকোঁনর জন্য রক্ষাকারী বনস্থ, 
পথের পাশের বাগান ও চাষ এলং পদ! হিসাবে কাজ করতে পারে এমন অন্যান্ত 
বস্তর ব্যাপক ব্যবহার কর হয়েছিল; আর এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের উপর ম্ভ্ত 
ল্লায়িস্ব সফলভাবে পাঁলনে এগ্ুলিও সাহায্য করেছিল । 

খারকতে আক্রমণকাগী সৈম্তগ্গের পিছনে পিছনে ঢুকেছিল তিনটি পণ্ট,ন-ব্রিজ 
নির্মাতা ব্যাটেলিয়ন, তারা ২৪শে আগস্ট শহর সীমার মধ্যে চারটি সেতু নির্সাণ 
করেছিল। ওই দিনেই তিনটি এজজিনিয়ার ব্রিগেড বাড়িগুলিকে মাইন-মুক্ত 
করতে শুরু করেছিল । খারকভ ও আশপাশ থেকে তারা ৬১,০০০ মাইন ও 
৩২০টি মাটির উপরকার বোম! সরিয়েছিল। প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযাঁনের 
গতিপথে স্তেপি রণাঙ্গনের সৈন্যরা ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইন ও ১১৭০০ মাটির 
উপরকার বোমা সরিয়ে ছিল, ৫৩৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং ১৬৪৯ 
কিলোমিটার রাস্ত। সাফ করেছিল। 

কুরন্কের লড়াইতে নাৎ্সী সৈন্যদের বিপর্যয় সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্ব, সোভিয়েত যুদ্ধকলার উচ্চ শুর, সোভিয়েত সৈন্থদের সাহস, শোর্য 
ও বীর্য এবং পশ্চা্দভাগে শ্রমিকর্দের অভূতপূব কীতি ও গেরিলাদের সক্রিন্ব 
সমর্থনের কল্যাণে । 

কুরস্কের যুদ্ধ জয়ে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যরাও এক বিরটি ভূমিকা নিয়েছিল। 
তারা কেবল যুদ্ধরত সৈন্যদের সমর্থনই দেয়নি, আত্মরক্ষানূলক লড়াইয়ের 
পধায়ে এবং 'প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের অসময়ে নাৎসী প্রতি-আক্রমণ 
প্রতিহত করায় নিজেরাও লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল । 

সামরিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিকাশে একটা প্রধান অবদান ছিল নতুন ধরনের 
রণভূমি সংগঠনের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ । এ্িনিয়ারদের পরিচালনায় বিরচিত 
ট্রেঞ্চের ব্যাপক জাল সমন্বিত প্রতিরক্ষা লাইনগুলির একটা ব্যবস্থা প্রতিরক্ষার 
স্থায়িত্ব অনেক বাড়িয়েছিল। শক্রর প্যানৎসার আঘাত প্রতিহত করায় অনেক 
আগে থেকে পাতা ঘন মাইন ক্ষেব্রগুলি একটা বড় ভূমিক! নিয়েছিল । এগুলি 
বন্ধু সংখ্যক শক্র প্যান্সারকে অকেজো করে দিয়েছিল, রণক্ষেত্রে তাদের 
ন্থকৌশলী চাঁলাচালিতে বাধ! দিয়েছিল এবং নাৎসী যুদ্ধশকটগুলির হুর্বল স্থানে 
কার্যকরভাবে আঘাত করার জন্য আমাদের ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ছ-প্রতিরোধী অগ্তশস্তের 
পক্ষে অন্থকৃল পরিবেশ স্থাট্টি করেছিল । শক ট্যাক্ষসৈন্যয়৷ আমানের বাইনকে 


১৯ 
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তয় করতে শ্তরু করেছিল । 

কুরস্কের লড়াই দেখিয়ে দিয়েছিল যে প্রতিরক্ষা তেদ করেছিল যে সব শক্র 
ট্যাঙ্ক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শ্রেষ্ঠ পন্ব! হল চলমান প্রতিবন্ধক সংস্থাপক 
হলগুলি ও গোলন্দাজ সংরক্ষিত শক্তিদের সংযুক্ত ক্রিয়াকলাপ । শ্রই পদ্ধতিকে 
সঙ্গে সঙ্গে সামান্টীকরণ কর! হয়েছিল এবং সমস্ত এঞজিনিয়ার সনদের জানান 
হুয়েছিল। 

শত্রুর গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ভেদে এঞজিনিয়ার সেনাল 
নিয়োগের পদ্ধতি প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে আরও উন্নত কর! 
হয়েছিল। লড়াইয়ের ইউনিট ও এঞ্জিনিয়ার ইউনিটের কম্যাগ্ডাররা মিলে 
এঞ্জিনিয়ার সৈন্যদের বণ্টন করার এবং ব্যুহভেদের পর্যায়ে তাদের প্রধান প্রয়াসকে 
প্রথম সারির ডিভিশনগ্চলিকে অমর্থন দেওয়াতেই কেন্ত্রীভূত্ত করার সবচেয়ে 
উপযুক্ত পন্থা! বের করেছিলেন। পরবর্তা কালে তাদেরকে রণাঙ্গনের ও আমির 
গতিশীল গোঠীগুলিকে অর্থাৎ ট্যাঙ্ন আমি ও কোরগুলিকে সমর্থনে লাগান 
হয়েছিল, তাছাড়া আর যা কিছু কর্তব্য আসতে পারে সেগুলি সম্পাদনেও 
বাগান হয়েছিল। এর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা ও নির্ভরযোগ্যতার 
সাক্ষ্য পাওয়৷ যায়। 

শত্রু গ্রতিরক্ষ! ভেদের সময়ে ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের এঞ্জিনিয়ার 
সৈন্যদের এক-পঞ্চমাংশ প্রতিবন্ধক সরানর কাজে, প্রায় অর্ধেক রাস্তার কাজে 
নিয়োজিত ছিল, আর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জড়িত ছিল প্রতিবন্ধক নিয়ে 
স্থকৌশলী চালাচালিতে ও এজজিনিয়ারদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসরণে । 

এঞিনিয়ার সৈন্যদের ব্রিগেড ধরনের সংগঠন, (বিশেষ কর্তব্যের জন্য 
গঠিত ব্রিগেড সহ ) কুরস্কের লড়াইতে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল । 
একথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ত্রমশ আরও জটিল হয়ে ওঠা কর্তব্যের সঙ্গে 
ও কাঁজগুলির নানা ধরনের অদলবদলের সঙ্গে এঞজিনিয়াঁর সৈন্যর! যাতে তাল 
রাখতে পারে তার জন্য তাদের আরও যানবাহন দেওয়ার দরকার ছিল। 

ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্বম এই যুদ্ধে এজিনিয়ার সৈন্যর৷ সকল পরীক্ষায় 
সসম্মানে উত্ভীর্দ হয়েছিল এবং ভাদের পেশাগত শিক্ষায় ও সমর নৈপুণো আরও 
উচ্চন্তরে উঠেছিল। তাদের ভ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা সামরিক এজিনিয়ারিং এর 
আরও বিকাশের ভিত্তি পত্তন করেছিল। 


কর্ণেল 
ইভান গ্রিশিন এম. এস. সি. 


্‌ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ 





কুরক্কের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যা বিশিষ্ট করেছিল তা 
হল বস্তুতপক্ষে এই প্রথম সঙ্কেত ( সিগন্যাল ) আদান-প্রদ্দানকারী সৈগ্ঘদের এত 
বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত হতে হয়েছিল। অনেকগুলি রণাঙ্গনের এবং অনেক 
আগি ও ভিভিশনের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনের জন্ত সর্বস্তরে “নমনীয় 
যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। 

যোগাযোগের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল যে সব ব্যাপার তার মধ্যে 
একটি হল যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যায় সৈন্য ও অগ্রিবর্ধা অস্ত্শস্তের অস্তিত্ব, যাকে 
একমাত্র সাক্ষেতিক যোগাযোগ ইউনিটগুলি নিখুত ভাবে কাজ করলে .তবেই 
ক্রমাগত নির্দেশ দেওয়া যেত। পদাতিক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর ইউনিট- 
গুলির মধ্যে সমন্বয় বহুল পরিমাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতার উপর নির্ভর 
করত। 

সিগন্যাল সৈন্যদের লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য 
যোগাযোগের নিশ্চয়তা ত্য করতে হয়েছিল, আবার একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক 
অভিযানের জন্যও প্রস্ততি করতে হয়েছিল, কারণ বিশেষ বিরতি ন! দিয়েই এই 
অভিযান করার পরিকল্পনা করা হুয়েছিল। আয়ত্তগত জনবল ও বৈষয়িক 
সম্পদের ব্যবহারে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠনের পদ্ধতি রচনায়, সমস্ত ইউনিটকে 
যোগাযোগ ব্যবস্থ| যোগানয় এবং সংরক্ষিত শক্তি গড়ে তোলায় তাদের সেরা 


« কুরস্কের লড়াইতে কর্ণেল খ্রিশিন ২৩৫তম ইনফ্যাস্টি, ডিভিশনের ৬৮২ তম আর্টিলারি 
রেজিষেন্টের একটি গোলন্দাজ বাণটেলিয়নের সিগন্ভাল অফিসার ছিলেন । 


২৯২ কুরস্বের বুদ্ধ 


পদ্ধতি বেছে বের করতে হয়েছিল । যথেষ্ট জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ খরচ করে 
এক শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর! ছাড়াঁও আমরা জঙ্গে 
ঈঙ্গে“আক্রমণকালে যাতে তা প্রসারিত করা যায় তাঁর উপযুক্ত সংরক্ষিত শক্তিও 
জড়ো করেছিলাম । 

ঘন অগ্নিবর্ষণ দিয়ে শত্রুর তরফ থেকে ব্যঘাত হ্য্ট করার আশহ। আমাদের 
ভিসাবের মধো রাখতে হয়েছিল কারণ তার ফলে আমাদের যোগাযোগ-ব)বস্থা, 
বিশেষত, তার-যোগাঁযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারঙ | সিগন্যাল সৈন্যদের সামনে 
আর একট! অন্ুুবিধা ছিল এই যে যোগাযোগ মাধ্যমের পরিমাণ কম ছিল, 
যদিও তাঁর উৎপার্দন ক্ষমতা বাড়ছিল । জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের দ্বিক থেকে 
রণাঙ্গনগুলির সিগন্যাল ইউনিটগুলি প্রতিষ্ঠিত শক্তির তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ 
কম নিয়ে চলছিল, তার চলতি লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য স্থানাস্তর-যোগ্য নানা 
বেতার কেন্দ্র এবং সেগুলিকে বিদ্যুত সরবরাহ করার মত বৈদ্যুতিক সম্পদেরও 
ঘাটতি ছিল। 

অপরাপর সৈন্যদের মত সিগন্যাল সৈন্যদেরও যথেষ্ট সময় ছিল নিজেদের 
ও নিজেদের সাজসরগ্াম প্রস্তুত করার, পরিকল্পনাগুলি তৈরি করার, যোগাষে।গ 
ব্যবস্থা খাড়া করার ও তা পরীক্ষা করার । নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের 
পরিকল্পনার উপর এসবের বেশ ছাপ পড়েছিল । 

কুরস্কের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল তা 
বিস্তারিতভানে দেখা! যাক। 

কম্যা্ড পোস্টগুলির অর্থাৎ পরিচালক ঘাটি বেশ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত 
একটি জাল ছিল। রণাঙ্গনগুলির এবং দ্বিতীয় স্তরের কম্যাওড পোস্টগুলি ( সেই 
সময়ে পশ্চাদবত্তাঁ কম্যাণ্ড পোন্টগুলিকে ছ্িতীয় স্তর বা আশিলনের কম্যাণ্ড 
পোস্ট বলা হত ) ছাড়াও ।বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্ট এবং একটি বা ছুটি সহায়ক 
কম্যাণ্ড বা পর্যবেক্ষণ পোস্টও বসান হয়েছিল। ডিভিশন ও বেজিমেপ্টগুলিতেও 
বিকল্প কম্যাণ্ড ও পর্ধবেক্ষণ পোস্ট তৈরি করা হয়েছিল। স্বভাবতই এর ফলে 
সিগন্যাল সৈন্যদের কাজ বেড়েছিল এবং যথেই্ই জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের 
প্রয়োজন হয়েছিল । উদ্দাহরণম্বরূপ ভরোনেখ রণাজনের সৈন্যদের ছটি কম্যাও 
পোস্ট থেকে নিয়ন্ত্রণ কর! যেত-_বৃঝাভ|, মারিনো সোল্ন্থসেভো, ওবোইয়ান, 
ইভনিয়া ও মাস্তর়োভা। 


করস্ধর যুদ্ধ ২৯৩ 


প্রতি-আব্রমপাত্মক অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে রণারঙ্গন ও আতর 
কম্যাপ্ডাররা প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যেকার কম্যাণ্ড পোস্টগুলি ব্যবহার করতেন, 
তারপর মূক্ত এলাকাগুলিতে নব-প্রতিষ্ঠিত কম্যাণ্ড ও পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলিতে চলে 
যেতেন। রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টার্স ৩ বার স্থানাস্তরিত হয়েছিল, প্রত্যেকবার 
১*০-১৫* কিলোমিটার দুরে, আগি হেভকোয়া্টণর্গুলি স্থানাস্তরিত হয়েছিল 
পাঁচ থেকে সাত বার। জহায়ক কম্যাণ্ড ও কম্যাণ্ড পোন্ট একই সময়ে 
স্থানাস্তরিত হত না। সহায়ক কম্যাণড প্রথমে ছু এক বার সরে যেত, কিন্ত 
হেডকোয়াটার্প ( কমণাণ্ড পোস্ট ) যেখানে ছিল সেখানেই থাকত কিছু পরে 
হেডকোয়াটার্স (কম্যাও পোস্ট) সৈন্যদের কাছাকাছি, সহায়ক কম্যাও পোস্টের 
এলাকার মধ্যে চলে যেত। যখন কম্যা্ড পোস্টগুলি স্থানাস্তরিত হতে থাকত 
তখন সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে ধপন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা হত। এইভাবে পর 
পর কম্যা্ড পোন্ট স্থানান্তরিত করার দরুণ নিরবছিন্নভাবে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ কর! 
যেত। 

একথ বলা উচিত যে কুরস্কের লড়াইতে সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলি বৃহত্তর 
ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল। সাধারণত রণাঙ্গনও আমির কম্যাগ্ডাররা সেইখানেই 
থাকতেন । লড়াইয়ের লাইনগুলি থেকে রিপোটও অধিকাংশ সময়ে এইখানেই 
আসত আর এই সব পোস্টগুলি থেকেই সৈন্যদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ 
রক্ষিত হত। 

প্রথম দিকে অগ্রগতির হার উচু ছিলনা-_দিনে ৫-১০ কিলোমিটার । কিন্ত 
পশ্চাদভূমিতে, যেখানে শত্রুর প্রতিরোধ বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেখানে 
এই হার ছিল দিনে ৩৫ কিলোমিটারেরও বেশি । ধোগাযোগ ব্যবস্থাকেও 
একই সঙ্গে তাল রাখতে হত। 

লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় ১৩-শ আম্মির যোগাযোগ ব্যবস্থার সংগঠন 
সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচন! করা যাক। এই আমির প্রতিরক্ষা! ক্ষেত্রের 
ব্যাণ্চি ছিল ৩২ কিলোমিটার । দক্ষিণে এর পাশ্ববর্তী ছিল ৪৮তম আমি, আর 
বামে ৭০তম আমি । ১৬শ আমি গঠিত ছিল ১৭-শ ও ১৮-শ গার্ডস ইনফ্যার্টি, 
পদাতিক কোর এবং ১৫-শ ও ২৯ তম গার্ডস ইনফ্যা্টি, কোর নিয়ে, তাছাড়া! 
৪র্ঘ আাঁমপ্ট আর্টিলারি ( আক্রমণকারী গোলন্দাজ ) কোরকে দিয়ে তাঁকে মদত 
যোগান হয়েছিল । ছুই স্তরে এই প্রতিরক্ষা সংগঠিত »য়েছিল। ২৯তম ও 


২৯৪ কুরস্ের যুদ্ধ 


১৫-* কোর ছিল, প্রথম স্তরে, আর ১৭-শ গার্ডস ও ১৮-শ গার্ডস ছিল দ্বিতীয় 
স্তরে। 

যোগাযোগ রক্ষিত হত তার, বেতার, বিভিষ্ন রকমের বার্তা-বাহক মারফত, 
আত্মরক্ষামূলক পায়ে তারের মাধ্যমে যোগাযোগই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি রচন। 
করেছিল। সেগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য সিগন্যাল সৈন্যরা সহায়ক নিয়ন্ত্রণ 
কেন্্র বসিয়েছিল বাবোলোতিয়েতে এবং লুকোভেখস-এ,। আর চেক পয়েন্ট 
(খতিয়ে দেখার কেন্দ্র) বসিয়েছিল স্মোরোদ-ভোঝি, বেরেজোভেৎস ও 
ভোরোবিয়োভকায় এবং পনিরির দক্ষিণে । সহায়ক যোগাযোগ কেন্দ্র ও চেক 
পয়েপ্টগ্ুলি যোগাযোগের জরুরী খাত তৈরি করেছিল, বিশেষ করে করেছিল শত্রুর 
প্রতিরক্ষার বাম পার্খদেশ জুড়ে । পাশাপাশি কোর ও ডিভিশনগুলির কাজকর্মের 
সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের মধ্যে তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছিল । 

১৩শ আমির কম্যাণ্ড পোস্ট ও প্রত্যেক কোরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত 
হত একটি বা! ছুটি টেলিগ্রাফের খাত ও একটি কি দুটি টেলিফোনের খাতের 
মারফৎ। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্ততিপর্বে স্থাপিত স্থায়ী দণ্ডের উপর 
দিয়ে খাটান তার এবং যখথানিয়মে তৈরি দণ্ডের উপর দিয়ে বা প্রয়োজনে 
অন্য একটা কিছুর সাহায্যে উপর দিয়ে নতুন করে খাটান তারের ব্যাপক 
ব্যবহার করা হত। এইভ|বে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হল যোগাযোগ 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্তরসারণের জন্য উচু দিয়ে ও মাটি দিয়ে নেওয়া! কিছু লাইন 
আলাদা করে রাখা হয়েছিল । বামপার্থদেশে যেখানে শত্রুর প্রধান আঘাত 
আশঙ্কা কর! হচ্ছিল, সেখানকার কোরগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উপর বিশেষ 
নজর দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্টে বাবোলোতিয়ের সহায়ক যোগাযোগ 
কেন্দ্রকে আমির কম্যাণ্ড পোস্টের কেন্দ্রের সঙ্গে পাঁচটি স্থায়ী উচু লাইন এবং 
চারটি মাটি দিয়ে ও ডাগ্ার উপর দিয়ে টানা লাইন দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল । 
কম্যাও পোস্টে সিগন্যাল অফিসারদের কর্মরত রাখা হত। তাদের কাছে তার 
যোগাযোগের সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষিত থাক, যোগাযোগ কেন্ত্র অপর কোনও 
অংশে স্থানাস্তরিত হুলে নতুন লাইন টানার জন্য তা ব্যবহৃত হতে পারত । 
যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণকারী দলগুলির হাতেও প্রয়োজনীয় সাজ- 
সরঞ্জাম রাখা! থাকত । এ সব জিনিসপত্র সংরক্ষিত থাকত সহায়ক যোগাযোগ 
ফেন্্র, চেক পয়েপ্ট ও টেলিফোন চেক পয়েন্টগুলিতে। 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৯৫ 


পেরতোয়ে জ্রাজনোয়ে গ্রামে ১৬শ আগির বিকল্প কমযাও পোস্ট থেকে 
ভার যোগাযোগ ছিল যেন প্রতীকের মত। কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে একটি মান 
উচু তারের লাইন দিয়ে এর সংযোগ ছিল। যখন হেডকোয়াটাস বিকল্প 
কমাণ্ড পোস্টে চলে গেল তখন বিভিন্ন কোরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র 
দৃত্র ছিল রেডিও । আগর বিকল্প কম্যাণ্ড পোস্টকে লুকোভেৎস-এর ও 
ঝাবোলোভিয়ে-র সহায়ক যোগাযোগ কেন্ত্রের সঙ্গে আরও লাইন দিয়ে যুক্ত 
করলে বোধহয় ভাল হত, কারণ তাতে করে তার-যোগাযোগ ব্যবস্থাটিকে 
আরও স্থিতিশীল করা যেত। 

আমি কোরগুলি নিজেদের প্রতিরক্ষা এলাকায় তাদের সমর-গঠনগুলিকে 
ছুই স্তরে বিন্যন্ত করত। তারযোগাযোগের জালও সেখানে যথেষ্ট শাখা- 
প্রশাখায় বিস্তীর্ণ থাকত । উদাহরণ স্বরূপ ১৫-শ ইনফ্যার্টি, কোরের কম্যাণ্ 
পোস্ট তার ডিভিশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত পরম্পরের থেকে দূরে 
অবস্থিত ছুটি মাটি গিয়ে টানা ও ছুটি মাটি ও দণ্ড দিয়ে টান! লাইনের মারফৎ, 
যাতে শক্রর অগ্রিবর্ষণে সব এক সঙ্গে অকেজে! না হয়ে যায়। 

পাশাপাশি ডিভিশনগুলির যোগাযোগ কেন্ত্রগুলি তার যোগাযোগ লাইনের 
সারা সংযুক্ত থাকত। দরকার হলে কোরের যোগাযোগ কেন্দ্র এগুলিকে বিকল্প 
লাইন হিপাবে ব্যবহার করতে পারত । 

৪র্ঘ আস্ট আর্টিলারি কোর ও তার ডিভিশনগ্ুলির (৫ম ও ১২-শ 
আর্টিলারি ডিভিশনের এবং ৫-ম রকেট লঞ্গার ডিভিশনের) শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত 
তার যোগাযোগের জাল ছিল। গোলন্দাজ ভিভিশনগুলির এবং আগি, কোর 
ও ডিভিশনের গোলন্দজ গোঠীগুলির পর্যবেক্ষণের পোস্টসমূহ পদাতিক সৈন্য 
গঠনের কম্যাগ্ডারদের পর্যবেক্ষণ পোস্টের সঙ্গে বা কাছাকাছি থাকত। কাজেই 
পদাতিক ও গোলান্দাজ ইউনিটগুলির কম্যাগ্ডাররা নিজের যোগাযোগ লাইন 
বিপর্যস্ত হলে অপরের ধোগাযোগ,. লাইনকে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে 
পারতেন । 

মেজর জেনারেল আই. এফ. আখরেমেস্কোর নেতৃত্বে ১৩-শ আগির পিগন্তাল 
সৈম্তরা আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের স্থিতিশীলতার নিশ্চম্নতা 
চৃষ্টি করেছিল। শক্রদের কামানের ঘন অগ্রিবর্ষণ ও বিমান আঘাত সবেও এই 
তারযোগাষোগ ব্যবস্থা বিনা ছেদে চালু রেখেছিল ও অবিরাম নিয়ন্ণ বজায় 


২৮৬ কুরকের যুদ্ধ 


থাকার নিশ্চয়তা স্থ্ট করেছিল । 

রেডিও এবং বিভিন্ন রকমের বার্তাবাহীকের মারফৎ ব্যাপক ও শাখা-গ্রশাখায় 
বিভ্ভৃত এক যোগাযোগ ব্যবস্থাও গ্রতিিত হয়েছিল। ১৩-শ আমির ক্যা 
পোস্ট কোরগুলির সঙ্গে একই সময়ে অনেকগুলি রেডিও জালের মারফৎ 
যোগাযোগ রাখত, এই সব রেডিওগুলিকে অল্প শক্তি পরিচালিত রেডিও 
স্টেশনের সাঙ্কায্যে চালু রাখ! হত। আমি হেডকোয়া্টার্সের সঙ্গে ২৯তম 
ইনফ্যার্টি কোরের ভিডিশনগুলির সরাসরি রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল, কারণ এই এলাকাতেই শত্রুর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা কর! হচ্ছিল। 
এর ত্বারা আমি কম্যাণ্ড কেবল কোরের কম্যাণ্ডার ও হেডকোয়াটণর্সের কাছি 
থেকেই খবর পেতে সক্ষম হয়নি, ডিভিশনগুলির কাছি থেকেও সরাসরি খবর 
পেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং লড়াইকে আরও কার্ধকরভাবে পরিচালনা করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । 

গোলম্দাজদের অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্যও রেডিও যোগাযোগ ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৩-শ আমির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডার কোরের গোলন্াজ 
কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে, ৪থ আযাসণ্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাগ্ডারের সঙ্গে এবং 
প্রথম স্তরের গোলন্দাজ ভিভিশনগুলির কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে রেডিও ঘোগাযোগ 
রেখেছিলেন । ১৩-শ আমির গোলন্দাজদের কম্যাগ্ডারের ব্যবহারের জন্য তিনটি 
রেডিও যোগাযোগ জাল তৈরি করা হয়েছিল, এর মধ্যে অস্তভূক্ত ছিল কোর ও 
ডিভিশনগুলির গোঁলন্দাজ কম্যাপ্ডারদের রেডিও স্টেশনগুলি। আমির গোলন্দাজ 
কম্যাণ্ডারের চতুর্থ রেডিও যোগাযোগের জাল বিস্তৃত ছিল নিয়োক্ত ইউনিটগুলির 
অগ্নিবর্ষণ পরিচালনার জন্য, ইউনিটগুলি হল £ ৫-ম আযাঁসপ্ট আটিলারি 
ভিভিশনের ট্যাক্-প্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং আমি হেডকোয়ার্টার্সের 
অধীনস্থ ১-ম আাটি-এয়ারক্র্যাফট আটি'লারি ডিভিশন এবং ২৮৭ তম আন্টি- 
এয়ারক্রাফট আটি'লারি রেজিমেন্ট । 

রেডিও যোগাযোগের এই রকম সংগঠন গোলন্দাজ কম্যাগারকে আক্রমণ- 
কারী শক্র গোষীর মোকাবিলায় দক্ষতার জঙ্গে অগ্রিবর্ষণ পরিচালনায় ও 
গোলন্দাজ সৈম্তদের নিয়ে হকৌশলী চালাচালি পরিচালনায় সক্ষম করেছিল। 

আক্রমণকারী বিমানশুলির কার্য পরিচালন! করার জন্য আক্রমণকারী বিমান 
কোষগুলিয় কম্যাণ্ড বিমানবছুরকে ডাক দিত এবং লক্ষ্যবস্তর দিকে তাদের 


কুরস্তের যুদ্ধ ২৯৭ 


পরিচালিত করতে একটি বিশেষ রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠন করেছিল । 

১৩-শ আমির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের মূল্যায়ন করে একথা বলা যায় 
যে এই সংগঠন আসন্ন লড়াইয়ের বৈশিষ্টযগুলিকে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে 
আগি কম্যাপ্তার ও আগির গোলন্দাজদের কম্যা্ডারের হাতে কেন্দ্রীভূত 
করার প্রয়োজনীয়তাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিল। 

সেপ্টাল, ভরোনেঝ, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের অন্যান্য আমি ও 
কোরের তার ও রেডিও যোগাযোগও যথেষ্ট শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছিল। শক্রর 
ঘন অগ্নিবর্ষণ সত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি বেশ নিয়মিতভাবেই কাজ 
করেছিল । তা সত্বেও একথা ম্বীকার করতেই হবে যে এর সংগঠনে কিছু ত্রুটি ও 
হিসাবের ভূলও ছিল । 

আমাদের মতে ৬ষ্ঠ গার্ডস আমিতে তার-যৌগাযষোগ যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না, 
আমির কম্যাণ্ড পোস্ট এবং ২২ তম গার্ডস ও ২৩ তম গার্ডস ইনফ্যাট্টি 
কোরগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিকল্প লাইন ছিল না । আমি কম্যাণ্ড পোস্ট ও 
সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলির মধ্যে কেবল একটি স্থায়ী উচু দিয়ে টানা লাইনের 
মাধ্যমে যোগাযোগ রাখ! হয়েছিল,আর সেটারযর্ধি গোলমাল হয়ে যেত তো তার 
জায়গা নেওয়ার কিছু ছিল না । ৮৯ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি, ডিভিশন এবং ৯৬ তম 
ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগের লাইনেও কোনও সংরক্ষিত বিকল্প মূল সংযোগ 
ব্যবস্থা ছিল না। 

এই আগির সিগন্যাল ইডনিটকে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অত্যন্ত 
কঠিন অবস্থার মধ্যে কাঁজ করতে হয়েছিল । স্ুুবিপুল ক্ষয়-্ষতির বিনিময়ে শত্রুরা 
প্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে এবং ৩২ কিলোমিটার দূরের পশ্চাদবর্তা 
প্রতিরক্ষা পর্যস্ত পৌছতে সঙ্গম হয়েছিল । আমাদের বাহিনীগুলিকে ও তাদের 
কম্যাণ্ড পোস্টগুলিকেও ম্বভাবতই পিছনে সরিয়ে নিত হয়েছিল। এর ফলে ৭ই 
জুলাই তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্বত্র বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্বেও 
সিগন্াল সৈন্তরা ৫১-তম গার্ডস ইনফ্যান্টি, ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, তাঁদের হেডকোয়া্টার্স আগ্নির বিকল্প কম্যাণড 
পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন ধরে পিছিয়ে আসছিল। ২৩ তম গার্ডস 
ইন্ফ্যা্টি কোরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল ৯ই জুলাই 
থেকে, আর কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে হয়েছিল আরও 
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থাকার নিশ্চয়তা স্থষ্ট করেছিল। 

রেডিও এবং বিভিন্ন রকমের বার্তাবাহীদের মারফৎ ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখায় 
বিস্তৃত এক ঘোগাযোগ ব্যবস্থাও গ্রতিঠিত হয়েছিল। ১৩শ আথির কম্যাণ্ত 
পোস্ট কোরগুলির সঙ্গে একই সময়ে অনেকগুলি রেডিও জালের মারফৎ 
যোগাঁঘোগ রাখত, এই সব রেডিওগুলিকে অল্প শক্তি পরিচালিত রেডিও 
স্টেশনের সাহায্যে চালু রাখা হত। আমি হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে ২৯তম 
ইনফ্যাট্টি, কোরের ভিভিশনগুলির সরাসরি রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল, কারণ এই এলাকাতেই শক্রর প্রধান আঘাতের আশঙ্কা কর! হচ্ছিল। 
এর দ্বারা আমি কম্যাওড কেবল কোরের কম্যাণ্ডার ও হেডকোয়াটার্সের কাছ 
থেকেই খবর পেতে সক্ষম হয়নি, ডিভিশনগুলির কাছ থেকেও সরাসরি খবর 
পেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং লড়াইকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । 

গোলন্দাজদের অগ্রিবর্ষণ পরিচালনার জন্যও রেডিও যোগাযোগ ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৩-শ আগির গোলন্দাজদের কম্যাণ্ডার কোরের গোলন্দাজ 
কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে, ৪থ আযাসণ্ট আর্টিলারি কোরের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে এবং 
প্রথম স্তরের গোলন্দাজ ডিভিশনগুলির কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ 
রেখেছিলেন । ১৩-শ আমির গোলন্দাজদের কম্যাগ্ডারের ব্যবহারের জন্য তিনটি 
রেডিও যোগাযোগ জাল তৈরি করা হয়েছিল, এর মধ্যে অন্তভূক্ত ছিল কোর ও 
ডিভিশনগুলির গোলন্দাজ কম্যাগ্ডাঁরদের রেডিও স্টেশনগুলি। আমির গোলন্দাজ 
কম্যাগ্ডারের চতুর্থ রেভিও যোগাযোগের জাল বিস্তৃত ছিল নিয়োক্ত ইউনিটগুলির 
অগ্রিবর্ষণ পরিচালনার জন্য, ইউনিটগুলি হল: ৫-ম আযাসপ্ট আটি'লারি 
ডিভিশনের ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেন্ট এবং আমি হছেডকোয়ার্টার্সের 
অধীনস্থ ১-ম আযান্টি-এয়ারক্র্যাফট আটি'লারি ডিভিশন এবং ২৮৭ তম আরটি- 
এয়ারক্রাফট আটি'লারি রেজিমেপ্ট। 

রেডিও যোগাযোগের এই রকম সংগঠন গোলন্দাজ কম্যাগ্ডারকে আক্রমণ- 
কারী শক্র গোঠীর মোকাবিলায় দক্ষতার সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ পরিচালনায় ও 
গোঁপন্দাক্গ সৈস্তদের নিয়ে হুকৌশলী চালাচালি পরিচালনায় সক্ষম করেছিল। 

আক্রমণকারী বিমানগুলির কার্য পরিচালন! করার জন্য আক্রমণকারী ব্মান 
কোত্গুলিয় কম্যাণ্ড বিমানবহরকে ভাঁক দিত এবং লক্ষ্যবস্তর দিকে তাদের 
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পরিচালিত করতে একটি বিশেষ রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা! সংগঠন করেছিল । 

১৩-শ আগির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের মূল্যায়ন করে একথা বলা যায় 
যে এই সংগঠন আসন্ন লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে 
আগ্নি কম্যাণ্ডার ও আমির গোলন্দাজদের কম্যাগ্ডারের হাতে কেন্দ্রীভূত 
করার প্রয়োজনীয়তাকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিল। 

সেপ্টাল, ভরোনেক, ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের অন্তান্ত আগ ও 
কোরের তার ও রেডিও যোগাযোগও যথেষ্ট শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছিল। শত্রুর 
ঘন অগ্নিবর্ষণ সত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি বেশ নিয়মিতভাবেই কাজ 
করেছিল | তা সত্বেও একথা শ্বীকার করতেই হুবে যে এর সংগঠনে কিছু ক্রুটি ও 
হিসাবের তূলও ছিল। 

আমাদের মতে ৬ষ্ গার্ডস আমিতে তার-যৌগাযোগ যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না, 
আগ্নির কম্যাণ্ড পোস্ট এবং ২২ তম গার্ডস ও ২৩ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি, 
কোরগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিকল্প লাইন ছিল না । আমি কম্যাণ্ড পোস্ট ও 
সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টগুলির মধ্যে কেবল একটি স্থায়ী উচু দিয়ে টানা লাইনের 
মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল, আর সেটার যদি গোলমাল হয়ে যেত তো তার 
জায়গা নেওয়ার কিছু ছিল না । ৮৯ তম গার্ডস ইনফ্যার্টি ডিভিশন এবং ৯৬ তম 
ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগের লাইনেও কোনও সংরক্ষিত বিকল্প মুগ সংযোগ 
ব্যবস্থা ছিল না। 

এই আমির সিগন্তাল ইডনিটকে লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে অত্যন্ত 
কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল । সুবিপুল ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে শত্রুর! 
গ্রধান প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে এবং ৩২ কিলোমিটার দূরের পশ্চাদবর্তা 
প্রতিরক্ষা পর্যস্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাহিনীগুলিকে ও তাঁদের 
কম্যাণ্ড পোস্টগুলিকেও স্বভাবতই পিছনে সরিয়ে নিত হয়েছিল । এর ফলে ৭ই 
জুলাই তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বজ্জ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্বেও 
সিগন্তাল সৈন্যরা ৫১তম গার্ডস ইনফ্যা্টি, ডিভিশনের সঙ্গে ফোগাযোগের লাইন 
পুনঃ গ্রতিষ্ঠঠ করতে সক্ষম হয়েছিল, তাঁদের হেডকোয়্ার্টার্স আমির বিকল্প কম্যা 
পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন ধরে পিছিয়ে আসছিল। ২৩ তম গার্ডস 
ইন্ফ্যার্টি কোরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল »ই জুলাই 
থেকে, আর কম্যাণ্ড পোস্ট ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টের সঙ্গে হয়েছিল আরও 
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পরে, ১১ই তারিথে। 

৬ষ্ঠ গার্ডস আমির রেডিও যোগাযোগ সংগঠনের ক্রটি দেখা গিয়েছিল । 
তারের লাইনগুলি যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে 
সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত ভার নিতে হয়েছিল বেতার যোগাযোগকেঃ অথচ 
এই কম্যাও্ পোস্টে কেবল একটিই রেডিও স্টেশন ছিল, আর তার উপর দায়িত্ব 
বর্তেছিল ভরোনেৰ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার, ৬ষ্ আমির হেড কোয়ার্টার্স ও আমর 
কম্যাগ্ডার এই তিন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার । ম্বভাবততই একটা স্টেশন 
এত কাজ করতে পারত না, স্লিগন্তাল অফিসার বাধ্য হয়েছিলেন তাড়াতাড়ি 
সহায়ক কম্যা্ড পোস্টে আরও রেডিও স্টেশন বসাতে । 

৬ষ্ঠ গার্ডস আমিতে তার ও বেতার যোগাযোগ ১৩-শ আমির তুলনায় কম 
উন্নত ছিল। কাজেই আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের লড়াইতে তাদের কাজকর্ম কম 
নির্ভরযোগ্য হয়েছিল । তার-যোগাযোগ বিশেষ করে অনেক দেরিতে দেরিতে 
পাওয়া যেত। 

পদাতিক ও গোলন্দাজদের রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়নের মত কষুত্রতর ইউনিট- 
গুলিকেও তার ও বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হত, সেখানে 
বেতারই প্রধান ভূমিকা নিত । 

লড়াই যেহেতু অপেক্ষাকৃত ধোল! জমিতে হচ্ছিল এবং শত্রুর ঘন অগ্রিবর্ষণ 
চালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই সিগন্তাল সৈন্তরা গিরিখাতের ঢালের উপর 
দিয়ে এবং ট্রেঞ্চ ও গলিগুলির ভিতর দিয়ে কেবলের লাইনগুলি বসাঁতে চেষ্টা 
করেছিল। আর যেহেতু প্রত্যেক সিগন্যাল দল তার লাইনটিকে লুকোতে এবং 
সহজে মেরামতযোগ্য রাখতে চেষ্টা করেছিল, কাজেই এক একট! ট্রেঞ্চে প্রায়ই 
১০টা, এমনকি ১৫টা পর্যস্ত লাইন বসেছিল। এর দরুণ আবার কাকে কোনটা 
মেরামত করতে হবে তা বের করা সিগন্যাল দলগুলির পক্ষে কঠিন হুচ্ছিল। 
কাজেই তারা লেবেল বা৷ ফিতে ঝুলিয়ে সেগুলিকে চেনার ব্যবস্থা করত। কখনও 
কখনও রাজে লাইন নষ্ট হত যখন সৈম্র! বিশ্রাম নিতে যেত । অথবা নতুন 
নতুন সাজ-সরঞ্জাম বা কামান বসাঁনর সময়েও লাইনগুলি ক্ষতিগ্রন্ত হত, তবে এ 
ক্ষতি অবশ্তই অনিচ্ছাক্কত তবু সিগন্যাল সৈন্যদের কাজতো৷ আরও জটিল হত । 

শত্রুর অগ্নিবর্ষণে যখন তার ছিড়ে যেত তখন বেতারের ব্যাপক ব্যবহার 
করা হত। সমস্ত রেজিমেপ্ট ও “এবি প্রয়োজনীয় সংখ্যায়। অন্তত 


কুরক্কের যুদ্ধ ২৯৬ 


সর্বনিষ্ন প্রয়োজন মেটানর মত বেতার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায় তার জন 
দেশে বেতার যস্ত্রপাতির উৎপাদন করা হচ্ছিল। প্রতি-আক্রমণাত্মক পর্যায়ে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত করা হচ্ছিল তা৷ উদ্দাহরণ স্বরূপ দেখা যাঁক 
ওয় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির ক্ষেত্রে। ১২-শ ও ১৫-শ ট্যাঙ্ক কোর, ২য় মেকানাইজড 
কোর এবং ৯১তম পৃথক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত এই আগ্নিকে নামান হয়েছিল 
১৯শে জুলাই ওরেলের উত্তরে আক্রমণের সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার জন্ত । একে যে লাইন ধরে নামান হয়েছিল সেই লাইন ধরে যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা রক্ষা কর! হয়েছিল, রণক্ষেত্রে সান কেবল ও দণ্ডের সাহায্যে 
কোরগুলির কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে প্রত্যেক কোরের সঙ্গে যোগাযোগের লাইন 
বসানো হয়েছিল। 

আক্রমণাত্মক অভিযান যখন চলতে লাগল সিগন্তাল 'সৈন্তরা! একটি কেন্জ্রীয় 
লাইন বসাল, তার সামনের প্রান্তে রইল একটি সহায়ক যোগাযোগ পোস্ট। 
এই কেন্দ্রীয় লাইনটি ব্যবহৃত হয়েছিল কম্যাণ্ড ও সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট এবং 
হিতীয় স্তরের, আমির পশ্চাদ্দভাগের হেড কোয়ার্টাসসের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষার জন্য | 

তার যোগাযোগ সংগঠনের এই পদ্ধতি সিগন্যাল ইউনিটগুলির পক্ষে প্রধান 
আক্রমণের গতিমুখে তাদের প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা এবং হত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
সংযোগ গড়ে তোল! সম্ভবপর করেছিল। কিন্ত তাদের লাইনগুলি প্রায়ই 
শত্রুর অগ্নিবর্ষণে নষ্ট হয়ে যেত এবং ন্রিবচ্ছি্ন যোগাযোগ বজায় রাখতে পারতনা, 
ফলত কাজের বেশির ভাগট! পড়ত বেতারের উপর । ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আগ্িতে 
সিগন্যাল সৈম্তরা জেনারেল স্টাফ এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের হেড কোয়ার্টার্সের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্ত তিনটি যেতার যোগাযোগ জাল সংগঠিত করেছিল, 
আগির অনুসন্ধান কাজের ব্যবস্থা করেছিল একটি বেতার জাল এবং পাশাপাশি 
ফৌজদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য করেছিল তিনটি বেতার জাল । গোলন্দাজদের 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও বেতার যোগাযোগের জাল প্রতিষ্ঠা কর! হয্জেছিল। 

ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্দিত কোরের প্রত্যেকের ছুটি করে বেতার জাল ছিল £ একটি 
ছিল গতিশীল রেডিও কেন্্রুগুলিতে কোর হেডকোয়ার্টার্সের জগ্ত, অপরটি ছিল ট্যাঙ্ক 
বেতার কেন্ত্রগুলিতে কোর কম্যাগ্ডারদের জন্য । অন্ুর্নপভাবেই অনুসগ্ধানের 
জন্ত ওগোলন্দাজদ্নের জন্ত বেতার যোগাযোগ জাল সংগঠিত হয়েছিল 


রিও & কুরস্কের যুদ্ধ 


আমিতে ও তার গঠনগুলিতে আক্রষণাত্বক অভিযানের গোটা পর্ধায় জুড়ে 
বেতার যোগাযোগ বিনা গোপমালে চালু ছিল এবং এটাই ছিল নিয়ন্ত্রণের 
প্রধান মাধ্যম । অন্তান্ত আগিতেও বিশেষত ১১-শ গার্ডস আমিতে এ ব্যবস্থা 
সমান কার্ধকরভাঁবে চালু ছিল। ১২ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এর 
কম্যা্ড পোস্টের যোগাযোগ কেন্ত্র ৭৬৪৮টি, অর্থাৎ দিনে প্রায় ২৩৭টি বেতার 
বার্তা প্রেরণ করেছিল। এই একই সময়ের মধ্যে ৮২টি আলাপ হয়েছিল মোট 
প্রায় ৭* ঘণ্টা ধরে (দিনে প্রায় ছু ঘণ্টা করে )। 

রণাঙ্গন ও আগ্মির যোগাযোগ কেন্দ্রগুলির সংগঠনে ততদিনে ট্রান্সমিটারের 
€ বেতার বার্তা-প্রেরক যন্ত্র) কেন্দ্রীভূত ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত আকারে দীড়িয়েছিল। 
এক একটি বার্তা গ্রাহক কেন্দ্রে অনেকগুলি রিসিভার (গ্রাহক যন্ত্র) থাকত, 
সেগুলি একগুচ্ছ মাঝারি শক্তিসম্পন্ন ট্রাম্সমিটারের সঙ্গে তারের লাইন দিয়ে 
যুক্ত থাকত, এই ট্রা্সমিটার গুচ্ছ থাকত কম্যাণ্ড পোস্টের ঘেরের বাইরে। 
এইভাবে বার্তীগ্রাহকথন্ত্র সংগঠিত হওয়ায় একটি ট্রান্ঘমিটারের অনেকগুলি 
বেতার যোগাধোগ জালের সঙ্গ যুক্ত কর! সম্ভবপর হয়েছিল। প্রতিটি জালের 
একটি করে ট্রান্সমিটার গ্রিতে হলে (ট্রান্সমিটারের তথাকথিত বিফেন্ত্রীকৃত 
ব্যবহার) প্রয়োজনীয় ট্রান্সমিটারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত; আর. 
ট্রা্সমিটারের সংখ্যা যেহেতু সীমিত ছিল, কাজেই যথোপযুক্ত রেডিও যোগাযোগ 
চালু রাখা যেত না । 

অতএব দেখ! যাচ্ছে যে কুরস্কের লড়াইতে ডিভিশন স্তরে এবং অনেক 
কোরেরও স্তরে সিগন্যাল সৈন্র। আয়ত্বগত বেতার ব্যবস্থাকে আরও কার্ধকর- 
ভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। 

কিন্ত ব্যুহ-রচিত প্রতিরক্ষার স্তরে তাদের যথেষ্ট অন্থবিধায় গড়তে হয়েছিল 
আক্রমণের ক্ষেত্রগুলিতে বেতার সেটের অত্যান্ত ঘন সঙ্নিবেশের ফলে। উদাহরণ 
স্বরূপ ১১-শ গার্ডস আদ্বির ১৪ কিলোমিটার চওড়া ও ১০-১৫ কিলোমিটার 
গভীর ভেদের এলাকায় প্রায় ৫০০* বেতার সেট ছিল ( তার বেশির ভাগই ছিল 
শট ওয়েভ ), অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটার রণাঙ্গনে প্রায় ৩১০টি রেডিও কেন্্র 
ছিল। এর বেশির ভাগ সেউই ছিল গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ছ কম্যাগ্ডারদের আর 
নীচের স্তরের হেড কোদ্ার্টার্সগুলির। তখনকার দিনে বেতার যন্্রগুলির 
ফ্রিকোয়েছ্দি। ব্যাড সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকবার বিভিন্ন বেতার জালকে একই 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩০১ 


ফ্রিকোয়েন্সি গেওয়! হয়েছিল, এর ফলে স্বভাবতই ব্যাঘাত হত। কাজেই 
ওই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে যাতে বেভ্ভার যোগাযোগ বিপর্বস্ত না হয় তার 
জন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ গোলন্দাজদের কামানের অগ্নি- 
বর্ষণের সময়ে গোলন্দাজ কম্যাগ্ডারদের বেতার কেন্দ্রগ্ুলিকেই কেবল বেতার বার্ড! 
প্রুপন করতে দেওয়া হত । যে সব ক্ষেত্রেতার যোগাযোগ বিন! ছেদে কাজ 
করতে পারত সেখানে বেতারের বাবহার হ্িষিদ্ধ ছিল। 

অব্যাহত বেতার যোগাযোগ বন্থণ পরিমাণে নির্ভর করত গাদা গাঁদা চালু 
বেতার কেন্দ্রের শব্ধ ও গোলমাঁলের মধ্যে থেকে যে কেন্দ্রটির “আওয়াজ” দরকার 
সেটিকে "খুজে বের করতে” রেডিও অপারেটদের দক্ষতার উপরে। 

রেডিও অপারেটররা অনেক সময়েই নিদিষ্ট ঠকঠক আওয়াজ দিয়ে ধরা ও 
পাঠানর যঞ্জ ব্যবহার করতে জানার ফলে মোর্স কোড অনুযায়ী কাজ চালাত । 

অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন শট-ওয়েভ রেডিও কেন্দ্রের সাহায্যে রাত্রে ফোগাযোগ 
ব্যবস্থা চালু রাখা কঠিন এবং অনেক সময়ে অসস্ভব ছিল। বার্তা গ্রহণ ক্ষমতা 
অত্যন্ত কমে যেত এবং গোলমাল বেড় যেত। রাত্রে কাজ করার পক্ষে সবচেয়ে 
সুবিধাজনক ফ্রিকোয়েন্সি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেগুলি দিনের চেয়ে অনেক 
বেশি ভারাক্রান্ত থাকত। ফলত রাত্রে শট-ওয়েভ কেন্ত্র দিয়ে বেতার বার্তা 
আদানপপ্রদান প্রায়ই ব্যাহত হত। 

ততদিনে গোলন্দাজদের নীচের দিকের স্তরগুলি আণ্টাঁশটট ওয়েত বেতার 
কেন্দ্র পেতে শুরু করেছিল। অনেকগুলি কাঠামোগত ও কৃংকৌশলগত ক্রুটি 
থাকলেও এই কেন্ত্রগুলি অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন শর্ট-ওয়েভ কেন্ত্রগুলির চেয়ে অনেক 
ভাল ছিল, দিনের ও বছরের যে কোনও সময়ে ৫-৭ কিলোমিটার পর্যন্ত দুরে 
এর! বিনা! গোলমালে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারত | 

কুরন্কের লড়াইয়ে রণাঙ্গন, আমি, কোর ও ডিভিশনের সিগন্তাল সৈন্যরা 
শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভে বিরাট অবদান করেছিল। তাদের কঠিন কাজ, যা 
অনেক সময়েই করতে হয়েছিল ঘন অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই, মেই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য, 
কাজই বিন! ছেদে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা হট করেছিল । 


লেফটেনাপ্ট জেনারেল 
নিকলোই আ্যার্টিপেক্কো 


এম. এস. সি* 
সরবরাহ ও চজাচজ ব্যবস্থ! 





পপ 
রী রী 


কারী, ্ঃ 

১৯৪৩ সালের বসস্তকালের মধ্যে কুরস্ক এলাকায় যে জটিল পরিস্থিতি হাট 
হয়েছিল তাতে সমস্ত পশ্চাদবর্তা স্তরগুলির ( কেন্দ্রের, রণাঙ্গনের, আমির ও আশ 
পশ্চাদভাগের ) পক্ষ থেকে সরবরাহ সংগঠিত করতে, আহতদের রণাঙ্গন থেকে 
অন্তত্র পাঠাতে ও ক্ষতিগ্রস্ত সাজ-দরঞ্াম মেরামত করতে বিপুল প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয়েছিল। সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সৈম্তরা ততদিনে কুরস্কের 
পশ্চিমে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল অথচ তাদের জিনিসপত্র বহনের গাড়িগুলি 
ভলগা ও ভনে রয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে আবার আলাদা আলাদা করে 
বিভিন্ন জায়গায় পাঠাঁনর জন্ত অপেক্ষা করছিল। তাদের হাসপাতাল ও 
সরবরাহ কেন্দ্রগুলির একটা অল্প অংশই কেবল ইয়েলেখস, লিভনি, ভরোনেক, 
কাস্তোরনেয় ও কুরস্ক পর্যস্ত এগিয়ে ছিল। ছুভর্ণগ্াক্রমে রাস্তা তৈরির যন্ত্রপাতি 
( গ্রেভার, তুষার-লাঙ্গল, রোলার, ট্রাক্টর, বুলডোজার ও সেতু তৈরির যন্ত্রপাতি ) 
সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মালের গাড়িগুলিতে তোল! হয়নি । শীগগিরই এর ফলে 
সৈন্যদের সরবরাহ ব্যাহত হতে লাগল, কারণ ট্রেন থেকে নামবার জায়গ! থেকে 
লড়াইয়ের জায়গায় পৌছনর জদ্ত তাদের ঘন তুষারের উপর দিয়ে চলতে 
হচ্ছিল। আর দুরত্ব কখনও কখনও শত শত কিলোমিটার পর্যস্ত হচ্ছিল। 
তাড়াতাড়ি শুরু হওয়া বসন্তে বরফ গলার দরুণ রাস্তাঘাট অনভিক্রম্য হয়ে 
গিয়েছিল। এমনকি খোড়াও সেই কাদার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না, 


* লেফটেনাণ্ট জেনারেল ( অবসরপ্রাপ্ত) জ্যার্টিপেক্কো! কুরক্ষের লড়হিতে সেপ্টল 
বণালনের লরবরাহ ও চলাচলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 





৩০৪ কুরক্কের যুদ্ধ  . 


মোটর গাড়ি তো দূরস্থান। আক্রমণাত্মক লড়াইতে নিজেদের ক্ষমতার উপর 
অতিরিক্ত চাপ দিতে গিয়ে সৈন্যরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, গোলা-বারুদ. 
জালানি ও খান্ের প্রয়োজন তীক্ষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। 

খাদ্য সমন্তা বিশেষত কঠিন হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সম্পদ ভ্রুত ফুরিয়ে 
গিয়েছিল। সৈন্যদের ঘা! দরকার তার যোগানের ব্যবস্থা তখনও তারা করেনি । 
সেপ্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনকে খাদ্চ ও পশ্ত থাদ্য সরবরাহ করার বোঝাটা 
কেন্দ্রীয় সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার উপর পড়ে গিয়েছিল । অগ্রগামী লাঁইন- 
গুলোতে খাদ্য সরবরাত (দওয়া বিশেষ করে অত্যন্ত কঠিন হচ্ছিল। ৭০তম 
আম্সির কিছু কিছু ডিভিশন দৈনন্দিন পুরো রেশন পাচ্ছিল না! । 

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সরবরাহ ও চলাচলের প্রধান জেনারেল এ. ভি 
থ.ল্যভ মার্চের মাঝামাঝি কুরক্কে পৌছেছিলেন। ওই মাসের শেষ পর্স্ত 
তিনি সৈন্যদের সরবরাহ পৌছনর অত্যন্ত জরুরী সমস্তাটির সমাধান করার জন্য 
সাহায্য করেছিলেন । খাদ্য সরবরাহ কমীরদের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদেযাগ 
অগ্রবততা লাইনগুলিতে অপরিষ্ার্ধ সরবরাহ পৌছনর উপায় আবিষ্কার সম্ভব 
করেছিল । কুরক্ের স্থানীয় অধিবাসীরাও সাহাযা করেছিল। 

সেপ্টাল ও ভরোনেব রণাঙ্গনের অবস্থার দরুণ সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃসংগঠন 
সরবরাহ খাটিগুলিতে সৈন্ত বিনিয়োগের মৌলিক উন্নতি, রেলপথের পরিবহণ 
ক্ষমতা বুদ্ধি, মোটর রাস্তাগুলির মেরামত ও নতুন মোটর রাস্তা নির্মাণ, বৈষয়িক 
সম্পদের মজুত গড়ে তোলা, আহতদের সরান, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক হয়ে 
উঠেছিল । 

সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করা ও চালু রাখা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত 
হয়েছিল কুরম্ক অভিক্ষেপের অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির দ্বারা । 

এই অভিক্ষেপের ভূমি ছিল ২০০ কিলোমিটার চওড়া এবং প্রায় ১৫০ 
কিলোমিটার গভীর, আর এর মধ্যে অস্তরভুত্ত ছিল ওরেল, কুরস্ক ও বেলগোরোদ 
অঞ্চলের কিছু অংশ । মধ্য রুশীয় উচ্চভূমির দক্ষিণাংশ কালো মাটির এবং বন 
ও তৃণভূমির এলাকায় অবস্থিত। থেইম, প্‌সিওল, তিম ও ওস্কোল নদীর 
গিরিখাত ও ব্যাপক উপত্যক! এই দক্ষিণাংশের এদিকে-ওদিকে ছড়ান। নাৎসী 
ঈখলের সময়ে এই এলাকার কৃষি খামার ছাড়াও বনু খাদ্য ও হাক! শিল্পের 
কারখানাকে তারা ধ্বংস করেছিল। 


এ? কুঙন্থের যুদ্ধ ৬৫ 


:. রেলপথ ও মোটগ্ব রাস্তা এধানে যথেষ্ট তৈরি হয়েছিল কিন্তু যক্ো-সিম্ফেকো- 
পোঁল রেঞ্শ লাইন ও মোটর রাস্তা শক্রয্া উত্তরে ও দক্ষিণে কেটে দিয়েছিল । 
এগুলি ছুই রণাঙ্গর্ন' থেফেই বিচ্ছি্ হয়ে গিয়েছিল । ' কাজেই অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ছুয়ে উঠেছিল কান্ভোরণয়ে 'রেল জংশন; যেখান থেকে ট্রেনগুলি কুবস্ক ও 
ল্গোভ যেত সৈপ্টাল রণাজনের সৈম্থদের সরবরাহ দিতে, আর স্তারি ওস্কোল ও 
নোভি ওস্কোলে যেত ভরোনেধা রণাঙ্গনকে সরবরাহ দিতে । 
কুরস্ক অভিক্ষেপের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সমগ্র আধিক জীবনের পুনর্বাসন 
এমন এক সময়ে হচ্ছিল যখন আমাদের যুদ্ধ শিল্প অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ও 
অপরাপর সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে সেনাবাহিনীকে 
৬০ লক্ষ ছোটখাট অস্ত্র, ৬৮ হাজার মটর, ৯ হাজারের বেশি বিমান-প্রতিরোধী 
কামান, ২১ হাজারের উপর ট্যাক্কষের কামান এবং ৪৯ হাজার বিভিষরকম 
আধ্নেয়ান্জ সরবরাহ করা হয়েছিল। গোলাবারুদের পরিমাথ ১৯৪২ সালের 
তুলনায় দ্বিগুণ কর! হয়েছিল। 
জালানি নিয়ে অবস্থাটার অবনতি ঘটেছিল । স্তালিনগ্রাদ থেকে নাৎসীদের 
বিতাড়নের ফলে বাকু ও গ্রজনি থেকে তেল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্ত 
রাস্তাগ্তলি তখনও পুরোপুরি মেরামত হয়নি এবং তেলের ট্যাস্কবাহী গাড়িও 
যথেষ্ট ছিল না। সবচেয়ে বেশি মুক্কিল হয়েছিল বিমান চালনার জালানি 
নিয়ে। আমাদের বেশি অকটেন সম্পন্ন ও কম অকটেন সম্পন্ন গ্যাসোলিন 
মেশাতে হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে এইভাবে নয়মাসে আমরা ২,১০১৫০* টন 
বিমান চালনার জালানি পেয়েছিলাম । 
দেশের খাদ্য পরিস্থিতি যদিও অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবু সশস্ঘ ফৌজ তাদের 
নিয়মিত রেশন পাচ্ছিল । 
ভাষাস্তরে বললে, কমিউনিস্ট "পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণের 
বীরোচিত প্রয়াের কল্যাণে সে বছর অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে ক্রমে উন্নত 
হচ্ছিল এবং ফলত কুরস্কের আগামী লড়াইয়ের জন্ত সশস্ত্র ফৌজকে যথোপযুক্ত 
পরিমাণে সকল রকম জিনিসপব্জ ও খাদ্য সরবরাহের ভাল সম্ভাবন! ন্যাষ্ট 
হয়েছিল। 
সরবরাহ ব্যবস্থ। চালু রাখার জগ্ধ মোটর গাড়ি ও রাস্তা ঘাট ব্যবস্থার পুনঃ 
নং গঠনের গুরুত্ব কম ছিল নাঁ। ১৯৪৩ সালের আগে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
নও 


৮ 


কক কুকের সুস্ধ 


একটি বিগেষ সংস্থ৷ ছিল, ভার নাষ ছিল সেপ্টাল ডিপাউবেন্ট অব অটোযোবিল 
জ্যাওরোভ সাতিসেস (মোটর গাড়ি ও রাস্তার ভু ব্যবস্থার ছন্ত কেন্ত্রীয় 
শ্বিভাগ )। জীত্বনের অভিজ্ঞত! কিন্তু ক্রযাগত এটা স্পট করে তলছিল যে 
ওটিকে বিস্ঞ্ত করা দরকার কারণ মোটর গাড়ি ও রাস্ত। এ ছুটি জিনিসই 
পথকভাবে ত্রশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল । কাজেই সিদ্ধান্ত ছল যে এটিকে 
ভেঙে ছুটি বিভাগ করা৷ হুবে, একটি সেপ্টাল অটোমোকিল ডিপাটমেপ্ট, আর 
একটি. সেপ্টাঁল রোড ডিপার্টমেন্ট ও ছুটির মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ের পিপলস 
কষিলারিয়েটের সেপ্টল ভিপাট মেপ্ট অব হাইওয়েজ অন্তর্ভুক্ত রইল । এই পুনঃ 
সংগঠনের কলাফজ সমস্ত রণাক্গন ও আমিগুলির উপর বর্তাল। এই পদক্ষেপে 
রাস্তা! নির্ধাথ ও কোটর পরিবহণ উত্ভয়্ের উপরই আরও মনোযোগ দেওয়। 
ফভবপর করল। 

জেপ্টাল রণাঙ্ষন এবং আরও কেশি করে ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সরবরাহ 
ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালন নতুন রিজাত রণাঙ্গন ( পরবতাঁ কালের নাম 
সপ রণান ) গঠনের দ্বার! প্রভাবিত ছল । শেষোক্ত রণাঙ্গনের চলাচল ও 
সরবরাস্থের প্রধান ছিলেন জেনারেল ভি আই. তোন্্ুধভ। রেলপথ ও মোটর 
রাস্তার জাল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না থাক! এবং নতুন রণাঙ্গনের আবিভাব 
সরবরা্ ব্যবস্থা চালু রাখায় জটিলত! কৃষ্টি করেছিল তা সত্বেও এই ব্যবস্থা 
সাফল্যেয় সঙ্গেই তাঁর কর্তব্য পালন করেছিল । 

শত্রুকে ক্লাস্ত করে ফেলা ও তারপর আক্রমণাত্মক অভিযানে গিয়ে তাকে 
বিপর্যস্ত করার জন্য সাময়িকভাবে কুরস্ক অভিক্ষেপে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করার 
যে সিদ্ধান্ত সোভিয়েত কম্যাও্ড নিয়েছিলেন তা৷ রণাজনগুলিতে সরবরাহ ব্যবস্থার 
সংগঠনের উপর একট! নিদিষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, প্রত্যেক রণাক্নে আবার 
সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। 

ভরোনেক রণাঙ্গনের কন্ধযাণ্ড ( চলাচল ও সরবরাহের প্রধান জেনারেল ভি 
এন. ্শসত) সরবরাহ ব্যবস্থাকে সংগঠিত করেছিলেন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ চলাচল ও 
ধরবরাহের উপার্গানগুলিকে (যথা, ডিপো, হাসপাতাঞ্,, মেরামত কেন্দ্রকে)গভীরে 
স্তরে স্তরে বিনাস্ত করে। প্রধান সৈন্ খাটিগুলি ছিল কান্তোরণয়ে-নভি ওক্কোল 
লাইনের স্টেশনগুধিতে সম্মখ রণক্ষেত্র ছকে ১০*-১৫* কফিলোষিটার দূরে, 
ভরোনেক রণাঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সম্মুখ রণক্ষেন্জধ থেকে ৩৫*-৪০৭ 


কুরকের বুদ্ধ ৩৬৭ 


কিলোমিটার দুরে । লরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার প্র উষ্ঠানগুলিয় এই স্থান নিরশর 
করা হয়েছিল লড়াইয়ের পরিস্থিতির এবং ভয়োনেৰ রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগের 
রেলপথ ও মোটর রান্ত। ব্যবস্থার চরিত্রের মূল্যায়ন করে। শত্রু আমাকে 
প্রতিরক্ষার গন্ভীরে ঢুকে আসার ক্ষেত্রে এর কতকগুলি স্থবিধা ছিল। 

সেপ্টাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করা 
হয়েছিল যাতে শেষ লোকটি পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য তৈরি প্রতিরক্ষাকারী 
সৈন্যদের সমর্থন দেওয়! যায়। সেই সঙ্গে বেশি বিরতি ছাড়াই সৈন্যবাহিনীর 
প্রতি-আক্রমণে চলে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থাকে তৈরি রাখার 
বন্দোবস্তও কর! হয়েছিল। 

এই উদ্দেশ্তে রণাঙ্গনের ও তাদের আম্মিগ্ুলির সমস্ত এফাস্ত জরুরী সরবরাহ 
স্তরগুলিকে লড়াইয়ের লাইনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । সম্মুখ রণাজন 
থেকে আমিগুপির খাটি ছিল ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে এবং রণা্জনের খাটিগুলি 
ছিল ৭*-১** কিলোমিটার দুরে । রণাঙ্গনগুলির সরবরাহ খাটিগুলির বেশি 
সংখ্যক কেন্দ্রীভূত ছিল কুরস্ক এলাকায় । 

সরবরাহ ব্যবস্থার এই রকম সংগঠনের মধ্যে স্বভাবতই কিছু ঝুঁকি ছিল। 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড শত্রুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভালমত ওয়াকিবহাল 
ছিলেন। কারও সন্দেহ ছিল না যে নাৎসী আক্রমণের সথচীমুখ কুরস্কের দিকেই 
ছিল। আরতার সাফল্য যদি হয় তাহলে সরবরাহ ধাটিগুলি বিপন্ন হয়ে 
পড়বে । সে পরিস্থিতিতে রণাঙ্গনের সৈম্তদের অধিকাংশই ঘেরাও হয়ে যাবে। 
সেই কারণে রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার রোকোসোভন্কি তার নীতিবাক্টির পুনরাবৃত্তি 
করতে পছন্দ করতেন : 

“সৈন্তদের কাজ নয় পশ্চাদভাগের কথা ভাবা, পশ্চাদভাগের কাজ হল সৈন্যদের 
করা, ভাবা ৷ সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত 
করতে হবে, পশ্চাদপসরণের কথা ভাবলে চলবেনা ।” 

পরবর্তী ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল যে, ঝুঁকি নেওয়া যুক্তিযুক্তই হয়েছিল এবং 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠন পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের 
পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছিল, 

কুরস্কের লড়াইয়ের যুদ্ধোত্বর বিশ্লেষকদের কিছু কিছু মনে করেন যে শত্রুর 
আক্রমণ যদি সাকল্যবপ্তিত হত সে অবস্থায় সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনে যে 


৩৪০৮ “কুবি যুদ্ধ 


তাদের সরবরাহ খাটিগুলিক্রে ঠারিয়ে নেওয়ার, পরিকল্পনা ছিলন! এটি এটি বড় 
ফুল ।: আমাদের 2সন্তরা ঘেরাও হয়ে গেক়ো* লে অবস্থার জগ্ত পরিক্ররা রচনা 
করে লা রাখার জন্য সরবরাহ ও চলাচবয বাযস্থার। সংগঠকদেরও, তিরস্কার করা 
হয়েছে । একথা সত্য যে এরকম কোনও পরিকল্পন! :ছিল ন]।₹ 'তর্ুগত দিক 
থেকে.বললে তাদের “লে রকম পরিরুক্ুন! করে .রাখা উচিত ছিল করেল যদি 
এই কারথেও হয় যে প্রত্যেক. রণাক্ধণের তরু থেকে.২** কিলে:মিটার. গ্রঁভীর 
পর্ঘস্ত বন্ধ সংখ্যক ট্রেঞ্চ ও নাঁনা রকমের. প্রতিবন্ধক জমস্থিত গীচটি অথ্র! ছ?টি 
প্রতিরক্ষা! লাইন সংগঠিত করা হয়েছিল । এই লাইনগুলি তৈরি কর! হুয়েছিল 
অনতিক্রময প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে । 

কুরস্কের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের অন্ততম হিসাবে আমি একথার উপর 
জোর দিতে চাই ষে আমাদের সৈন্যদের সমগ্ন কুরস্ক অভিক্ষেপে আমাদের 
প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতার উপর পরিপূর্ণ ও অটল আস্থা ছিল। আর এটাই 
হয়তে। অন্যতম প্রধান কারণ যার দরুণ আমার ও আমার সহকর্মী ভাসতেরও 
আমাদের সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার কোনও “পরিকল্পনার 
কথ! মনেই হয়নি । 

উপরন্ত একথ! আমি আগেই বলেছি যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের চলাচল ও 
সরবরাহ ব্যবস্থার ছক ছিল গভীর পর্যস্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে, 
আর এর থেকে বোঝ! যায় যে লড়াইয়ে প্রতিকূল ধারায় চলে যাঁওয়ার 
পরিস্থিতিকে ও আগে থেকে ভাবা হয়েছিল । 

সেপ্টাল রণাঙ্গনে চলাচল ও সরবরাহের “সবচেয়ে ভারী” উপাদানগুলিও 
( মেরামতির ট্রেন, অপসারণের হাসপাতাল, স্টেশনারি সাজ-সরঞ্ামের ডিপো! 
ইত্যাদি) সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে অনে কট! দূরে কতকগুলি ক্ষেত্রে ৩০* কিলোমিটার 
পর্যস্ত দূরে ছিল। এই সব কারণেই পেধানে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার 
অপসারণের কোনও পরিকল্পনা ছিল ন!। 

অতএব আঁমিগুলির সরবরাহ এলাকার গভীরতার ৮* কিলোমিটার 
(সেপ্টাল রণাক্জন) থেকে ২৫০ কিলোমিটারের মধ্যে ( ভরোনেৰ রণাঙ্বন ) 
হেরফের হয়েছিল। রণাঙজনের সরবরাহ এলাক! বিস্তীর্ণ ছিল, সন্মুখস্থ লাইন 
থেকে ৫*.৪** কিলোমিটারের জন্ত । তার জন্ত যথেষ্ট জায়গা ছিল। কিন্ত 
রেলপথ্থের বাবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়ছিল। উপবুত্ত রেল স্টেশনের 


কুরক্ের যুদ্ধ ৩০৯ 


ঘাটতি ছিল এবং কয়েকটি স্টেশনের ( বধ! রিঝকোঁভোর ) উপ ছু, এমনকি 
তিনটি আমিরও ঘাঁটি বসেছিল। একই কারণে এক আমির সরবরাহ ঘাটি 
প্রায়ই পার্ববর্তা আমির, এমনকি পার্খবর্তা রণাঙ্গনের এলাকার মধ্যেও অবস্থিত 
ছিল (ভরোনেঝ রণাঙ্গনের ৩৮তম আমির সরবরাহ খাটি ছিল সেপ্টাল 
রণাঙ্গনের ৬তম আমির এলাকার মধ্যে)। 

হ্যারোগেজ রেল লাইনগুলি সৈন্যদের সরবরাহ দেওয়ার একট! বড় ভূমিকা 
নিয়েছিল (১৩-শ আমির খণ্ডে, যাঁর চলাচল ও সরবরাহের প্রধান ছিলেন 
জেনারেল জি. এ. কুরনোসোত, এবং ৬৫-তম আমির খণ্ডে যার চলাচল ও 
সরবরাহের প্রধান ছিলেন জেনারেল জি. জি. পেত্রভ)। ৬৫-তম আগ্ষির কম্যাও 
রণাঙ্গনের পাশ দিয়ে চল! ন্যারো-গেজ ল্গোভ-দেরিউজিনো লাইনকে ভালভাবে 
ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ৯টি রেলসেতু মেরামত 
করা হয়েছিল দ্মিত্রিয়েভ, কনিশেভক1 এবং ল্গোভ জেলার জনসাধারণের 
সাহাযে। জোর তুষার গলার সময়েই এই লাইনে গাড়ি চলাচল ফের শুরু 
করা হয়েছিল। পশ্চাদপসরণের সময়ে জার্মানরা অনেকগুলি ইউরোপীয় 
গেজের রেলগাড়ি ফেলে গিয়েছিল, কিন্ভ তারমধ্যে একটিও ইঞ্জিন ছিল ন1। 
৬৫-তম আমির কোনও একজনের মাথায় এসেছিল ৩ টনের জিস-৫ ট্রাকগুলিকে 
রেলগাড়ি টানার ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করার কথা । সেই উদ্দেশ্তে সেগুলির 
রবার টায়ারের জায়গায় রেল লাইনের উপর দিয়ে চলতে পারার উপযুক্ত ব্যাও্ 
লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এইসব “ইঞ্জিনের সাহায্যে 
৬৫-তম আমি ৩১৪৬২ টন সরবরাহ পাঠিয়েছিল ও এইভাবে গ্রাতিদিন ১০*-র 
বেশি ট্রাককে অন্ত কাজের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল । 

১৯৪৩ সালের ৬ই জুন তরোনেৰ রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড স্টেট ডিফেন্স কমিটির 
কাছে স্তারি ওস্কোল থেকে বৃঝাভা পর্বস্ত ৯ কিলোমিটারব্যাপী একটি রেলপথ 
পাতার অন্থযোদন চাইল। অনুমোদন ' পেলে ১৫ই আগস্টের মধ্যে, অথাৎ 
ছু* মাসের মধ্যে এই লাইন পাতার কাজ শেষ করাঁর পরিকল্পনা কর! হল । 
তাতেই একে একটা বিরাট কাঁজ বলে গণ্য করা যেত। আসলে কিন্তু এই 
রেল লাইন আরও তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়েছিল--৩২ দিনের মধ্যে । এই 
নতুন রেলপথ প্রতি-আক্রমণের সময়ে ভরোনেঝ রণাঙ্গনে ও পরে স্তেপি রণাঙ্গনে 
সরবরাহ পৌছে দেওয়ায় সবিশেষ গুরুপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । 


৩১৯ কুরস্কের যুদ্ধ 


কিন্তু সেপ্টাল ও ভরোনেৰ বণাজনের কম্যাণ্ডের প্রধান চিন্তা ছিল টঙ্কি 
রেলপথগুলির পুনঃগ্রতিষ্ঠা, তার মধ্যে ছিল ভরোনেৰ-কান্তোরণয়ে-কুরস্ব-ল্গোত, 
কান্তোরণয়ে স্তারি ওষ্কল-নভি ওস্কল ও অগান্ত রেলপথ । ওরেল ও কুরম্ত 
অঞ্চলের অধিবাসীর! সৈন্তদের খুব সাহায্য করেছিল। লক্ষ লক্ষ কিশোর, 
নারী ও বৃদ্ধ প্রতিদিন রেলপথ নির্মাতা সৈন্যদের সাহাষ্য করতে আসত। 
শত্রুর বিমান আক্রমণ সত্বেও কাজ চালু থাকত। লুফতওয়াফে কারণ কুরস্ক 
লাইনের উপর হাজার হাজার বোম। ফেলেছিল, সেতুগুলি বারংবার ধ্বংস হচ্ছিল, 
সঙ্গে সঙ্গে আবার তৈরি কর! হচ্ছিল। কুরম্ক রেল জংশনটি এমন ভীষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে শহরের উত্তর দিক থেকে একটি ৭ কিলোমিটার ব্যাপী 
ঘোরান রেল লাইন পাততে হয়েছিল। এর প্রভাব সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল। 

সৈন্তবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ও বে-সামরিক ইঞ্জিনিয়ার উভয়েরই কৃতিত্ব শ্বীকার 
করতে হবে, তার! বিপুল সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। তারা 
লুফৎওয়াফের কৌশল দ্রুত বুঝে ফেলেছিল এবং পরবর্তী আখাত কোন দিক 
থেকে আসবে তাও অনুমান করতে শিখে গিয়েছিল। কাঁজেই সম্ভাব্য লক্ষা- 
বন্তর এলাকাগুলির কাছাকাছি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও যস্ত্রপাতিসহ মেরাষত- 
কারী দল জড়ো করে রাখা এবং ফলত বোমাবর্ষণের ছুই বা তিন ঘণ্টার মধ্যেই 
গাড়ি চলাচল আবার শুরু হয়ে যেত। 

বিষান-প্রতিরোধী কামানের গোলন্দাজদেরও গ্রাপ্য কৃতিত্ব নিশ্চয়ই দিতে 
হবে। তারা যোগ্যতার সঙ্গে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছিল 
এবং এ-এ:কামানে সঙ্জিত ট্রেনগুলির নফল চলাচল দিয়ে শত্রুকে ধেণকা 
কিয়েছিল। জার্মান বিমান চালকের সেই ধেঁকায় পড়েছিল ও গুরুতর 
ক্ষয়ক্ষতির সন্মুখীন হয়েছিল। 

শেখর চমৎকার কাজের দরুন ট্রাঙ্ষ লাইনগুলির পরিবহণ ক্ষমতা 
প্রতিদিন এক এক দিকে ছ'খানি থেকে বেড়ে ১৮ হয়েছিল, তারপর ২৪ পর্বস্ত 
উঠেছিল। এর কল্যাণে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে ভ্ুনের মধ্যে কুরন্ক 
অভিক্ষেপে ৩৫৭২ খান! ট্রেন (১৭১, ৭৮৯ টি গাড়ি ) পাঠান হয়েছিল, তাঁর মধ্যে 
ছিল ভারী অস্ত্রশঙ্জ ও জেনারেল ছেও ০:04. সংরক্ষিত শক্তি বহনকারী 
১৪৯৭ ত্রেন এবং প্রায় ১৫০১০** সরবরাহবাহী গাড়ি । 


কুরদ্ধের বুদ্ধ ৬১১ 
মোটর রাস্তাগুলিকেও নুধম করা হয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের 


পর্যায়ের গোড়ায় পেন্টাল ও তরোনেব রণাঙ্গনের প্রত্যেকের ২৫*-৬০০ 
কিলোধিটার ছুটি করে ভাল মোটর রাস্তা ছিল। ১৫, কিলোমিটারের বেশি 
লম্বা লিভনি-ফাতেবর মোটর রাস্তা আত্মরক্ষামূলক লভ়াইয়ের প্রস্তুতিতে 
রণাঙ্গনের রাস্তা প্রস্ততকারীদের দ্বারা পাথর খণ্ড দিয়ে বাধাই করা ছয়। এর 
বাবহারিক গুরুস্থ অবশ্য অন্পই ছিল, কারণ খুব কম ট্রেনই লিভনিতে মাল নাহাত। 
লিভনি থেকে রণক্ষেত্র পর্যস্ত সামান্তই মোটর পরিবহণ হত । 

প্রত্যেক আমির নিজের ব্যবহারের জন্য একটি কি ছুটি রাস্তা ছিল। সেপ্টাল 
রণাঙ্গনে সেগুলির টৈর্ঘ্য ছিল ৫০-৭০ কিলোমিটার এবং তরোনেৰ রণাঙ্গনে 
১৯১৫ কিলোমিটার । 

বর্ধায় মাটির রাস্তাগ্তলি কর্দমান্ত হয়ে ঘেত। সেগুলি যাতে একেবারে 
ভেঙেচুরে না যায় ভার জন্য মোটর গাড়িগুলি সমান্তরাল পথ দিয়ে চালান 
হচ্ছিল। শ্ুকনে। আবহাওয়ায় ঘন ধুলোয় মোটর চালান ফঠিন ছিল। ফলত 
গাড়ির গতি মস্থর হয়ে যেত। রাস্তা মেরামতকারী দলগুলি যানবাহন চলা 
সংগঠিত করত যাতে রণাঙ্গনগামী গাড়িগুলি এক রান্ত ও রগাঙ্গন খেকে 
ফিরতে গাড়িগুলি আর এক রাস্তা ব্যবহার করে। এতে করে গাক্িগুলির 
গতিবেগ বদ্ধি পেক্পেছিল। রাস্তার ধারে ধারে কৃৎকৌশলগত সাছাষ্য 
কেন্দ্র, তৈল সরবরাহকারী স্টেশন ও অন্যান্ত সহায়ফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর! 
হয়েছিল। আমাদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের সময়ে কৃবস্ক বালজে মোটমা্ট 
প্রায় ২০৯০ 04485 বাড়তি ও সমাস্তরাকা রাস্তা তৈরি করা ছুয়েছিল 
এবং সর্বমোট ৪*** মিটারের চেয়ে বেশি ক্র্বযসম্পরন ৬৮৬টি সেতু তৈরি করা 
হয়েছিল । 

সেপ্টাল ও ভরোনেক রণাঙ্গনের প্রত্যেকের মোট প্রায় ৬০** টন মাল 
বহুন-ক্ষমত! সম্পন্ন একটি করে মোটর গাড়ির ঝাশক ছিল। সেগুলি পৃথক 
পৃথক ট্রাক ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত ছিল। তখন ট্রাক ব্রিগেড দূরে থাক, হাফ 
রেজিমেন্টও ছিল না। প্রত্যেক রণাঙ্গনফে তাদের লড়াই-রত্ত ইউনিটগ্রলিফে প্রান 
৫***্টন গোলাবারু?, জালানি ও যন্ত্রপাতি সচল রাখার তেল ও দৈনিক রেশন 
সরবরাহ করতে হত | সরবরাহ ঘি ১**-১৫০7০% ১৭ দৃরদ্ের মধ্যে হত 
তা ছলে যা গাড়িয় সংখ্যা ছিল ভাতে উপরোক্ত পরিমাণ সববরাহ দেওয়া! যেত । 


৩১২ কুরক্বের যুদ্ধ 


গাড়িগুলির ক্কৎফৌশলগত অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল এবং চালকরাও 
যথেষ্ট স্থকৌশলী ছিল। 

এইভাবে কুরম্ক অভিক্ষেপের এই দুই রণাঙ্গনের রাস্তা! ও মোটর গাড়িগুলিকে 
চালু অবস্থায় রাখা হয়েছিল ও আগামী লড়াইয়ের সর্বতোমূখী প্রস্তুতিতে তারা 
অবদান করেছিল। 

বুদ্ধের শুরুত্তে তখনকার মানদণ্ড অনুযায়ী সরবরাহের ভাণ্ডার বেশ বড়ই 
ছিল। এই ছুই রণাঙ্গনে মৌলিক ব্যাসের অন্শত্বগালর জন্ত ২৫ থেকে ৩ পধস্ত 
অগ্নি ইউনিট ছিল, ভারী ব্যাসের অস্তরশস্ত্রের জন্য ছিল ৫ অগ্নি ইউনিট পর্যন্ত । 
মোটরগাড়ি জালানি সেপ্টণল রণাঙ্গনের প্রত্যেক গাড়িকে প্রায় পাচ বার তেল 
ভরার মত ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের প্রত্যেক গাড়িতে প্রায় ছস্বার তেল ভরার 
মত ছিল। থাগ্যসামগ্রীর দিক থেকে ২০-২৫ দিনের পক্ষে যথেষ্ট রেশন ছিল। 

সেপ্টাল রণাঙ্গনের ১৩-শ আমি ও ভরোনেক রণাঙ্গনের ওষ্ঠ আমির 
গোলাবারুদের ভাণ্ডার ছিল সব. চেয়ে বেশি, ৪-৫ অগ্নি ইউনিট । তার বেশির 
ভাগ, অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ সরাসরি কামানের অবস্থিতির জায়গাতেই সরবরাহ 
দেওয়! হয়েছিল। ৰ 

অতএব এই ছুই রণাঙ্গন 'ভাল মতই সরবরাহ পাচ্ছিল। 

চিকিৎস! ব্যবস্থার উপর খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, বড়াই 
হ₹ওয়ার,আগেই আহতদের পশ্চাদভাগে সরিয়ে নিয়ে যেতে হত । আহতদ্দের 
সংখ্যা ছিল অনেক, কারণ বসম্তকালে ভান্বী লড়াই হয়েছিল, রেল চলাচলও 
ভাল ছিলনা, ক্জই আহতদের অপসারণ শম্বকগতিতে চলছিল । এই ব্যাপাব্রে 
বিদ্বান আমাদের সাহাঁধা করেছিল ।, মার্চ থেকে মে মাসের মাঝামাঝির, মধ্যে 
জেনারেল এন এস. ক্ষিপকোর পরিবহণ বিমানগুলি সেপ্টাল ও ভরোনেৰ 
রণাঙ্গজের সরচেয়ে প্রয়োজন্ীয় গোলারারুদ তাছ্ের সরবরাহ করেছিল, ফেরার 
পথে বিমানগুলি আহতদের নিয়ে আসত কেবল সেপ্টাল রণাঙ্গনেই বিমানপ্াথে 
২১১**৯ 'আহতকে অপসারণ করেছিল । এতবড় পরিসরে বিশ্লানে করে আহত 
সরান্র উদ্ধাহরণ যুদ্ধের মধ্যে আর ছিল ন1। 

রশঙ্গনের হাসপাতালগুলি তিনটি স্তরে অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক রণাঙগবের 

হাসপাতান্যে ৯*১৭** রোগী ধরত।, প্রত্যেক রণাঁজন চিকিৎসা কমীদের 
প্রশিক্ষণ-ও পুনঃ শিল্পার উপর থুর নজর .দিয়েছিল। আমিগুলিতে প্রশিক্ষণ 
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সম্মেলন এবং প্রত্যেক হাসপাতালে ডাক্তারদের সম্মেলন হত। উপরস্ত 
সমস্ত আমিতে ও তারপর রণাঙ্গনগুলিতে বড় বড় সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠিত হত । 
তাতে সেপ্টাল মেডিকেল ভিপার্টমেপ্টের ভিপার্টমেপ্ট প্রধান জেনারেল ওয়াই. 
আই ন্মিরণত, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ সার্জেন ভি, এস. লেভিত, 
সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চিফ খেরাপিউটিস্ট অধ্যাপক এম. এস. তোভসি ও 
অপরাপর বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করতেন। এই সব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা 
লড়াইয়ের সময়ে অজিত মেডিকেল অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণ করতেন, চিকিৎসা 
ব্যবস্থার সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি আলোচণ| ও অন্যান্য কাজ করতেন। 

মাঝারি স্তরের চিকিৎস। কর্মীদের, বিশেষত প্র্যাস্টার ব্যাণ্ডেজকারী, রক্ত 
ঢোকানর কমী, চিকিৎস। সংক্রান্ত শরীর চ্চা পদ্ধতির কম, এবং শল্য চিকিৎসা 
সংশ্লিষ্ট নার্সদের প্রশিক্ষণের উপর ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর 
দেওয়া হত। মেডিকেল ব্যাটেলিয়ন ও আমির হাসপাতালগুলিতে তাদের জন্য 
বিশেষ স্কুল সংগঠিত করা হত। 

রণাঙ্গনের প্রথম সারির হাসপাতালগুলিতে ও মেডিকেল-ব্যাটেলিয়নগুলিতে 
ভূগর্ভস্থ অস্ত্রোপচার গৃহ এবং অস্ত্রোপচারের আগের ও পরের বাবহারের 
গৃহগুলির সংগঠনে অনেক কাজ করা হয়েছিল । এই সব ঘরগুলিতে সাধারণত 
চার পাচ স্তরের কাঠ ও ছুই থেকে তিন মিটার মাটি দিয়ে বাধাই ছাদ থাকত। 
রণাঙ্গনের আমি ও সামরিক কাউদ্সিলগুলি চিকিৎসা ব্যবস্থায় যতদুর সম্ভব 
সাহায্য করত, কাজেই কুরস্কের লড়াইয়ের চিকিৎসার যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ের সমস্ত পর্যায়ে ওসর্বস্তরে চলাচল ও সরবরাহ কর্মীদের মধ্যে 
সিপিএসইউ-র সংগঠনগুলি রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাত । উদ্দেশ্ ছিল 
যতখানি সম্ভব মালপত্র সংগ্রহ করে রাখা এবং শত্রু বিমানবাহিনীর কাছ থেকে 
তা যতখানি সম্ভব লুকিয়ে রাখা । পার্টি সংগঠনগুলি ও রণাঙ্গনের রাজনৈতিক 
বিভাগগুলি সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছিল জ্বালানি ও খাম্যসামন্ত্রীর কঠোর 
মিতব্যয়িতার উপর। তারা! আহতদের সম্বন্ধে স্থগভীর বিবেচন! দেখিয়েছিল, 
ছেশয়াচে রোগের বিস্তার বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং 
সৈন্য ও অন্যান্য কর্মীদের পার্টির নির্দেশ ও কয্যাপ্তারদের আদেশ মেনে চলার, 
জন্য উদ্দীপিত করেছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্ভতির সময়ে রণান্গন ও অআগমিগুলির চলাচল ও 
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লরবরাহের প্রধানদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা! ওয়াকিবহাল রাখ! হত। এ ছাড়া 
চলাচল ও সরবরাত ব্যবস্থা বথাবখভাবে চালু রাখা অসম্ভব ছিল। রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ডার ও চিফ অব স্টাফরা চলাচল ও সরবরাহের প্রধানদের বা! তাঁজের সর 
দফতরকে শক্রর ব্যবহারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং আমাঞ্গের কম্যাও 
কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিদ্দিন এবং কখনও কখনও দিনে দুবার খবর 
পাঠাতেন। 

আমাদের রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডার জেনারেল রোকোসোতন্বি বখনই সৈন্যদের 
প্রস্তুতি দেখার জন্য বেরোতেন তখনই চলাচল ও সরবরাহ প্রধানকে সঙ্গে 
নিতেন । এতে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাকেও আরও সৃুঙ্গক্ষভাবে পরিচালন! 
করায় সহায়ক হত। চলাচল ও সরবরাগ্ের সদর দফতর আবার প্রতিদিন 
নিজেদের বিভাগীয় প্রধানদের রণক্ষেত্রের টসম্গঠনগুলির পরিস্থিতি সম্বদ্ধে 
অবহিত রাখত । 

তারপর এল ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাইয়ের অবিস্মরণীয় দিন। অভূতপূর্বতাবে 
তয়ঙ্কর এই লড়াই শুরু হুল ভোর বেলায়, যখন ওরেল ও বেলগোরোদ থেকে 
শত শত প্যানৎসার আমাদের সৈম্গঠনগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিমান 
থেকে আঘাত নেমে এল এবং নাৎসী সৈনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হল। 

যুদ্ধের এই ভীষণ ঘণ্টা ও দিনগুলি আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থার এক ধরনের 
পরীক্ষার কাল ছিল। আর একথা বলতেই হবে যে পরীক্ষা! কঠিন হলেও 
সঙম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছিল। সবচেয়ে প্রথম এর তারিফ করেছিল 
গোলন্দাজরা | সরবরাহ ইউনিটগুলি গড়ে প্রতি কামান পিছু তিন অগ্নি 
ইউনিট করে অগ্রিবর্ধণের জায়গায় পৌছে দিয়েছিল, কতকগুলি ব্যাসের 
কামানের জন্ত গড়ে পাচ অগ্নি ইউনিটও পৌছেছিল। সেপ্টাল রণাঙ্গনের 
ব্যহ-রচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় প্রতি কিলোমিটার সম্মুখ রণক্ষেত্রে ৯২টি ক'রে 
কামান ছিল, কাজেই নাৎসীদের উপর কি পরিমাণ অগ্নি ও ধাতু বধিত হয়েছিল 
ত! কল্পনা কর! কঠিন নয় । শক্রুর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিরত সৈন্যদের 
চলাচল ও সরবরাহের দিক থেকে চমৎকার সমর্থন ছেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের 
প্রস্ততিতে সরবরাহ ইউনিটগুলি যে ভাল কাজগুলি করেছিল তার কল্যাণে 
অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোলাবারুদ সরবরাহে কোনও ছেদ পড়েনি । আমাদের 
গোলন্দাজর। কোনও গোলমাল ছাড়াই কাজ করতে পেরেছিল। যে কোনও 
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মূলো আমাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করার চেষ্টায় শত্রুরা স্ুপের পর স্তুপ ধা 5 খরচ 
করেছিল ৷ হাজার হাজার মৃতদেহ রণক্ষেত্রে ফেলে গিয়েছিল । সোতিয্লেত 
বার! বীরত্বের সঙ্গে সকল আক্ষণ প্রতিহত করেছিল। ওরেল-কুরন্ক খণ্ডে 
৭্লিনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মধ্যে জার্মীনরা ১২ কিলোমিটারের বেশি এগোতে 
পারেনি । বেলগোরোদে ও কুরস্কের মধ্যেকার খণ্ডে পরিস্থিতি কিস্ধ বেশি 
সন্কটজনক ছিল । সেখানে শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষার লড়াই পরিচালন! 
এলাকার গভীরে ঢকে পড়তে পেরেছিল । এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ এখানে 
তারা প্রবল অগ্রিবর্ষণের মুখোমুখী হয়নি, তার প্রধান প্রয়াসের গতিমূখে (৬ 
গার্ডস আম্মির খণ্ডে) কামানের হনত্ব ছিল কিলোমিটার পিছু ২৬, অর্থাৎ ১৩-শ 
আগির খণ্ডের ঘনত্বের এক-চতুর্থাংশ । উভয় ক্ষেত্রেই গোলাবারুদ মজুত যথেষ্ট 
ছিল, কিন্তু খরচ হওয়! গোলার পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পার্থকা ছিল। ৫ই 
জুলাই থেকে ১২ই জুলাইয়ের মধো, অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে, সেপ্ট/ল 
রণাঙ্গন ১,০৭৯ গাড়ি ভর্তি গোলাবারুদ খরচ করেছিল, আর ভরোনেক 
রণাঙ্গন করেছিল ৪১৭ । স্পষ্টতর ছবি পাওয়ার জন্য ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন 
বাসের কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের হিসাবটি দেখ। যাক £ 
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আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর্ধায়ে কুরস্কের পরিস্থিতি বিগ্েষণের সময়ে এই 
অঙ্গুলিকে অগ্রাহথ করা মোটেই উচিত হবে না। 

আব্মুরক্ষানূলক লড়াইয়ের পর্যায়ে সেপ্টাল রণালনের সরবরাহ চালু রাখার 
কাজের হধ্যে একটি শঙ্ষিত মূহূর্ত সম্বন্ধে জামি ছু এক কথা বলতে চাই। 

জার্ধান আক্রমণাজ্জক অভিযানের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ছিনে কিন্তু উচ্চতর 


৩১৬ কুরক্কের যুদদ 


পাস্থ অফিসারের মাথায় ঢুকল যে শত্রুরা ওরেল থেকে কুরন্কের দিকে ভেঙে 
ঢুকতে পারে, কাজেই খাছ, জালানি ও অন্তান্ত মালপত্রের ভাণ্ডার কুরক্কেক্ন পৃবে 
ইয়েলেৎসে যত তাড়াতাড়ি সন্ভব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল হবে। রণাঙ্গনের 
কম্যাগ্ডার রোকোসোতন্ি কিন্তু অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন 
যে সমস্ত ভাণ্ডার সরানোর জগ অবিলদ্বে সকল চলাচল মাধ্যমকে জড়ো করা 
হোক, কিন্ত পূর্ব দিকে নয়, পশ্চিমদিকে ফাতেৰ এলাকায় সরানোর উদ্দেন্তে, 
যে সৈন্যরা.পরিবেষ্টিত হয়ে ষেতে পারে মনে হয় ফাতেঝ তাফের কাছাকাছি। 
আমার মনে হয় এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত, এ থেকে দেখা গেল যে, বখণ 
পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন যে সৈনুদের পরিবেষ্টিত হওয়ার 
আশঙ্কা তাদের কাছাকাছি যত বেশি সম্ভব সরবরাহ জড়ো করা উচিত। 
আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের গতিপথে ১৩-শ ও ৬ষ্ঠ আমির সওবরাহ ব্যবস্থার 
একাংশকে সংরক্ষিত এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্ত পশ্চাদভাগে 
সাধারণ বন্টন অপরিবতিত রাখা হয়েছিল৷ 

অগ্নিবর্ষণের অবস্থানের কাছাকাছি আনা গোলাবারুদের পরিমাণ প্রাতি- 
বোমাবর্ষণের ও আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের গোটা সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। 
সেপ্টাল রণাজন যাতে প্রত্যাঘাত করতে পারে ও বিনা ছেদে ১৫ই জুলাই 
প্রতি-আক্রমণে চলে যেতে পারে তার জন্য ট্রাকে করে বাড়তি গোলাবারুদ 
সরবরাহ নিয়ে আসা হয়েছিল । ভরোনেব রণাঙ্গন ওরা আগস্ট পর্যস্ত প্রতি- 
আক্রমণে চলে যেতে পারেনি, কারণ তাকে সময় মত যথেষ্ট সরবরাহ দেওয়া 
হয়নি । 

রণনৈতিক প্রতি-আক্রমণে আরও অংশ গ্রহণ করেছিল ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের 
ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বাঁমপক্ষের সৈনারা এবং স্তেপি রণাঙ্গনের ইউনিটগুলি। 
এই সমন্ত রণাঙ্গনের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্থ্ে পরিচালিত করা 
হয়েছিল। আমির সরবরাহ এলাকাগুলি ছিল ১** কিলোমিটার পর্বস্ত গভীর, 
জার রণাঙ্গনের এলাকা ছিল ১০* থেকে ১৫* কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর । 
রণাঙ্গন ও আমিগুলির অধিকাংশ সরবরাহের জায়গাগুলি সম্মুখ রণক্ষেত্র থেকে 
৫০-১০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ওয়েস্টার্ন বপাক্গনেয় বামপক্ষ 
এবং ব্রিয়ানত্ক ও স্তেপি রণাঙ্গনের সরবরাহ ভাণ্ডার সেপ্টাল ও তরোনেৰ 
বশাশনের ভ্কাগ্ডারের চেয়ে বড় ছিল। ওদের দন্ত! ও যানবাহনের বলোরত্তও 


' কুর্ক্কের যুদ্ধ ৩১৭ 
বেশি ছিল ।৮ছি়ানন্বপরণাজনের ১০ টি মোটর পরিবহপ..ব্যাটেলিয়ন ছিল, 
সেপি রণাঙ্গনের ' ছিলাখটি | কিন্ত স্তেশি রণাঙ্গনকফে যেহেতু আত্মরক্ষামূলক 
জড়াইতে শুকং সাখাগপ . প্রতি-আক্রমণে যাঁওয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কর্তবাতার 
'দেওয়া-হয়েছিল, স্তাই তাদের শ্হাততে ত্রীকের সংখা! কম বলে প্রমাণিত হল। 
জেনারেল হেড কোকা্্স কাছের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন । শক্র প্যানথ- 
গাধরা হখর প্রোখোকরাজ্যক্কার উপর চেপে আসছিল তধন, জেলারেল পি. এ. 
রোতমিস্ত্রভের ৫ম গার্ডস টাস্ক আমিকে স্তেপি রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নেওয়া 
হ্টছিলন্ভাতার মগ্রসকজি-ছক্ানর জন্য বাধ্য হয়ে ৪০০ কিলোমিটার মার্চ 
করীচলতওপত্আই "প্রসাদ. ঘাড়াইয়ের ক্ষমত! বজায় রেখেছিল ও নির্ধারিত 
কর্তব্য -সম্পাক্গন করেছিল। এসবের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রাপ্য এই আমির 
কম্যাগ্ডারের, তীর সহ্ৃকারীদের এবং ছেভকোয়া্টার্সের। 

আক্রমণাত্বক অভিযানের মধ্যে অনেক গভীরে পর্যস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি 
(ট্যাঙ্ক, কামানবাহী ও .লরি ) মেরামতের সমন্তাটি তার তাৎপর্য মোটেই 
হারায়নি। ফলত, উপরোক্ত তথ্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। 

সাধারণ আক্রমণে চলে যাওয়ার সময়ে রণাঙ্গনগুলিতে সমস্ত মালপজ্রের' 
সরবরাহ বেশ সন্ভোবজনক ছিল। একথা সত্য যে ১৫ই জুলাই নাগাদ সেপ্ট1ল 
রণাঙ্গনে দুই 'অগ্রি ইউনিট গোলাবারুদ ছিল। কিন্তু এটা স্বাভাবিক বলে বিবেচনা 
করা যায় যদি একথ। মনে রাখা যায় যে এই রণাঙ্গন লড়াইয়ের দিক থেকে, 
কোনও ছেদ ছাড়াই ঘাক্রমণাত্বক অভিযানে চলে গিয়েছিল। 

কুরস্কেরলড়াইয়ে যে আগ্নিগুলি শত্রুর প্রধান আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল 
তার! বেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । কুরক্ক অভিক্ষেপ থেকে আহতদের অপসারণ 
মন্থর গতিতে চলছিল, কুরস্কে ও অন্যান্য শহরগুলিতে বু আহত জম! হয়েছিল! 
কুরস্ক কয়েকটি রণা্গনের বিরাট এক হাসপাতাল ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল । 

রণাঙ্গন ও আম্িগুলির সামরিক কাউদ্দিলগুলির পরিচালনায় চলাঁচল ও 
সরবরাহ ব্যবস্থা কুরন্কের মহান লড়াইতে যুদ্ধমান সৈন্যদের যা কিছু দরকার তা 
যোগান দেওয়ার কর্তব্য সসম্মানে সমাধা করেছিল এবং এইভাবে বিজয়লাভে 
বিরাট অবদান করেছিল। সরবরাহ ই উনিটগুলির অক্লান্ত অফিসার ও সৈন্যরা! 
পরবর্তী কালে নীপার অভিমুখে ব্যাপক অগ্রগতিতে সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ 
করেছিল। একটা দৃষ্টান্তমূলক তথ্য হাজির*করা যাক । আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের 


৩১৮ কুরন্কের বুদ্ধ 


একটা পর্যায়ে রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার রোত1৫+১-: ওরেল জস্তিসুখে শক্র সৈল্তরা 
সরে বাওয়ায় ল্গোত এলাকার যে "শৃক্তত।" সৃি হয়েছিল ভার হঘোগ নেওয়ার 
সিদ্ধান্ত করলেন। রপাঙজ্জনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধানকে ৩৬ ছণ্টার মধ্যে 
২৫৯০ সৈল্কের সংরক্ষিত কোর ও তাদের জস্বশস্্রকে ক্রোমি থেকে ল্গোভে 
(১**-১২* কিলোষিটার ) নিয়ে হাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল। কঙ্যাণ্ডার 
বিশেষ করে বললেন যে এক একট! ঘণ্ট! বীচাতে পারলে কর্তব্য সমাধা! করার 
বিশেষ সাহাষ্য হবে। 

অভূতপূর্ব প্রয়াসের বলে ও ব্যাপক উদ্োগ দেখিয়ে মোটর পরিধহণ কর্মীরা, 
বিশেষ করে চাঁলকর! রণাঙ্গনের কম্যাগ্ডারদের নির্দেশ ৩৬ ঘণ্টার বলে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে পালন করেছিল । পথ কর্মারাও তাদ্দের কর্তব্য চমৎকারতাঁবে সম্পাদন 
করেছিল । তার! নিখুত ভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং যাতে দ্বেরীর 
কোনও কারণ ন! ঘটে তার ব্যবস্থা করছিল। 

এই স্থকৌশলী চালাচালি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ফল দিল । এই কোর শক্রদের 
দুর্বল প্রতিরক্ষা ভেদ করল, পশ্চিমদিকে ৪* কিলোমিটারের বেশি এগিয়ে 
গেল, নীপার পার হল এবং শত্রুর কিয়েভ গোষ্ঠীর পিছনে গিয়ে হাজির হল। 

কুরক্কের লড়াইতে যুদ্ধরত রণাজন, আমি, সৈম্তগঠন ও ইউনিটগুলির চলাচল 
সরবরাহ ব্যবস্থার হাজার হাজার কর্মীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, কর্তবোর প্রতি 
তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট দৃষ্টিতঙ্গি, পার্টি সংস্থাগুলির তরফ থেকে চলাচল ও 
সরবরাহের কাজের প্রতি অবিশ্রান্ত মনোযোগ এবং চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় 
কমিউনিস্টদের নেতৃস্থানীয় ভূষিকা--এই সমস্তই সরবরাহ ব্যবস্থাকে তাদের 
কর্তব্য স্ুুসম্পর্ন করতে ও কুরস্কের লড়াইয়ে জয়লাভ অবদান করতে সাহায্য 


কষেছিল। 


কর্ণেল 
বরিস ঝাবেলোক* 


স্াতি 
ন র্‌ ৮ টস 
এটি 
স্ক ৮ 
1 
ছু সু 





অপারেশন সিটাডেলের প্রস্ততিতে নাৎসী কম্যাও শক্তিশালী সৈন্ত সখাবেশের 
পাশাপাশি এক বিরাট বিমানবহুরকে সোভিয়েত জার্মান রণাজনের মধ্যভাগের 
খণ্ডে জড়ো! করেছিল। ১৯৪৩ সালের বসস্তকালে তার! জানানি, ফ্রাব্স ও 
নরওয়ের বিমানের অনেকগুলি স্বোয়াড়ন ওরেল, বেলগোরোদ? ও খারকভ 
এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল, ফলত তারা কুরস্ক বালজে ব্যবহার করার ঠিক 
করেছিল যে ২য় ও ৪র্থ জার্মান বিমান বহুরকে তাদের বিমানসংখ্যা ২০০০-এর 
বেশি হয়ে গিয়েছিল, আর তার মধ্যে ১০০*-এর বেশি ছিল বোমারু বিমান । 

কুরক্ক বালজে এক বিপুল নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযান আশঙ্কা করে 
সোভিয়েত কম্যাওড সেখানকার প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। এই সব ব্যবস্থার একটা বড় ভূমিকা দেওয়! হয়েছিল বিমান প্রতিরোধী 
প্রতিরক্ষাকে, বিশেষত সম্মুখ রণক্ষেত্রের রেলপথগ্জলি, যে গুলি দিয়ে নতুন নতুন 
সৈকু, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জালানি ও অপরাপর সামগ্রী রণক্ষেত্রে অবস্থিত 
আগ্রিগুলিকে সরবরাহ করা হত সেগুলি রক্ষা করার জন্য। এই গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল কুরম্ক অভিক্ষেপের ও পার্বতী এলাকাগ্জলির 
বিমানপ্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ফৌজকে, এর মধ্যে রিয়াঝক্ক-তাঙখতঃ তরোনেৰ- 
বরিলোগ্নেবস্ক এবং খারকত এবং খারকভ ডিভিশনের বিমান প্রতিরক্ষা জেলার 
ফৌজদের উপরও অংশত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । রেলজংশন, সেতু ও রেল- 


* কর্ণেল ঝাষেলোক মহান দেশপ্রেমিক বুদ্ধে বিমান প্রচ্তিরক্ষা। ফৌজের কমাণও ও চীফ 
পদ্দাধিকারী ছিলেন। তিনি এখন সামরিক সাংবাদিক | 
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পথকে রক্ষার জন্য মে ও জুন মাসে এদের হাতে ৫৪৭টি ষাবাঁরি এবং ২১৪টি 
হাষা বিমান-গ্রতিরোধী কামান, ৫৫৮টি বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান ও ১১২টি 
সার্চলাইট এবং ২০০-র বেশি জঙ্গী বিমান ছিল । 

সামগ্রিক রণনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী 
কান্তোরণয়ে কুরস্ক রেলপথ রক্ষায় তাদের প্রধান প্রয়্ান ফে্জীভূত ক্রল। এই 
রেজপথ ঙ্লিছে সেপ্টল 'তরোনেঞ রণাজনের সরবরাহ প্রধানত; লিয়ে: ন্‌ 
হত। মার্চের মাঝামাবি থেকে ভরোনেৰ বরিসোষ্জেবস্ক বিঘান প্রতিক 
( কম্যাগ্ডার মেজর জেনারেল এন. কে. ত্যাসিলিকভ ) ইউনিটগ্লিনা রব 
বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর ১০১তম ফাইটার ডিভিশনের (ঝা ধার £: 'কাঁণল 
এ. টি. কোন্তেস্কো) দ্বারা এটি রক্ষিত হচ্ছিল, তার! রণাঙ্গনের জঙ্গী বিমান শাখার 
সঙ্গে সহযোগিতা! করছিল । 

কুরন্ক অভিক্ষেপে রেলপথগুলি রক্ষাকে আমির বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কর্মরত একটা! ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোল! হয়েছিল । 
এই ব্যবস্থা কখনও কখনও আমির বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের কাঁজেও মদত 
যোগাত। বিমান থেকে অন্সন্ধান এবং বিমাঁন-প্রতিরোধী অন্ত্রশস্ত্র বসানর 
ব্যাপারেও এই নীতি অঙ্ুস্থত হত। 

রণাঙ্গনের এলাকার মধ্যে নাতসী বিমান খুঁজে বের করার জন্য ভরোনেক' 
বরিসোগ্নেবস্ক বিমান প্রতিরক্ষা কম্যাণ্ড বিমান-পর্যবেক্গণ পোস্টের কতকগুলি 
লাইন সংগঠিত করেছিল যা কুরক্কের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সেপ্টল ও ভরোনেৰ 
রণাঙ্গনের বিমান পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল । বিমান 
প্রতিরক্ষ। জেলার প্রধান পর্যবেক্ষণ পোস্ট রণাঙ্জনগুলির প্রধান পর্যযেক্ষণ কম্যাণ্ড 
পোস্টগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তদের বিমান পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে অবহিত রাখত । বিমান-প্রতিরোধী অবস্থানগুলি ও জঙ্গী বিমানের 
স্কোয়াডরনগুলিফে শত্রুর বিমান সন্বদ্ধে সাবধান করা হত রেডিও মারফত ও প্রধান 
বিমানবহরগুলিকে সাবধাঁন করা হত টেলিগ্রাফের মারফৎ। 

জঙ্গী-বিমান ছত্র ও বিমান-প্রতিরোধী রক্ষাব্যবস্থা সংগঠন বিপুলতাবে 
প্রভাবিত হত এই ঘটনার ছার! যে রেল পথ ও রেলপথ ঘটিত অন্যান্য সংস্থাপন 
সন্ধুখ রণাক্ষনের খুব কাছে ছিল। ফলত বিষান প্রতিরক্ষা ফৌজকে শক্র বিমান 
নিকটবর্তী হওয়া সম্পকে সতর্কতা জাপনের সময় অত্যন্ত কম পাওয়। যেত, কাজেই 
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বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত থাকা ছিল অনাতম অপরিহাধ 
শর্ত। আর একটা! ব্যাপার ছিল একে অপর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত বহুংখ্যক 
লক্ষ্যবস্তকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, আর তার জন্য বিমান প্রতিরক্ষা নিয়ে 
ব্যাপকভাবে স্কৌশলী চালাচালির দরকার হত । 

এই কারণে বিমান প্রতিরক্ষার জঙ্গী বিমানগুলি তাদের বিমান ক্ষেত্রগুলিকে 
যে সব লক্ষাবস্তর রক্ষার প্রয়োজন ( রেলপথ, সেতু প্রভৃতি ) সেগুলির যত কাছে 
সম্ভব রেখেছিল। স্থুকৌশলী চালাচালির স্থবিধার উদ্দেশ্যে জঙ্গী বিমান 
রেজিমেপ্টগুলির জন্য কয়েকটি করে বিমানক্ষেত্র দেওয়া হয়েছিল । 

জঙ্গী বিমান ইউনিটগুলিকে আরও সময় দেওয়ার জন্য প্রধান বিমানক্ষেত্র- 
গুলিতে আগে থেকে সতর্কতাজ্ঞাপনের রাডার বসান হয়েছিল। প্রত্যেক 
বিমান রেজিমেপ্টকে তার ঘাটি থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি রেলপথের এক একটা 
অংশের ভার দেওয়া হয়েছিল যাতে জঙ্গী বিমানগুলি যে সব লক্ষ্যবস্তব রক্ষা 
করছিল সেগুলির কাছে পৌছতে তাদের যতটা সম্ভব কম সময় লাগে। 

রেলপথে চলতি বিশেষ ট্রেনগুলিকে জঙ্গী বিমানগুলির দ্বারা আরও 
ভালভাঁবে রক্ষা করার জন্য এইসব গাড়িগুলিতে অতিরিক্ত সনাক্তকরণ চিহ্ন 
থাকত এবং এইসব ট্রেনের গতিবিধির খবরের জন্য স্টেশন মাস্টারদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করা হত । 

জঙ্গী বিমানগুলির রেলপথ রক্ষা করত হয় মাটি থেকে সতর্কতাঁজ্ঞাপনের 
ভিত্তিতে, নয় আকাশপথে টহল দিয়ে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
নেওয়া হত । প্রথম পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হত যখন বিমান পর্যবেক্ষণ বাবস্থা 
শত্রু বিমান আসা ধরতে পারত ও জঙ্গী বিমানদের এমনভাবে সতক করতে 
পারত যাঁতে তাদের আকাশে ওড়ার সময়ে মিলত ও লক্ষ্যবস্ত পর্যন্ত পৌছানর 
আগেই তার! শত্রু বিমানকে বাধা দিতে পারত | দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বাবহৃত হত 
যখন লক্ষ্যবস্তগুলি সন্মুখ রণাঙ্গনের কাছাকাছি থাকত ও লুফৎওয়াফে সক্রিয় 
থাকত | এইসব ক্ষেত্রে জঙ্গীবিমানগুলি হয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট গোটা 
খণ্ডটাতেই টহল দিত অথবা সে সময়ে যে জায়গায় ট্রেনগুলি থাকত সেইখানে 
টহল দিত । 

যখনই ট্রেনগুলি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্ক! থাকত টহুলদার জঙ্গীবিমানগুলি 
তখনই শক্র নিমানের মোকাবিলায় লেগে যেত এবং রেজিমেপ্টাল অথবা! 


চি 
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ভিভিশনাল কম্যাণ্ড পোস্টগুলির নির্দেশে টহলদারির জন্য অন্ত বিষান পাঠান 
হত। শক্র বিমান যদ্দি পথ প্রদর্শক ট্রেনটিকে আক্রমণের কোনও মতলব না 
দেখাত তাহলে তাদের বাধ! দেওয়ার জন্য অন্য বিমান পাঠান হত এবং টহলদার 
জঙ্গীবিমানগুলি পূর্বনিরিষ্ট কাজ করে যেত। 

পরস্পর সহযোগিতায় বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমান বিভাগ এবং সেপ্টাল ও 
ভরোনেখ রণাঙ্গনের জঙ্গী বিমানগুলির জন্য লড়াইয়ের স্তনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ 
করা হয়েছিল। জন্মখ রণাঙ্গনের কাছাকাছি স্থলবাহিনীকে ছত্রচ্ছায়া দিত 
বিমানবাহিনীর যে জঙ্গী বিমানগুলি, তার! শক্র বিমানগুলির মোকাবিল! করত, 
স্থলপৈন্দের ঠিক শিছনের এলাকাগ্লি বিমানবাহিনীর সেই সব জঙ্গী বিমানকে 
দেওয়৷ হত যাদের কাজ হত সংরক্ষিত সামরিক সাজসরঞ্জাম ও সংস্থাপন 
প্রভৃতির দিকে অগ্রসরমান জামান বোমারু বিমানগুলিকে ধ্বংস করা । কার্যকর 
সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জগ্ত তারা বিমান পরিস্থিতি ও তাদের কার্ধকলাপ জঙ্বন্ধে 
খবরাখবর বিশিময় করত, লক্ষ্যবস্ত স্চীত করার মিশানগুলির সমন্বয়সাধন 
করত এবং ধিশাল বিশাঁপ শত্রু বহরগুলিকে ধ্বংস করার জন্য যৌথ অভিযানের 
প্রক্রিয়া নির্বারণ করত । 

বিমান-প্রতিরোবী কামানের অধিকাংশ নিয়োজিত হয়েছিল জঅরচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ রেগপপথ জংশন গুলিতে যথা, তুলা, বিয়াঝস্ক, ইয়েলেৎস, গ্রিয়াঝি, ঝুরস্ক। 
কান্তোরণয়ে, তরোনেঝ, লিমকি ও ভালুইকি-কে এবং সেতৃগুলিকে রক্ষার জন্য । 
উদাহরণস্বরাপ, কুরঙ্ক শত্রু বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষিত হচ্ছিল ৬৪টি মাঝারি 
ও ২৪টি ছক্কা এএ কামান, ৪৫টি ভারী মেশিনগান ও ২৬টি সার্চ লাইটের গ্বারা । 
ত ছা'্ডাও শহরের উপকণ্ঠে মাঝামাঝি ব্যাসের ৪ অথবা ৫টি বিমান প্রতিরোধী 
ব্যাটারি ছিল এবং রেএসেতৃগুলিকে রক্ষার জগ্ ওটি অথবা! ১টি ছোট ব্যাসের 
বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগান নিয়োগ করা হয়েছিল । এই সমস্ত শক্ত রেল 
জংশনগুপিকে ৭ অথবা ৮ পরতের বিমান-প্রতিরোধী কামানের অগ্নিবর্ষণ দিয়ে 
রক্ষা করত, এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের সুইচগুলিকে ও রেলসেতৃগুলিকেও বিমান" 
প্রতিরোধী মেশিনগান দিয়ে রক্ষা করা চত। 

প্রধান রেল জংশন ও সেতুগুলকে বক্ষাকারী বিমান-প্রতিরোধী কাযানের 
ব্যাটারিগুপিকে এমন জায়গায় বসান হত ষাতে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তগুলির পৌছানর 
পথে যতদুর সম্ভব ঘন বিমান-প্রতিরোধী অগ্রিবর্ষণ নিশ্চিত কর! যায়। সবচেয়ে 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩২৩ 


বেশি বিপন্ন খণ্ডগুলিতে অগ্রিবর্ষণের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যাটারিগুলিকে আরও 
কাছাকাছি বসান হয়েছিল । মাঝারি বিমান-প্রতিরোধী কামানের ব্যাটারিগুলির 
মধ্যে এই দূরত্ব ছিল সাধারণত ২ থেকে ৩ কিলোমিটার। বিমান-প্রতিরোধী 
অন্্রশস্মের একাংশ, প্রধানত হাক্কা বিমান-প্রতিরোধী কামান ও বিমান-প্রতিরোধী 
মেশিনগান ব্যবহৃত্ত হত ছোট রল স্টেশন, সাইডিং ও চলতি ট্রনগুপি রক্ষা 
করার জন্য । 

কুরস্কে চলমান বিমান-প্রতিরোধী গোলন্দাজদের লড়াইয়ের গোঠাগ্ডলিকে 
ছোট ছোট রেল স্টেশন, ছোট সেতু, রেলের বিভিম্নরকম সংস্থাপনকে এবং যে সব 
নেশন থেকে ট্রেনে ওঠ ও ট্রেন থেকে নামা হত সেগুলিকে রক্ষা করার 
জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা ১ত। সম্মুখ রণক্ষেত্রের কাছাকাছি রেলের 
বহু সংখ্যক সংস্থাপনের অবস্থিতির দরুন এর প্রয়োজন হয়েছিল । এই চলমান 
গোষ্ঠীগুলিকে যেখানে রেলপথ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে সব জায়গায় জড়ো! হয়ে 
পড়া সৈন্যবাহশ ট্রেনগুঁলিকে রক্ষা করার জন্ত ও গোপনে অতফিত আক্রমণের 
জন্যও ব্যবহার করা হত । 

এই চলমান গোষ্ঠীগুলি সাধারণত হাক্কা বিমান-প্রতিরোধী কামান ও 
বিমান-প্রতিরোবী মোশনগানের ইউনিট দিয়ে তৈরি হত, কখনও কখনও এরা 
মাঝারি বিমান-প্রতিরোধী কামান এ সার্চলাইটের দ্বারা সঙ্জিত খাকত। 
তাদের সঙ্গে উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন ও বহুদুর চলতে সমর্থ গাড়ি ও ট্রাক্টর খাকত। 
উচ্চতর হেডকোয়াটাসপ্রলি কঠক রচিত পরিকল্পনা অন্্যাঁয়ী গোপনে অতকিত 
আক্রমণের পদ্ধতিতে তার! কাজ করত। তাদের অগ্নিবর্ষণ অবস্থানগুলি বাছা 
হত শক্র বিযানের সবচেয়ে সম্ভাবা পথগুলি ধরে । তার! সাধারণত গোপ নতা 
ও ছদ্মবেশ সংক্রান্ত নিয়মগুলি মেনে রাব্রিতে নির্ধারিত জায়গায় বসত । ছুই 
তিনবার সংজ্ঘর্ষের পর তার! সাধারণত নতুন অবস্থানে চলে যেত। 

রেলপথে যোগাযোগকে রক্ষা করার বিমান-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষার অন্যান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল বিমান-প্রতিরোধী সাজোয়া ব্রেনগুলি। ১৯৪৩ সালের 
গ্রী্কালে তুলা, রিয়াবস্ক-তাশ্বভ, ভরোনেঝ-বরিসোগ্নেবঙ্ক ও খারকভ বিমান- 
প্রতিরক্ষা! জেলাগুলিতে ৩৫টি এরকম ট্রেন ছিল। এই ট্রেনগুলি মাঝারি ও 
হাক্কা এ এ. কামান ও বিমান-প্রতিরোধী মেশিনগানে সঙ্জিত ছিল। এতে করে 
তার! মাঝাঁরি ও নীচু উচ্চতায় একক বিমান বা বিমানের ছোট ছোট ঝাকের 


৩২৪ কুরস্কের যুদ্ 


সফল ষোকাবিলা1 করতে সমর্থ হত। কুরম্ক অভিক্ষেপে এগুলিকে ব্যবহার 
করা হয়েছিল রেল ন্টেশন, সাইডিং ও সেত রক্ষার জন্য, রেলপথে চলমান 
গ্রুত্রপূর্ণ ট্রেনগ্ুলিকে রক্ষার জন্, গোপনে অতফ্িতে আক্রমণের জন্য এবং বড় 
বড় রেল জংশনে বিমান প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য । 

পথ-৪লতি সৈলন্বাহ ট্রেনগুলিকে অনেক সময়েই রক্ষা করত তথাকথিত 
পথ-প্রদর্শক ত্রেণের বিমান-প্রতিরক্ষা গোঠীগুলি । এগুলি সাধারণত তৈরি ভন 
হাক্কা কামান ও মেশিনগানে সজ্জিত বিমাশ-প্রতিরোধী মেশিন গান গ্লেটুনগুলি 
নিয়ে! এক একটি গোষ্ঠী ট্রেনের মধ্যেকার দুটি থেকে চারটি খোলা ফ্র্যাটগাড়িতে 
থাঁকত। প্রপান বিমান-প্রতিরক্ষী অস্ত্রশক্গুলি সাধারণত ট্রেনের সামনে 
থাকত, ভ্রযাটগাড়িগুলি একটি থেকে আর একটির সঙ্গে ও ইঞ্জিন ড্রাইভারের 
সঙ্গে টেলিফোনের দ্বারা সংযুক্ত থাকত।। প্রধান কম্যাগডারের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষিত হত রেডিওর মারফৎ। 

বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর লুফৎওয়াফের অঙ্গে কুরস্ক অভিক্ষেপে কঠোব 
লড়াই শুরু ১ল -৯৪৩-এর বসম্তভকালে । লড়াইয়ের নিয়ামক পধায় যত কাছাকাছি 
এল এবং রণাঙ্গনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির উপঝ বোমাবষণের জন শত্র, 
যত ক্রমশ বেশি সংখ্যায় বিমান ব্যবহাব করতে লাগল, এই লড়াই তত তাব্র 
হয়ে উঠপ। মার্চ ও গপ্রলে নাত্জী বিমান বেলপথ "৪ রেলের অন্যা্ প্রধ়ো- 
জনীয় সংস্থাপনের পর ১৭০০ বার হানা দিল, আর মে “জনে «ই সংখা 
৪৩০০-ব উপুর উঠল । 

সেন্টপ *,ভরোনেৰ রণাঙ্গনের তৈঞদের পণ্চাক্ভাগ থেকে যে “কান 
মূলো বিচ্ছিন্ন করার উন্দেশ্তে শত্রু বিমান বাহিনী অপাবারণ মধাধসায় দেখিয়ে- 
ছিল। ইয়েলেৎস ও অন্যা9 রেল স্টেশণগুলিতে ১০-১৮ বার করেহানা দেওয়া 
হয়েছিল । লিসকি স্টেশন ও দনের উপরকার সেতুর উপর মোট ৬০* বিমান 
১৫ বার বোমাবর্ষণ করেছিল । 

শরুদের সোমার বিমান বশেষ করে তীব্র বোমাবর্ষণ করেছিল কুরস্ক' 
কান্তোরণয়ে রেলপথের উপর। বড় বড় বিমান বহরের বোমার ণের মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট বিমানের ঝাঁক বা! এমন কি একক একটি বিমান থেকে বোমা- 
বর্ষণ হত । এমনকি শেরেমিসিনোভো স্টেশনের তৃলনামূলকভাবে ছোট সেতুটির 
উপর ১০ বার হানা দিয়ে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল, আর তাতে ২০*-র উপবু 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩২৫ 


বিমান অংশ নিয়েছিল। কান্তোরণয়ে স্টেশনের উপর বোমাবর্ণ হয়েছিল 
১৬ বার, আর, আক্রমণাত্মক অভিযানের আগের পর্যায়ে কুরষ্ক রেলজংশনের 
উপর ১৫ বার বোমাবর্ষণ হয়েছিল, তাতে মোট ১৩০০-র বেশি বিমান অংশ 
নিয়েছিল। 
এই পরিস্থিতিতে কুরস্ক-কান্তোরনযে লাইনকে রক্ষাকারী বিমান-প্রতিরক্ষা 
শক্তিগুলিকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান বোঝা বইতে হয়েছিল ! এই 
কাঁজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ভরোনেঝ-বরিসোগ্নেবস্ক-এর বিমান-প্রত্িরক্ষা জেলার 
কম্যাণ্ড ওদেরকে একটি বিশেষ কুরস্ক টাক্ক-ফোর্স দিয়েছিলেন, তার নেতৃত্বে 
ছিলেন করেল ভি এস গাভরিলভ, বিমান প্রতিরক্ষা জেলার চিফ অব ন্টাফ। 
বেলপথ প্রতিরক্ষাকারাী জঙ্গীবিমান বহরকেও শক্তিশালী কর! হয়েছিল : টান্ক 
ফোর্স এবং রণাঙ্গনেব নিমান-প্রতিরক্ষা শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
'গঠিত করা হয়েছিল যাতে তার! টান্ব-ফোর্স কম্যাণ্ড এবং রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের 
নঙ্গে পরামর্শ করেই কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারত । 
টাস্ক ফোর্সের সদর দফতর ছিল কুবঞ্চে, তারা অধীনস্থ ইউনিটগুলির যোগাযোগের 
অফিসার এবং সেপ্টাল রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহের প্রধানের সঙ্গে তার 
ও বেতার যোগাযোগ রাখত : সেপ্টাল রণাঙ্গনের চলাচল এ লরবরাহের প্রধান 
টাস্ক.ফোর্সের সদর দফতরকে ট্রেন চলাচল, ট্রেন থেকে নামান, টান অম্পকে 
নিয়মিত খবর সরবরাহ করতেন । ফলত স্টেশনে দাড়ান ও চলতি ট্রেনগুলিকে 
রক্ষার জন্ত সময়মত ব্যবস্থা কর! সম্ভবপর হত । বিমান হানার সম্পর্কে আগে 
থেকে আন্দাজ করে গ্রুপ হেঙকোয়া্টার্স বেলওয়ে কর্মকর্তাদের ট্রেনগুলিকে 
'এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার অথবা বিপজ্জনক মালপত্রবাহণী ট্রেন্ুলিকে 
স্টেশন থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সাবধান করে দিত । 
আমাদের জঙ্গী বিমানগ্তলি এবং বিমান প্রতিরোধী কামানগুলি নাং্সী 
বিমানবহরকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রবল প্রতিরোধের অন্মুখীন 
হয়ে শক্ররা অনেক সংখ্যক পথ প্রদর্শক জঙ্গী বিমান সঙ্গে নিয়ে বিশাল বিশাল 
বোমারু বিমানের ঝাঁকের দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তৃপ্তলির উপর বিপুল 
আক্রমণ করানর কৌশল নিল । উদাহরণ স্বরূপ, ২২শে মে ভোর বেলা শত্রুরা 
৪* টি জঙ্গীবিমান সহ ১৩০ টি বোমারু বিমানকে কুরস্ক রেলন্টেশনের উপর হান 
দিতে পাঠাল। তারা যখন সন্থস্থ লাইনের কাছাকাছি আসতে লাগল তখন 


৩২৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলি বুঝে ফেলল। রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সাবধান করে 
দেওয়! হল যাতে তার! সমস্ত মালবাহী ট্রেনগুলিকে ন্টেশপ থেকে বের করে 
দিতে পারে । শক্র বিমানগুলি যখন আমাদের প্রতিরক্ষার সম্মুথস্থ শাইনে 
পৌছতে যাচ্ছে তখন রণাঙ্গনের বিমান বহরের জঙ্গী বিমানগুলি তাদের 
আক্রমণ করল, কঠোর প্রতিরোধ সত্বেও লুফৎওয়াফে বিমান ঝাঁকের বেশির 
ভাগ লক্ষ্যবস্তর দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, তারা যেই কুরক্কের আরও কাছা- 
কাছি পৌছল তখন ১০১ তম বিমান প্রতিরক্ষা জঙ্গী বিমান ডিভিশন তাদের 
মোকানিলা করল। 

আমাদের বিমানগুলি সাহসিক আক্রমণে শত্রুদের বিমান ঝাঁকগুলিকে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল এবং তাদের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল। 

বিমান পতিরোধী কামানের গোলন্দাজরা« সাহসের সঙ্গে লড়েছিল। যে 
সমন্ত শত্রু বিমান প্রতিরোধ ভেঙে লক্ষ্যসস্তর দিকে এগোতে পারল তাদের 
ভয়ঙ্কর আগুনের মুখে পড়তে হল । এই বিমান হানা থেকে নাৎসীরা তাদের 
ঈপ্সিত ফল পেল না, যদিও এই চেষ্টা কবতে গিয়ে আমাদের জঙ্গী বিমান ও 
বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজদের তাতে তাদের ৬৫টি বিমান খোয়াতে হল। 

কুরম্ক ম্মভিক্ষেপে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ স্বাচ্চ শিখবে 
উঠল ২র! জুলাই । সেদিন কুরস্কেং উপর এক অতি-বিশাল দিমান আ.্রমণ 
রুখতে তাদের ডাক পড়ল। 'এছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কালে লুফৎ- 
ওয়াঁফের বৃহত্বম আক্রমণগ্ডলির অন্যতম | পুরাতন পরাজয়গুলির কথা মনে রেখে 


শাক্ররা এরজন্য পুঙ্থাুপুঙ্খ প্রস্ততি করেছিল । নাৎসী কম্যাণ্ড এ দফে লক্ষা 
হিসাবে নিয়েছিল কুরস্ক জংশনকে সম্পূর্ণ ধংস করা। সেই কারণে তার! 


সোভিয়েত বিমান প্রতিরক্ষাকে পরাস্ত করতে সক্ষম এমন এক বিমান বহর 
তৈরি করতে চাইল ও তার জন্য ওরেল ও স্তালিনো বিমান বন্দর থেকে স্বোয়া- 
ড্রনগুলির অধিকাংশকে তুলে এনে এই লড়াইতে নিয়োগ করল। আক্রমণ 
আগেকার মত এক দ্বিক থেকে শুরু হল না: অনেক দিক থেকে শুরু হল এবং 
পাঁচটি তরঙ্গে ছল। উপরস্তু ধেশাকা দেওয়ার মত স্থকৌশলী চালাচালি ব্যাপক 
ভাবে বাবহৃত হুল, ১৫০ মিটার থেকে ৭০০* মিটার পধন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় 
ওঠ নামা চলতে লাগল । ভোর ৪টা ৩৯ মিনিটে আত্রমণ শুরু হল। ১৩০টি 
বন্ধার ও ৩.টি জঙ্গীবিমানের প্রথম দলটির ৬টি বীঁক ছিল, ৩টি ঝাঁক লক্ষ্যবস্তর 


স্কের যুদ্ধ ৩২৭ 


উপর এল উত্তর দিক থেকে, মার ৩টি এল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে । তাদের বাধা' 
দিতে আমরা ১৬-শ এয়ার আমির ৫৩টি জঙ্গীবিমান এবং ১০১ তম এয়ার 
ডিফেন্মদ ফাইটার ডিভিশনের ৪২ টি জঙ্গীবিমান পাঠালাম । সম্মুখ রণাঙ্গন 
থেকে কুরস্ক পর্যস্ত গোট! এলাকাটায় বিমান সঙ্বর্ষ চলতে লাগল । রণাঙ্গনের 
জঙ্গী বিমানবহরের অপ্রিকাংশ ফাতেঝ-স্বোভোদা লাইনের উত্তরে লড়ছিল, 
আর বিমান 'প্রতিরক্ষার জঙ্গীবিমানগুলি এই লাইনের দ্চিণের লক্ষা বস্তগুলির 
কাছাকাছি লড়ছিল । যৌথ প্রয়াসে তার! শত্রুর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছিল। 
তা সত্বেও প্রায় ৫* টি নাৎসী বিমান লক্ষ্যবস্তর উপর পৌছতে পেরেছিল, কিন্ত 
তাদেরকে ঘন বিমান প্র তরোধী গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 

পরব্তী-তরঙ্গগুলি এসেছিল এক থেকে তিন ঘণ্টার মত সময়ের ব্যবধানে । 
বিমান প্রতিরক্ষা শক্তির পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল চতুর্থ তরঙ্গ, যেটিতে ছিল 
ধারকতভ ও পোলটাঁভা থেকে ৬০০০ মিটার উচু দিয়ে ঠতনটি বাঁকে ওড়া ১০৬ টি 
বোমারু বিমান। তাদের সঙ্গে লড়তে পাঠান ২য় এয়ার আমি ৫৭টি জঙ্গী- 
বিমান ওবোইয়ান এলাকায় শক্রকে আক্রমণ করেছিল। কুরস্কের দক্ষিণ 
প্রবেশ মুখে শক্র বিমানের মোকাবিলা করেছিল ১৬-শ এয়ার আমির ১৩টি 
জঙ্গীবিমান এবং বিমান-গুতিরক্ষার ১৫ টি জঙ্গী বিমান। এই সংজ্বর্ষে আমাদের 
জঙ্গীবিমানগুলি ২০টি শত্রু বিমানকে গ্রলি করে নামিয়ে ছিল, কিন্ত বাকিগুলি 
লক্ষ্যবস্তর উপর পৌছে গিয়েছিল । এই অবস্থায় বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজর! 
শত্রুর আঘাতকে দুর্বল করার স্ধন্ত প্রাণপণে চেষ্টা কবেছিল। বৃহত্তম লক্ষ্যবস্তর 
উপর মগ্রিবর্ষণ কেন্দ্রীভৃত করেছিল বিমাঁন-প্রতিরোধা কামানগুলি, তার ফলে 
তার! নাৎসীদের বাধা করেছিল শকৌশলী চালাচালি করে দ্রুত অগ্রিবর্ষণ 
এলাকার বাইরে চলল যেতে । 

কুরক্কের উপব ২র] জুনের দিনের বেলাকার হানায় অংশ নিয়েছিল ৫৪৩টি 
বিমান (৪২০টি বোমা « ১১৯টি জঙ্গী বিমান )। 

প্রত্যুষে শুরু হওয়া এই নিমাঁন লঙাই মাঝে মাঝে থেমে ছুপুর আড়াইটে 
পর্থস্ত চলেছিল, তারপর সন্ধ্যার পর "থকে নতুন করে প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল । 
জার্মান বিমানগুলি ৩ থেকে ৫-এর ঝাকে, আবার কধনও কখনও একা একাঁও 
ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তর উপর এসে পড়ছিল। তার! সংখ্যায় প্রায় ৩০* ছিল। 
রাত্রের হান। ঠেকানতে প্রধান ভূশিক নিয়েছিল বিমান-প্রতিরোধী গোল- 


৩২৮ কুরক্কের যুদ্বা 


নাজরা এরা তরঙ্গে তরঙ্গে অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ করেছিল এবং 
তাতে করে শত্রদের প্রতিকূল পরিবেশে লড়াইতে বাধ্য করেছিল। দিনের ও 
রাত্রের আক্রমণে শত্রুর প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কুরস্কে তার! ১৪৫ টি বিমান 
হারিয়েছিল, তার মধ্যে ৮১ টি ধ্বংস হয়েছিল বিমান-প্রতি রক্ষা ফৌজের হাতে । 

রেল জংশনের গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল, তবে রেলপথকে মোটামুটি বাচান 
গিয়েছিল, বিমান তানার অল্প পরেই কুরস্কের মধ্য দিয়ে ট্রেন চালান জস্তব 
হুয়েছিল। 

চলমান ট্রেনগুলিকে ধাওয়া কর! ব৷ ছোট ছোট স্টেশনের উপর আক্রমণেও 
শত্রু ফৌজ তার উদ্দেশ্য জিদ্ধি করতে পারেনি । এইগুলি রক্ষা করেছিল গতিশীল 
বিমান-প্রতিরোধী লড়াই চালানর গোষীগুলি। এরা হঠাৎ করে হাজির হওয়ার 
উপাদানটিকে স্বকৌশলে ব্যবহার করেছিল। এদের কার্বকলাপ খুবই ফলগ্রন্ু 
হয়েছিল এবং এরা অনেক সময়ে রেলসংক্রান্ত লক্ষাবস্ত আক্রমণের মতলব ছেড়ে 
দিতে শত্রুদের বাধা করেছিল । 

বিমান-প্রতিরোধী মাজোয়া ট্রেনগুলি লুফত্ওয়াফের রীতিমত ক্ষতি করেছিল । 
আলেক্িয়েভা স্টেশনের উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কেবল একটি 
লড়াইতেই ১২৯তম আ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট আমার্ড ট্রেনে এ.এ কামানের 
গোলন্দাজর! ৪টি জার্মান বিমানকে গুলি করে নামিয়েছিল। 

মার্চ থেকে জুন__-এই চাঁর মাসে কুরস্ক অভিক্ষেপের রেলপথ রক্ষাকারী 
বিমানপ্রতিরক্ষা ফৌজ শত্রুদের প্রায় ৪৭০০ বার হানা প্রতিরোধ করেছিল । 

আক্রমণাত্রক অভিযানের ঠিক আগে শক্র বিমানবাহিনী তাদের 
আক্রমণের ভারট! কুরস্ক অভিক্ষেপের গভীর থেকে সরিয়ে মাঝখানে নিয়ে 
আসতে শুর করেছিল এবং আমাদের গোলাবর্ষণের অবস্থানগুলির উপর ও 
নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ুগুলির উপর ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে বোমা ফেলতে শুরু 
করেছিল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড রণাঙ্গনগুলির বিমান-প্রতিরক্ষা শত্তিগুলিকে 
গভীর পশ্চাদভাগ থেকে সন্মুথস্থ লাইনগুলির কাছাকাছি সরিয়ে আনার ভিতর 
দিয়ে স্থলবাভিনীকে আরও বেশি রক্ষা করতে পেরেছিলেন । এর ফলে বিমান- 
প্রতিরক্ষা ফৌজদের ক্ষমত! বেড়েছিল কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নয়, রণাঙ্গনের 
অন্যান্য সংস্থাপন ও ব্যবস্থাগুলিকে, থা বিমান বন্দর, সরবরাহের রেল জংশন ও 
সংরক্ষিত ভাগ্ডারকেও বিমানছত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে । কুরস্কের লড়াইয়ের আত্মরক্ষা - 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩২৯ 


মূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় পর্যায়েই বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনী এই কর্তব্য পালন 
করেছিল । 

বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর ফলপ্রস্থ ক্রিয়াকলাপ নাৎসী বিমানবাহিনীর 
উদ্দেশ্য সার্ক করতে দেয়নি, নাত্সী বাহিনী রেল চলাচলকে বিপর্যস্ত 
করতে পারেনি, এবং জুলাই ও আগন্টের নিয়ামক লড়াইয়ের জন্তা কৃরস্ক 
অভিক্ষেপে প্রয়োজনীয় জনবল ও বৈধয়িক সম্পদ ভাগ্ডার জড়ো করাও 
বন্ধ করতে পারেনি । সেন্টাল রণাক্জনের চলাচল ও সরবরাহের হেডকোয়াটাস 
কুরস্কে বিমান-প্রতিরক্ষা টাস্ক ফোসেরি লড়াইকে অভিহিত করেছিলেন এই বলে 
যে 'জঙ্গী বিমান ও বিমান-প্রতিরোধী শক্তিগুলির ফলপ্রশ্থ রক্ষণ ও--সবদা 
প্রস্তুত থাকার কল্যাণে রণাঙ্গন যাত্রী ট্রেনগুলিকে ছত্রছায়া দেওয়ার যে লক্ষ্য 
টাস্ক ফোর্সের ছিল তা তারা পূরণ করতে পেরেছিল । ক্ষোনও ট্রেন বিমান 
আক্রমণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সবকিছু অক্ষত অবস্থায় ও খময়মত সরবরাহ 
দেওয়া হয়েছিল । ৬ই জুন থেকে ২২শে ছুলাইয়ের মধ্যে কুরস্ক টাঙ্ক ফোর্স 
ভরোনেৰ ও সেপ্টণল রণাঙ্গনে সরবরাহের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ২০০-র বেশি 
ট্রেনকে রক্ষা করেছিল । 

দেশের বিমাণ-প্রতিরক্ষা! বাতিনী মধ্যখণ্ডে ধেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনে 
রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারেও অমূল্য অবদান 
করেছিল । যোগাযোগের লাইন ও গুরুত্বপূণ সংস্থাপনাগুলি রক্ষী করার প্রধান 
কর্তব্য পালন করা ছাড়াও তার! সাধারণ বিষান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেপ্টাঁল 
রণাঙ্গনের সৈন্যদেরও বিমান সমর্থন দিয়েছিল যখন ওই সৈন্যরা প্রতিরক্ষা 
এলাকায় অবস্থিত ভাচ্ছল সেই সময়ে, তাছাড়া যখন তারা লড়াইয়ে নেমে পড়ার 
ঠিক আগে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়েও তাচ্গের কিছুটা বিমান-সমর্থন 
যুগিয়েছিল। 

তবে, কুরক্কের লডাইয়ে বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাধকলাপ সাধারণত 
সীমাবদ্ধ ছিল অনুসন্ধানী বিমান এ বম্বারের ছোট ছোট দলগুলির মোকাবিলা 
করায়, কারণ লুফ্ষৎ্ওয়াফের প্রধান কাজ ছিল তার স্থলসৈন্যদের বিমান ছত্র 
দেওয়া । জুলাই ও আগস্ট মাসে কুরম্ক অভিক্ষেপে এবং পাশ্ববতী খণ্ডগুলিতে 
বিমান-প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রায় ৯৪০টি শত্রু বিমান হানা রখেছিল। 

সোভিয়েত সৈন্যরা খন এগিয়ে যেতে লাগল মধ্যথণ্ডে বিমান-প্রতিরক্ষা 


৩৪. রবের যুদ্ধ 


বাহিনীর একাংশের তখন ক্রমে ক্রমে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হল সম্মুখ রণাঙ্গনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেতু ও অপরাপর সংস্থাপন 
যেগুলি রপাঙ্গনকে অব্যবহিত সরবরাহ ও রণাঙ্গনগুলির আক্রমণাত্মক অভিযানে 
সাফল্র পক্ষে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে বিমানছত্র দেওয়ার জন্য। 

অতএব, ১৯৪৩ সালের বসন্তে ও গ্রীন্মকালে কুরম্ক অভিক্ষেপে বিমান- 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর লড়াই কুরস্কের এতিহাসিক লড়াইয়ে নাৎসী ফৌজকে পরুন 
করার জন্য সোভিয়েত সশগ্ধ বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
অঙ্গ। 


আলেল্সান্দার ইয়েরশভ 
এম.এস. সি ( ইতিহাস )% 
কমিউনিস্ট পার্টি কুরক্কের 


লড়াইতে সোভিয়েত জনগণের 
জয়ের সংগঠক । 





নাৎসী জার্মানির নিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয়লাভের পথে কুরস্কে 
হিটলারের বাহিনীর বিপধয় এক পথচিন্ক। 

এই লড়াইয়ে সোভিয়েত জনগণের ও তাদের সশশ্বম বাহিনীর জয় কোনও 
হঠাৎ ঘটে যাওয়া স্যাপার ছিলনা, যদিও ইতিহাসের বুর্জোয়া (বক্কৃতি তাই বলে 
থাকে! ধন্তাজ্িক ব্যবস্থার উপর সোভয়েত সামাজিক « রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার শ্রেসকের দ্বারা এ জয় পূর্বনিধারিত ছিল এসং এ জয় আজত হয়েছিল 
কারণ সোভিয়েত জনগণেব নেতৃত্বে ছিল সংগামী কমিউনিস্ট পাট? যে 
তাদের দ্বণ্য শঞ্র লি আপপুহীন সংগ্রামে সংগঠিত « উদ্পীপিত করেছিল । 
ফলত, কুবঙ্কে -সাভয়েত পেনাবাহিনীর ভয়লাভ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ 
আমাদের জয়লাতের মত সমানই যুক্তিযুক্ত ছিল । 

সোভিয়েত সশব্ধ নাঠিশা আ্রীগ্মকালের পড়াহয়ে পৃষ্থান্তপুঙ্থ প্রস্তুতি করেছিল । 
১৯৪৩ সা্বে বসন্তকা:ল যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্তিতি তরি হয়েছিল 
তার দিকে নজর রেখে পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার তাদের জণ্য 
নতুন ও অত্যন্ত 'গুরুনূপূর্ণ কর্তব্য নির্ধারণ করেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল 
শত্রু সৈন্যদের খ্রীক্ম ও হেমন্তকালের মধ্যে স্মোলেনস্ব, সোঝ নদী এস নীপারের 
নিম্ন ও মধ্যাংশের ওপাবে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এবং কুবান 'এপ্াকায় জার্ধান 
অভিক্ষেপকে চু করা । সোভিয়েত বাহিনশকে বলা হয়েছিল বিপুল বাহিনীকে 


* আলেক্সাম্দার এদের শভ সি.পি, এস, ই, সেন্ট নল কমিটির ইনষ্টিটিউট অব মার্কসিছ ম 
এক প্রবীণ গবেষক । 


৩৩২ কুরস্থের যুদ্ধ 


বিচুর্ণ করে নীপারের ইউক্রাইনস্থ পূর্বপার, চাবাস ও মধ্য এলাকাগুলিকে মুক্ত 
করতে । 

পার্টি সোভিয়েত জনগণকে উদ্দীপিত করেছিল এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য 
তাদের প্রয়াসকে ছুগুণ তিনগুণ করতে । পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ভারী 
শিল্পঃ যার উপর সমর সৎপাদণ নির্ভর করত তার কাজকর্মের মৌলিক উন্নতি- 
বিধানের জন্য, গড়ে তুলেছিল সংরক্ষিত শক্তি, উদ্দীপিত করেছিল সোভিয়েত 
জনগণকে নতুন নতুন শ্রমকীত্ি প্রতিষ্ঠা করতে, শক্তিশালী করেছিল সম্মুখ 
রণক্ষেত্র ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যেকার যোগস্ুত্রগুলিকে এবং সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত 
করেছিল শক্তিশালী ও স্থকৌশলী শত্রুর সঙ্গে নতুন নতুন সংগ্রামের জন্য । 
১৯৪৩ সালের ৪ঠ1 এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে পার্টি সংবাদপত্র প্রাভদা লিখেছিল ঃ 
“আমাদের সামনে ভারী যুদ্ধ ও কঠোঁর পরীক্ষা রয়েছে। নাঁৎসী আক্রমণকারীছের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময় লাগবে, বহু আত্মত্যাগ লাগবে এবং সম্মুখে ও পশ্চাপভাগে 
প্রাণপণ প্রয়াসের ও সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের দরকার তবে ।” 

সে বছরের বসস্তকালের যধো কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সামরিক ও 
অর্থ নৈতিক সন্ভাব্য ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিরাট সাফলা অর্জন করেছিল। পার্টির 
নেতৃত্বে এবং যুদ্ধ-পূর্ব পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগুলির জময়ে তৈরি শক্তিশালী 
বৈষয়িক ও কৃংকৌশলগত ভিন্তির উপর নির্ভর করে সোভিয়েত জনগণ পাটির 
দ্বারা [নর্ধারিত কর্তব্য সাফলোর অঙ্গে পালন করতে পেরেছিল এবং পশ্চাদভাগের 
ক্রিয়াকলাপে একটা মৌলিক মোড়ঘোরাঁর অবস্থা নিয়ে এসেছিল । কিন্ত নাৎসা 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুখের ক্রমবর্ধমান পরিসরের দরুন বিপুল পরিমাণ 
জিনিসপত্রের খরচ হচ্ছিল । আগামী লড়াইয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য আরও 
ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান ও গোলাবারুদের প্রয়োজন ছিল। লেনিন বলেছিলেন 
“এমনকি শ্রেষ্ঠতম পেনাবাহিনী, বিপ্লবী আদর্শে সবচেয়ে আস্তরিকভাবে অন্ুরক্ত 
জাতি ও শক্রর দ্বারা অবিলম্বে শিহত হবে যদি তারা যথেষ্ট পরিযাণে অগ্ধশস্্ে 
সজ্জিত না হয়, খাছ সরবরাহ না পায় এবং প্রশিক্ষণ না পায়।” 

রণাঙ্গনের চাহিদা! বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং দেশ তখন অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কাচামালের তীব্র অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল। যথেষ্ট ধাতু পাওয়া যাচ্ছিল 
না। জালানির ঘাটতিরদরুন লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলি ক্ষমতার চেয়ে কম 
উৎপাদন করছিল। বিদ্যুত উৎপাদন কেন্ত্রগুলি নিয়মিত কাঁজ করছিল না । 
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যুদ্ধ শিল্পের উপর এ সবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছিল, সেগুলও ট্যাঙ্ক, বিমান, 
কামান "ও গোলাবারুদ উত্পাদনের ক্ষেত্রে পুরো! ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে 
পারছিল না । যুদ্ধ উৎপাদন বাড়ানর জন্ত পার্টিব কেন্দ্ীয় কমিটি ও রাদ্ট্ীয় 
প্রতিরক্ষা কমিটি প্রধানত জালানি ও ধাতু শিল্পের কারখানা গুলিতে কাজ দ্রুততর 
করার জন্য সোৎ্সাহ ব্যবস্থা নিয়েছিল। ১৯৪৩ সাপের ফেব্রুয়ারি মাসে রাদ্ীয় 
প্রতিরক্ষা কমিটি লোহা ও ইম্পাঁত শিল্পকে অনিল সাহাযা করা সম্বন্ধে গিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল। এতে লোহা ও ইম্পাত কারখানাগুলির কয়লা, বৈছ্যতিক শান্ত 
ও কাচামালের চাতিদা সম্পূণ পূরণের উপর এবং অন্থ যে সব কারখানায় তাদের 
অডার ছিশ সেগুলি যাতে জময় মত পুরণ হয়ে যায় তার উপর জোর দেওয়া 
তয়েছিল। ১৯৪৩ গালের বসন্ত ও গ্রীপ্মকালে ভারা শিল্প ও যুদ্ধশিল্পের 
কারখানাগুলির কাজকমের আর. উন্নতিবিধানের জন্য পাটি ও সরকাব আরও 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 

পাটির কেন্ত্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় কমিটি সমস্ত প্রজাতন্ত্রে ও সমস্ত অঞ্চলের 
পাটি ও সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে অথ নৈতিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দুর করার জন্ত 
আদেশ দিয়েছিল এবং কারখানাগুশির ম্যানেজারদের উৎপাদনের অডা'র পূরণ 
করার জন্য দেশের কাছে তাদের বৃহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল । 
চেলি বিয়ানস্ক অঞ্চল সম্বন্ধে রাষ্থ্ীয় প্রতিরক্ষা কমিটির গিদ্ধাস্তকে নমুশান্বরূপ 
বলা যায়। এ কথা সুবিদ্িত যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষা- 
শিল্পকে সরবরাহ দেওয়ার প্যাপারে উরাল অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, 
এবং একে যথার্তাবেই পোভিয়েত অগ্লাগার বলা হত! পাটির দ্বারা নির্ধারিত 
গুরুত্বপূণ কর্তব্য সম্পাঁদনে চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের কমিউনিস্টর! অনেক কিছু 
করেছিল । ম্যাগনিতোগোরস্ক ও বল্তুস্ত ধাতু কারখানাগুলি উচ্চ মিশ্রইস্পাতের 
ডজন ডজন নতুন ধরনের উৎপাদন সংগঠিত করেছিল, যার ফলে বিমান 
ও ট্যাস্ক শিল্পের ধাতুর চাতিদা আরও বেশি করে মেটান সম্ভবপর হয়েছিল। 
১১৪২ সালের ১১ মাসে লোহা ও ইম্পাত শিল্পের মোট উৎপাদন ১৯৪১ সালের 
অঙ্বের চেয়ে ১০০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা সত্বেও এই অঞ্চল ধাতু 
উৎপাদনে ১৯৪২ সালের পরিকল্পনা পুরণ করতে পারেনি । ১৯৪৩ সালের 
জানুয়ারি মাঁসে পার্টির আঞ্চলিক কমিটির পুর্ণাঙ্গ মধিবেশনে লোহা ও ইম্পাত 
শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হল। দেশ ও রণাঙ্গনগুলি কমিউনিস্টদের 
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কাছে যে নতুন ও বৃহত্তর দাবি রেখেছে তা পূরণে নিজেদের নিরিষ্ট কর্তব্য তার! 
স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করেছিল । কিন্তু এই কর্তব্য সম্পাদন অনেকখানি মস্থরগতি 
হয়ে পড়েছিল কারণ লোহা ও ইম্পাত কারখানাগ্ুলি কুজনেতস্ক বেসিন থেকে 
কোকিং কয়লার ও চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চল থেকে জালানি কয়লার সরবরাহ 
নিয়মিত পাচ্ছিল না। চেলিয়াবিনস্ক ও কোপেইস্ক-এর কয়লা! খনিগুলি ভালভাবে 
কাজ করছিল না এবং ১৯৪৩ সালের প্রথম চারমাসে তাদের পরিকল্পন 
পূরণ করতে অক্ষম হয়েছিল। উপরন্ত, কয়লা সরবরাহ নিয়মিত ছিল না। 
এই সমস্তই উৎপাদন ব্যাহত করছিল এবং ফলত ক্ষমতার উচ্চতম স্ত্রর থেকে 
হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল । ২১ শে এপ্রিল রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এক 
বিশেষ প্রস্তাব গহণ করেছিল যাতে চেপ্রিয়াবিনস্ক আঞ্চলিক পার্ট কমিটি ও 
কয়লাখনি ম্যানেজারদের লোহ৷ ও ইম্পাত শিল্পকে কয়লা সরবরাহ বাড়ানর জন্য 
কঠোর আদেশ দেওয়! হয়েছিল যাতে ওই জব কারখান পর্ণক্ষমতাঁয় উত্পাদন 
করতে পারে। 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রেল চলাচলের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিণ। 
“পার্টি এই অভিমত প্রক্গাশ করেছিল যে পারবহুণ ব্যবস্থায় সুদক্ষ কাজের জন্ট 
কঠোর শৃঙ্খলা অপরিহার্য । পরিবহণ ব্যবস্থায় কঠোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য 
সোভিয়েত ইউনিয়নের স্প্রীম সোভিয়েতের সভাপাঁতিমগ্ডলী ১৯৪৩ সালের 
১৫ই এপ্রিল ডিক্রি জারি করে রেলব্যবস্থাকে সামরিক আইনের অধীনস্থ করেন। 
এইভাবে যুদ্ধের গোটা সময়কালের জন্য সমস্ত রেলকমাকে মোতায়েন রাখার 
ব্যবস্থা হয়েছিল ও তাদের কাজের নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল । ৮ই 
মে'র ডিক্রি পরিবহণকে সামরিক আইনের আওতায় এনেছিল। ২৫ শে এপ্রিল 
কাউন্সিল অব পিপলস্‌ কমিসারিয়েট রেলকর্মীদের শৃঙ্খলাসংক্রাস্ত নিয়মকান্ুন 
মঞ্জুর করেছিল। গাীক্মকালের লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য এই সমস্ত বাবস্থা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গ্রাভদা লিখেছিল, “পরিবহণ ব্যবস্থায় সামরিক শৃঙ্খলা, উচ্চ- 
পদস্থদের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য এবং রেলকমাঁদের দ্বারা সামরিক কায়দায় 
নির্দেশ পালন লালফৌজকে সাহায্য করবে শক্রকে নতুন বিপর্যয়কর আঘাত 
দিতে এবং জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করতে ।” 
ভারীশিল্পের কারখানাগুলির ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ ছাড়াও পার্টি ও সরকার নির্মাণ কার্ষের এবং ব্লাস্ট ও ওপেনহার্থ ফানেস, 
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রোলিং মিল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কয়ল! ও আকরের খনি ও রেলপথ তৈরির 
এক ব্যাপক কর্মকাগ্ড শুরু করল। ১৯৪৩ সালের মোট লগ্মির প্রায় ৭৫ শতাংশ 
যোগান দেওয়ার ঠিক হল যুদ্ধশিল্ে, লোহা! ও ইম্পাতে, এঞ্জিনিয়ারিং এবং 
জ্রালানির বিদ্যুতে, রাসায়নিক ও রবার শিল্ের কারখানায় এবং পঞ্জিবহণ 
ব্যবস্থা তৈরিতে । লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কয়লা খনি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
নির্মাণের ব্যয় ১৯৪২-এর তুলনায় দিগুণ কর! হল, পূর্বাঞ্চলে নিশ্নাণকার্য বিশেষ 
রে ব্যাপকভাবে কর! হতে লাগল, এই এলাকাগুলি রণাঙ্গনগুলির ও যুদ্ধশিল্পের 
জন্য প্রধান সরবরাহ খাটি হয়ে দাড়াল। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে চুসোভা 
কারখানায় বিশাল এক নতুন ব্লাস্ট ফারন্েস চালু কর! হল এবং ফেব্রুয়ারি মাসে 
চেলিয়াবিনস্কের লোহা ও ইম্পাত কারখানার প্রথম অংশ চালু হল। 
নাৎসী বর্বররা যেসব কারখান! ধ্বংস করেছিল সেগুলির পুনবাসনের জন্ত 
পার্টি জরুরী ব্যবস্থা নিল। মুক্ত এলাকাগুলিতে কারখানাগুলির সমরোপকরণের 
উৎপাদন দ্রুত সংগঠিত করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় পাটি ও 
প্রশাসনিক সাংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিল। স্তালিনগ্রাদ পরিবেষ্টনকারী শত্রু সৈন্ত- 
দলকে বিপধন্ত করার পর এক মাপেরও কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা 
কমিটি স্তালিনগ্রাদ ট্রাক্টর কারখানায় :৯৭৩ সালের মে-জুনে ট্যাঙ্ক ও ট্রার 
উৎপাদন ফের শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল । ১৯৪৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় 
প্রতিরক্ষা কমিটি দ্নবাস কয়লাখনিগুলিকে পুনর্বাসনের উপর সিদ্ধান্ত নিল, এই 
সিদ্ধান্তে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হল যে ইউক্রাইন ও রস্তোভ অঞ্চলের পাটি” ও 
প্রশাসনিক জংস্থাগুলির এই কাজকে অন্যতম সবৌচ্চ গুরুত্সম্পন্ন অর্থনৈতিক 
কতব্য হিসাবে গণ্য কর! উচিত । এই সিদ্ধান্ত সফলভাবে কাধকর করা হল। 
দনবাসের ভরোশিলভ গ্রাদ অঞ্চলের ৫২টি ছোট খনি এই অঞ্চল মুক্ত হওয়ার 
প্রথম ছু* মাসের (১৯৪৩, মার্চ-এপ্রিল ) মধ্যেই কাজ করছিল, এগুলি থেকে 
দৈনিক ১২০০-১৩০০ টন করে কয়লা উৎপাদন হচ্ছিল। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে সোভিয়েত ৫সনাবাহিনীর জন্ত অস্ত্রের উৎপাদন ও 
উতৎ্পাদনথালত! বৃদ্ধির জন্ঠ পার্টি সব কিছু করছিল । সোভিয়েত শ্রমিকদের 
শ্রম উৎসাহ দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত অনুসরণের আন্দোলনের মধ্যে 
প্রতিফপিত হচ্ছিল। ১৯৪২-এর মে মাসে শুরু হয়ে এই আন্দোলন ১৯৪৩ 
সালের গোড়ায়, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ২৫তম বাধিকীর সম্মানে ২৩শে 
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ফেব্রুয়ারিতে বিশেষত ব্যাপক আকার ধারণ করল। এবারকার উদ্যোক্তা 
ছিপ ১৭২নং কারখানা-_দেশের অন্ততম বৃহত্তম আগ্নেয়ান্ত্রের কারখানার 
শ্রমিকেরা । পূর্ববতী বছরে তারা আগ্নেয়ান্মের উৎপাদন সংখ্যায় দ্বিগুণ করেছিল, 
পরিকল্পনার চেয়ে ৪০টি বেশি রেজিমেপ্টকে অস্পুসজ্ভ্িত করেছিল এবং সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর জয়ন্তীর সম্মানে আরও দশটি রেজিমেন্টকে অস্ত্রসজ্জিত করার 
গ্রতিশ্রতি দিয়েছিল | ১৭২নং কারখানার শ্রমিক ইঞ্জিনিয়ার ও কুৎকুশলীদের 
ষ্টান্ত অনুসরণের আবেদন সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল। রেলকর্মী, শিল্প 
শ্রমিক এবং বাষ্বীয় ও যৌথ খামারের কর্মীরা দৃষ্টান্থ অনুসরণের আন্দোলনে 
যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মে মাসের মধ্যে সমস্ত কারখানার 
অফিসের কম্মীর্দের ৮* শতাংশ এতে অংশ নিচ্ছিল। সোভিয়েত দেশপ্রেমের 
এ আর এক উজ্জল অভিব্যক্তি । 

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থে দিবসের আবেদন শ্রম উৎসাহের আর এক তরঙ্গ 
স্পষ্ট করল। এই আবেদন অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার শ্রমিকদের জন্য কাজের 
কর্মসূচী ছকেছিল এবং তাদের নতুন নতুন শ্রমকীতিতে উদ্দীপিত করেছিল। 
সবন্ত্ শ্রমিকদের কাছে এতে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল দেশকে আরও কয়লা ও 
ধাতু, ট্যাঙ্ক ও বিমান, সাবমেরিন ও মেশিনগান, রণক্ষেত্রের কামান ও মটার, 
খাছ্য ও জালানি দিতে । 

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত মন্থুসরণের এক লক্ষ্যণীয় ফল ছিল শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা 
বুদ্ধি। ১৯৪৩ সালে শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা ৭ শতাংশ বেড়েছিল, তার মানে 
ছিল প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জগ্ স্বল্পতর শ্রম নিয়োগ । শিল্পজাত সামগ্রীর 
উৎপাদন দিনে দিনে বাড়ছিল। তার মানে ছিল শিল্পের জন্য হাজার হাজার 
টন বাড়তি কয়লা ও ধাতু এবং রণাঙ্গনগুলির জন্য আরও মালপত্র । ১৯৪৩ 
সালে উরাল ও সাইবেরিয়া ৪* সালের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি কাচ! লোহা 
এবং ৩৭ শতাংশের বেশি ইম্পাত উৎপাদন করেছিল। কুজনেতস্ক বেসিন 
আগের বছরের চেয়ে ৪* লক্ষ টন বেশি কয়লা উৎপাদন করেছিল। সে সময়ে 
এখান থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট কয়লা উৎপাদনের ২৬৭ শতাঁংশ 
আসছিল। সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জ্বালানি সম্পদ ১৯৪৩ 
সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন বেড়েছিল। বিদ্যুৎ কারখানাগুলি তাদের 
উৎপাদন বাড়িয়ে ছিল। ১৯৪৩ সালে পূর্বাঞ্চলে যে সব টার্বাইন চালু করা 
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হয়েছিল সেগুলির ক্ষষত! আগের বছরের চেয়ে ৯* হাজার কিলোওয়াট বেশি 
ছিল। 
দেশে অধিকতর কাচা লোহা, ইস্পাত, কয়ল! ও বিছ্যত উৎপাদনের ফলে 
দ্ধ শিল্প, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, উৎপাদন বেড়েছিল। রণসম্ভার উৎপাদন 
১৯৪০ সালের তুলনায় উরালে ৬ গুণ, পশ্চিম সাইবেরিম্বায় ৩৪ গুণ এবং ভলগা 
এলাকায় ১১ গুণ হয়েছিল। প্রতিদিন অধিকতর ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি 
হচ্ছিল। বিমানের গড় মাসিক উৎপাদন ১৯৪২ সালের ২১০* থেকে বেড়ে 
১৯৪৩ সালে ২৯০০ হয়েছিল, ১৯৪৩ সালের জুলাই-এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
১৯৪২ সালের নভেম্বরের তুলনায় ২ ৩ গুণ বেশি বিমানের অধিকারী হয়েছিল। 
১৯৪৩ সালে বিমান বাহিনী মোট ৩৫,০০০ বিমান পেয়েছিল, অর্থাৎ আগের 
বছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেশি । খিমানে নাতসী জার্মানির সংখ্যাগত 
প্রাধান্য লোপ করা হয়েছিল। ্্রী্কালীন অভিযানের শুরুতে সোভিয়েত 
বিমানবাহিনী লুফত্ওয়াফের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি বিমানের অধিকারী 
ছিল। 

সোভিয়েত বিমানবাহিনীকে লা-৫ এফ, এন, ইয়াক-৭বি, ইয়াক-৯ প্রভৃতি 
নতুন ধরনের বিমান সরবরাহ করা হয়েছিল। যেগুলি একই ধরনের 
নাৎসী বিমানের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত ছিল। আমাদের আক্রমণকারী 
বিমানগুলিকে নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বোমায় সঙ্দিত কর! হয়েছিল। 
নতুন ফ্লাকা-চার্জ বোম! কুরক্কের লড়াইয়ে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল এবং শত্রুর 
কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুরস্কের উপর 
অগ্রসরমান জার্মান টাইগার ও প্যাস্থার ট্যাঙ্কগুলিকে এগুলি ফুটো করে 
দিচ্ছিল। 

১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক নির্মাণ শিল্প গড়ে মাসে, ১৬৭* ট্যাঙ্ক 
উৎপাদন করছিল । সে সময়ে মূলত যে ধরনের ট্যাঙ্ক উৎপাদন হচ্ছিল তা হল 
টি-৩৪ ট্যাঙ্ক, ঘ! জার্মানসহ সমস্ত রকম বিশেষজ্ঞদের ছার! ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
শ্রেষ্ট ট্যাঙ্ক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৪৩ সালে এই ট্যাঙ্কগুলির গড় মাসিক 
উৎপাদন ১৯৪২ সালের তুলনায় ৪* শতাংশ বেশি ছিল। কুরস্কে গ্রীন্মকাঁলীন 
আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্ততিতে নাৎসী কম্যাওড প্রধানত তাদের প্যানৎসারের 
উপরই ভরস! করেছিল সে কথ! মনে রেখে পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত 
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সরকার শ্বয়ংচাঁলিত কামানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৪১ 
সালের ডিসেম্বরে যেখানে সোভিয়েত শিল্প ৫১টি এই অস্ত্র উৎপাদন করেছিল, 
সেখানে ১৯৪৩ সালের জুলাইতে করেছিল ৭৬২টি এবং ১৯৪৩ সালের শেষের 
মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রায় ৪*** এই ধরনের কামান পেয়েছিল। 
কুরস্কের লড়াইতে ১৫টি স্বয়ং-চালিত গোলন্দাজ রেজিমেপ্ট ছিল যাঁরা এস ইউ- 
১২২ এবং এস উই-১৫২ এস পি. কামানে সজ্জিত ছিল, এরা সেপ্টাল, ব্রিয়ানস্ক 
ও ওয়েস্টার্ন রণাজনসমূহে লড়াই করছিল । সোভিয়েত শ্রমিকদের বীরোচিত 
প্রয়াসের কল্যাণে সোভিয়েত সেনা বাহিনী শত্রর তুলনায় অনেক বেশি সংখটায় 
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানবাহী গাড়ির অধিকারী ছিল। ১৯৪৩ সাজ্বে 
জুলাইয়ের মধ্যে রণক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর এগুলি ছিল ৯৫৮০, আব 
নাৎলীদের ছিল ৫৮৫০ | পুরাণে! টাক্কের (বিটি, টি-২৬ ও টি-৩৭) অনুপাত 
দ্রুত কমে আসছিল এবং কে. ভি. ও টি-৩৪ গাঁড়ির সংখ্য। বাড়ছিল । গ্রীন্মকাঁলীন 
অভিযানের শুরু পর্যস্ত মোট ঠঁযাঙ্কের ৭* শতাংশ হয়েছিল ভারী ট্যাঙ্ক, আর ৩, 
শতাংশ হাক্কা ট্যাঙ্ক। 
অস্ত্রোৎপাদন কারখানাগুলি যথাসাধ্য কাজ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে 
মাসে প্রায় ১১০০০ কামান সরবরাহ করছিল । ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের 
উৎপাদনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়! হয়েছিল। বৃদ্ধির হার বোঝাঁনর 
জন্য কিছু অস্ক দেওয়া যাক : ১৯৪১ সালের জুন মাসের তুলনায় ১৯৪৩ সালের 
জাচ্ুয়ারীতে ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদন আটগুণ হয়েছিল এবং বছরের 
শেষে ছিল তের গুণ। গোলন্দাজর! শত্রুদের স্থরক্ষিত অবস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করার জন্য ক্রমশ বেশি সংখ্যায় দূর-পাল্লার কামান পাচ্ছিল। সৈন্তবাহিনীতে 
যে সব কামান ব্যবহৃত হচ্ছিল তার মধ্যে ছিল ১৯৪৩-এর মডেলের ১৫২ মি.মি. 
কোর হাউইটজার, ১৯৪৩-এর মডেলের ৭৬ মি. মি. রেজিমেপ্টাল কামান এবং 
উন্নত ৮২ মিমি মর্টার। 
নতুন রকেট কামান ব্যবস্থা ও নতুন ধরনের গোলাবারুদ তৈরি করা হয়েছিল 
যাতে ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামানের বর্মভেদ করার ক্ষমতা দেড় থেকে ছু গুণ 
বাড়ান গিয়েছিল । ১৯৪২ সালের এপ্রিলে ভি জি. গ্রাবিনের নক্সা অনুযায়ী 
নতুন, আরও শক্তিশালী ৫৭ মি মি.ট্যাঙ্ব-প্রতিরোধী কামানের উৎপাদন সংগঠন 
কবা তায়ছিল। এগুলির গোলাবারুদ্দের মধ্যে ছিল শক্ত অস্তঃসার সম্পন্ন গোলা 
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আর এর ফলে এই কামানগ্ুলির পক্ষে কুরন্ক বাঁলজে নাৎসী প্যাগ্থার ও 
টাইগারগুলিকে সফলভাবে মোকাবিলা কর! সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত 
সেনারা আদর করে এই কামানের নাম দিয়েছিল “শিকারী”। এর যশ এত 
দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে মক্কোতে ব্রিটিশ সামরিক মিশন সোভিয়েত সরকারের 
কাছে এই রকম কয়েকটি কামান চেয়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের এগুলি সম্বন্ধে 
অবহিত করার জন্ত। পদ্দাতিক সৈম্রা! গোরিয্যুনভের নক্সা অনুযায়ী তৈরী 
ভারী মেশিনগান এবং হ্দ্দাইয়েভের নক্সা অনুযায়ী তৈরি সাব-মেশিনগান 
পাচ্ছিল, যেগুলি ব্যবহার করা সহজই ছিল, অথচ রণক্ষেত্রে খুব কাধক র ছিল। 

কমিউনিন্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার গ্রীক্মষকালের 
লড়াইয়ের জন্ত সময় থাকতে শক্তিশালী সংরক্ষিত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে খুব চেষ্টা 
করেছিল । পাটি লোননের এই থিসিস থেকে অগ্রসর হয়েছিল যে “যুদ্ধে বিজয় 
সেই পক্ষে যায় যাদের লোকেদের বৃহ্ন্তর সংরক্ষিত ভাণ্ডার, শক্তির বৃহত্তর উৎস 
আছে।” যুদ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিগুলতর সংখ্যায় নতুন নতুন গোলন্দাজ, 
ট্যাঙ্ক, বিমান ও অগ্ঠান্ত ইউনিট গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের 
এপ্রিল মাসে সোভিয়েত কম্যাণ্ড গোলন্দাজ আঞ্রমণকারী কোঁর গঠন করতে 
শুঞ্ করেছিল। তার প্রত্যেকটি ৭১২ টি রণক্ষেত্রের কামান ও মটার এবং 
৮৬৪টি রকেট উতক্ষেপকে সজ্জিত ছিল। ১৯৪৩ সালে রাষ্থরীয় প্রতিরক্ষা কমিটি 
ট্যাঙ্ক ও যগ্তসজ্জিত কোরগুপির জন্য ভ্রিশটি স্বাধীন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী গোলন্দাজ 
ব্যাটেলিয়ন তৈরির জন্য ব্যবস্থা নিল। জুন মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের 
সংরক্ষিত শক্তির জন্ত দশটি স্বাধীন ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ব্রিগেড গড়ার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হল, প্রথমে প্রত্যেকটিতে ৬০ টি ও পরে ৭২ টি কামান নিয়ে । ১৯৪৩ 
সালের গ্রীঘ্কাল নাগাদ এরকম কুড়িটি ব্রিগেড হয়েছিল এবং সেগুলির বেশির 
ভাগই কুরস্ক বালজের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। শক্রর প্যানৎসারগুলির 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই ব্রিগেডধাঁল এক প্রবল শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। 
১৯৪৩ সালের শুরুতে জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের সংরক্ষিত গোলন্দাজদের 
মোট পীচটি গোলন্দাজ আক্রমণকারী কোর, ৭৫ টি গোলম্দাজ, বিমান- 
প্রতিরোধী গোলন্দাজ ও রকেট ডিভিশন এবং ৪৭ টি স্বাধীন ট্যাঙ্ষ-প্রতিরোধী 
মর্টার ও রকেট ব্রিগেড ছিল। 

আগে, ১৯৪৩ সালের জাহ্ুয়ারিতে সিদ্ধাস্ত হয়োছিল যে সমান শত্তি সম্পন্ন 
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সম্পূর্ণ নতুন ট্যাঙ্ক সেনাবাহিনী। তৈরি কর! হবে। শ্রীন্কালের মধ্যে সেই রকম 
পাঁচটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল (প্রতে,কটিতে ৬০০-৭*০ ট্যাঁ$ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান 
ছিল। ) তাছাড়াও চারটি নতুন ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসঙ্জিত কোর, ১০টি ভারী ট্যাঞ্ 
রেজিমেপ্ট এবং কতকগুলি এনিয়ার-ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট তৈরি হয়েছিল। 
গ্রীশ্বকাপীন অভিযানের শুরু নাগাদ জেনারেল হেড কোয়া্টাসের সংরক্ষিত 
শক্তির সাতটি ট্যাঙ্ক ও চারটি যন্ত্রঙ্জিত কোর ছিল । 

নতুন বিমান ইউনিটও তৈরি হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের জুলাই পধন্চ 
জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের সংরক্ষিত শক্তির জন্ত ২২ টি বিমান কোর গঠিত 
হয়েছিল এবং কুরস্কের লড়াইতে রণাঙ্গনগুলির বিমানবাহিনীগুলিকে বাড়তি 
শক্তিযোগানর জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। 

গোলাবারুদ, জালানি, খাগ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রীর বড় মজুত গড়ে তোলা 
হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইতে অংশ গ্রহণকারী রণাঙ্গনগুলি জুলাই ও আগন্টে 
২৬১৬১৯১০০৩০ কামান ও মটারের গোলা পেয়েছিল এবং খরচ করেছিল 
৪২১৯*৫১০০* অথবা! প্রায় ১৫১৫০০১০০০ বেশি । এই বেশিটা এসোছিল 
লড়াইয়ের আগের তৈরি মজুত থেকে, আর লড়াইয়ের সফল নিষ্পান্তিতে এরও 
একটা ভূমিকা ছিল । 

রক্ষিত জনবলের প্রশিক্ষণ ছিল কমিউনিস্ট পাটির নিরন্তর নিয়ন্ত্রণে । 
অঙ্গ গ্রজাতন্্গুলির পার্টির কেন্জীয় কমিটিগুলির এবং আঞ্চলিক, শহরের ও 
জেলার পারটিকমিটিগুলির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বঞ্নিক সামরিক প্রশিক্ষণ 
সব সময়ে অন্তর্ভুক্ত থাকত । কাজ করতে করতেই লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণ 
সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সংরক্ষিত রেজিমেপ্টগুলি দিয়ে শূন্তস্থান পূরণের 
স্রোত রণাঙ্গনগুলি অভিমুখে অস্তহীনভাবে চলত। ১৯৪৩ সালের ১লা 
জাহুয়ারী থেকে ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সংরক্ষিত ইউনিটগুলি সম্মুখ রণক্ষেত্রে 
২,৮৫৭, ৫০* সৈন্য পাঠিয়েছিল । 

১৯৪ সালের মে-জুনে রাস্্ীয় প্রতিরক্ষা কমিটির চলাচল ও সরবরাহ ইউনিট 
ও প্রতিষ্ঠানগুলির এবং প্রশাসনিক কর্মীদের মঞ্জুরিকৃত সংখ্যা কমানর সিদ্ধান্ত 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । এই সিদ্ধান্তের ফলে বছরের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ 
লোককে ছাড়া জস্ভব হয়েছিল ও পরে তার্দের আবার সরাসরি যুদ্ধরত 
ইউনিটগলিকে মাত দেওয়ার জন্ত পাঠান হয়েছিল । ১৯৪৩ সালের প্রথম ছয় 
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মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংরক্ষিত শক্তিতে ৬ লাখের বেশি লোক 
বেড়েছিল। ১লা! মার্চ থেকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়াটাসের 
সংরক্ষিত শক্তিতে ফিল্ড আগির সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ৮ হয়েছিল। 

সেনাঁপতিত্ব সংক্রান্ত, রাজনৈতিক ও কৃৎকৌশলগত সংরক্ষিত শক্তিও গড়ে 
তোল! হয়েছিল । ১৯৪২ সালের শুরু থেকে ১৯৪৩ সালের শুরুর মধ্যে নানা 
ধরনের স্বর-মেয়াদী প্রশিক্ষণ, পুনঃ 'গ্রশিক্ষণ ও অগ্রসর শিক্ষার আয়োজন তিনগুণ 
বেড়েছিল, ১০৬ থেকে বেড়ে ৩১৯ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত পদাতিক, 
গোলন্দাজ, মাজোয়া, এঞ্সিনিয়ার ও বিমান দ্কুলগুলি ১৬০,০০-এর বেশি 
জুনিয়ার অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এ ছাড়া ১০০১*০০-এর বেশি 
ুনিয়ার অফিসার সেনাবাহিনীতে এসেছিল জুনিয়ার অফিসার প্রশিক্ষণ 
কার্ধক্রমের মারফৎ। প্রাইভেট ও অন্যানা নন কমিশনড পদের যে সব 
ব্যক্তিরা লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাঁদেরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্তরে 
সেনাপতি পদে উন্নীত কর! হয়েছিল । উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৩ জালের প্রথম 
চারমাসে ১০,০০০ প্রাইভেট ও অন্যান্য নন-কমিশনড পদস্থ, যারা লড়াইয়ে 
দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তাদের অফিসারের পদে উন্নীত করা 
হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে ব্রাস্ত্রীয প্রতিরক্ষা কমিটি কম্পানি ও ব্যাটারির 
রাজনৈতিক কাজের জন্য ডেপুটি কম্যাগডারের পদ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল । 
সেশাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে দেনাপতিরপদে নতুন নতুন লোক যোগানর ব্যাপারে 
এই সিদ্ধান্তটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ের আগে 
১৩০১০০০ রাজনৈতিক কর্মীকে সেনাপতিত্বের কাজে দেওয়! গিয়েছিল । 

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের প্রচেষ্টার কল্যাণে তার ফলে 
সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্বের, রাজনৈতিক কাজের ও ক্ৃৎকৌশলগত কাজের 
জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক কমীঁর চাহিদা পুরোপুরি মেটান গিয়েছিল । 
উপরস্থ রণার্গনগুলিতে বিভিন্ন বিভাগীয় বাহিনীর লক্ষ লক্ষ অফিসার সংরক্ষিত 
শক্তিতে ছিল। 

যুদ্ধের কোনও বিশেষ সময়কার সামরিক, রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কর্তব্য 
নির্ধারণ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অবধারিতভাবে “নিয়ামক মূহূর্তে নিয়ামক 
বিন্দুতে শক্তির স্বিপুল প্রাধান্ঠ”-র প্রয়োজনীয়তা সম্পফিত লেনিনের থিসিস 
থেকে অগ্রসর হত। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেই “নিয়ামক বিন্দু"টি ছিল 


৩৪২ কুরকের যুদ্ধ 


সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ। সেই সময়ে সেইখানেই আমাদের 
জনবল ও বৈষয়িক সঙ্গতির অধিকাংশকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। সেই গ্রীন্দে 
যুদ্ধরত ১৩টি রণাঙ্গনের মধ্যে পাঁচটিকে নিয়োগ কর! হয়েছিল এই চূড়ান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে । এশ্রিল থেকে জুনের মধ্যবর্তা সময়ে এই রণাঙ্গনগুলি- 
ূন্স্থান পুরণের জন্য প্রেরিত সৈন্য সংখ্যার ৫৭ শতাংশ, মোট প্রেরিত সাব 
মেশিনগানের ৫৮ শতাংশ এবং মর্টারের (৮০ ও ১২০ মি. মি.) ৭৩ শতাংশ, 
৭৬ মি. মি. অথব! বৃহত্তর ব্যাসের কাঁমানের ৫২ শতাংশ, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী 
কামানের (৪৫ থেকে ৫৭ মি. মি.) ৫১ শতাংশ পেয়েছিল। '্রীম্মকালীন 
অভিযানের' শ্ররুতে এই রণাঙ্গনগুলির ভাতে সমগ্র রণক্ষেত্তে নিয়োজিত সকল 
বাহিনীর ট্যাঙ্কের ৬৩ শতাংতশর বেশি ছিল। ফিল্ড আমিগুপির প্রায় ৪* 
শতাংশকে ও সমস্ত ট্যাঙ্ক আমিগুলিকে কুরস্ক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। 
ভরোনেক ও সেপ্টশল রণাঙ্গনের আগিগুলি সৈন্তবল, কামান, ট্যান্ক ও বিমানে 
শক্রদের উপর প্রাধান্ের অধিকারী ছিল। 

প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত পরিস্থিতি শৃষ্টি করা ছাড়াও আগামী 
লড়াইয়ের জন্য যথোপযুক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্টেও পার্টি 
পর্দক্ষেপ নিয়েছিল। সশদ্ম সংগ্রামের বিবানগুলি কেবল সামরিক বিবর্তনের 
দ্বারা পুব-নির্ধারিত হয় না। যে কোনও সেনাবাহিনর সমর-দক্ষতা! বুল 
পরিমাণে তার সৈন্যদের চেতনা, মনোবল ও কুশলতার স্তরের উপর নির্ভর করে । 
সশস্ত্র সংগ্রামে মনোবলের নিয়ামক গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে লেশিণ 
লিখেছিলেন £ “চড়াস্ত বিশ্লেষণে যুদ্ধে জয়লাভ নিভর করে রণক্ষেত্রে যারা 
নিজেদের রক্ত ঝরাবে সেই লোকেদের উদ্দীপক মনোবলের উপর” মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সমগ্রকালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সৈম্তদের মধ্যে রাজনৈতিক 
কাজের সংগঠন ও উন্নয়নের প্রতি অবিশ্রাস্ত মনোযোগ পিয়োছল। সো1ভয়েত 
সশস্ত্র ফৌজের সমর দক্ষতা বাড়ানর উদ্দেশ্তে পার্টির ক্রিয়াকলাপের অন্তম 
উপাঙগান হিসাবে একে গণ্য করা হত। ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালে, যখন 
আমাদের সেনাবাহিনী নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বড় লড়াইয়ের প্রস্ততি 
করছিল, তখন পার্টি সেনাবাহিনীগুলির পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির 
ভূমিকা বাড়ানর, সাধারণ কর্মীদের উপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধির এবং কম্যাগ্ডারদের 
সাহায্য করার তাদের ভূমিকাকে আরও কার্ধকর ও উদ্দেশ্মূলক করার জন্য 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩৪৩ 


ব্যবস্থা নিয়েছিল । এই উদ্দেশ্ট নিয়েই ১৯৪৩ সালের ২৪শে মে পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলির পুনগঠন এবং রণাঙ্গন আমি ও 
ডিভিশনের সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বুদ্ধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 

পাটি ও কমসোমল সংগঠনের পুরাণে! কাঠামোগুলি নতুন কর্তব্য ও 
পরিস্থিতির উপযোগী ছিল না । একটি রেজিমেপ্টের একটি পার্টি” সংগঠন ছিল 
এবং ২৫টি কম্পানি, ব্যাটারি ও অন্যান্য অনুরূপ পার্ট সংগঠনে প্রায়ই ৩০০ 
পথন্ত পূর্ণ ও প্রার্থী সভ্য অস্ততূক্ত থাকত। রেজিমেপ্টাল পার্টি” ব্যুরোর পক্ষে 
এত বেশি সংখ্যক কমিউনিস্টদের কাজকর্ম পরিচালনা! করা, বিশেষত, 
আক্রমণাম্মক অভিযানের সময়ে, কঠিন হত। পার্টি ও কমসোমল সংগঠন- 
গুলির সম্পাদক নিবাচনের নীতিও যুদ্ধের পরিস্থিতির উপযুক্ত ছিল না। 

১৯৪৩ সালের ২৪শে মের সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী ব্যাটোলিয়ন ও সমস্তরের অন্যান্য 
ঈউনিটগুলিতে প্রাথমিক পার্টি ও কমসোমল গঠন করার কথ! হল। রেজি- 
মেন্টাল পার্টি ব্যুরোকে পার্টি কমিটির ক্ষমতা দেওয়া হল। সেই সঙ্গে এই 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একট। ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হল যাতে কম্পানি, ব্যাটেলিয়ন 
€ রেজিমেন্টাল পাটি” সংগঠক নিয়োগ করা হল। ওই বছরেরই ওরা জুন কেন্দ্রীয় 
কমিটি এক সিদ্ধান্ত করে ডিভিশনাল রাঁজনৈতিক বিভাগগুলিকে অগ্রসর 
অবস্থানের ইউনিটগুলির প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলির ব্যুরো সভ্যদ্দের নিয়োগ 
করার নির্দেশ দিল, কমিউনিস্টদের সত করে তাদের নির্বাচন করার বদলে এই 
পদ্ধতির পত্তন হল। 

পুনর্গঠনের ফলে লোভিয়েত সেনাবাহিনীতে প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের 
সংখ্যা জুনের শেষের মধ্যে ৪০১০০০-এর জায়গায় ৬০১০০ হল। ৪ লাখের 
উপর পার্টি ও কমসোমল কর্মীদের পার্টি ও কমসোমলের নেতৃস্থানীয় পদে 
উন্নীত করা হল। অনেক রণাঙ্গনে ব্যাটেলিয়ন ও সমস্তরকম অপরাপর ইউনিটে 
প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের সংখ্যা ৫* শতাংশের বেশি বাড়ল। নীচের অস্কগুলি 
থেকে তা! বোঝা যাবে* | 


১ পাটি সংগঠনের বৃদ্ধি ও সংখ্য। সম্পকে রণাঙ্গণগুলির সংখাতত্্গত রিপোর্টের ভিত্তিতে 
লেখকের কম] হিসাব । £$ তালিকার মধ্যে স্টেপি রণাঙ্গনের হিসাবনেই । এই রণাঙগন 
৪৩-এর জুলাইতে তৈরি হয়েছিল । 


ডি কুরক্কের যুদ্ধ 








রপাজন ৃ ১৯৪৩, ১লা জুন ১৯৪৩, ১লা জুলাই 
চান রিড িিিতারর ৬ 
ভরোনেক ৃ ২১০৬৩ ৩১৩০ 
সেপ্টশল ২১২০৪ ৃ ৩১৮১৬ 
ব্রিয়ানস্ক | ১১২৯৩ ূ ২,৩২* 
ওয়েস্টার্ন ২,৯৪১ | ৫১১৬৬ 





কেন্দ্রীয় কমিটির ওই একই সিদ্ধান্তে রণাঙ্গনের সংবাদপত্রগুলির কাজকর্ষের 
উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও সঙ্নিবিষ্ট হয়েছিল। মেইন পলিটিক্যাল আাড- 
মিনিষ্টরেশন, অর্থাৎ প্রধান রাজনৈতিক প্রশাসনকে এতে বাধ্যতামূলক নির্দেশ 
দেওয়া! হয়েছিল “রণাঙ্গন, আমি ও ডিভিশনাল সংবাদপত্রগুলিকে শক্তিশালী ও 
উন্নত করতে এবং লাল ফৌজের লোকেদের রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক 
শিক্ষায় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে প্রবধিত ভূমিকা নিতে ।” ১৯৪৩ সালে 
সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে ১৫০-র বেশি সংবাদপত্র নতুন বের 
করা হয়েছিল। সে বছরের জুলাইতে সেনা ও নৌবাহিনীর সংবাদপত্রগুলির 
মোট দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২৪ হাজারে ধাড়িয়েছিল। 

পার্টি ও কমসোখল সংগঠনগুলির পুনর্গঠন ইউনিউগুলিতে রাজনৈতিক 
কাজকে বুল পরিমাণে আর৭ সজীব করে তুলেছিল, সোভিয়েত সেনাদের 
লড়াইয়ের দক্ষতা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সশস্থ 
ফৌজ্ের মধ্যে পার্টির প্রভাব আরও শক্তিশালী করেছিল। পার্টি সদন্তের 
বৃদ্ধিতে এ সবচেয়ে উজ্জলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল । ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত 
সশস্ত্র ফৌজের পার্টি সংগঠনগুলি ১,৩৭২,৪৬৮ জনকে প্রার্থী সভ্য হিসাবে ও 
৮০৩,১৬৭ জনকে পুর্ণ সভ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের সব কটি বছরের 
মধ্যে এইবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পাঁটিতে যোগ দিয়েছিল । 

সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমাগত সর্বতোমুখী সাহাব্য 
দিয়েছিল। জনগণের মধ্যে পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ সম্পূর্ণভাবে 
এই উদ্দেগ্তেই কর! হচ্ছিল। রণাঙ্গন ও পশ্চাদভাগের এঁক্য শক্তিশালী করার 
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জগ্ত, রণাঙ্গনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্ত পাটির প্রত্যেকটি আবেদনে 
আমাদেব জনগণ সোতসাহে সাড়া দিয়েছিল । 

সোভিয়েত সশদ্ম ফৌজের সঙ্গে জনগণের সহায়ত! বন বিচিত্রক্ূপে আসত। 
১৯৪৩ সালে বিশেষত সে বছরের প্রথমার্ধে অস্ত্রশস্ত্র জন্য তহবিল সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক দেশপ্রেমিক আন্দোলন হয়েছিল। চার মাসেরও কম 
সময়ের মধ্যে (১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ পালের ৩১শে মার্চ 
পর্যস্ত ) সোভিয়েত শ্রমিক, যৌথখামারী, সশস্ত্র ফৌজের লোকের! ও গেরিলা 
যোদ্ধারা সোভিয়েত সশক্্র ফৌজের তহবিলে ৭** কোটি রুবলেরও বেশি দান 
করেছিল এবং তাছাড়াও দিয়েছিল বহু মূল্যবান বস্ত, খাছ্যসামগ্রী ইত্যাদি। 
সোভিয়েত জনগণের অর্থ ট্যান্ক, যুদ্ধ বিমান, কামানের ব্যাটারি নির্মাণে ব্যয়িত 
হয়েছিল। 

সোভিয়েত জনগণের সুগভীর দেশপ্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল 
স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট তৈরির আন্দোলনে । ১৯৪৩ সালের বসম্তকালে কমিউনিস্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি নিয়ে স্তার্লভস্ক, চেলিয়াবিনন্ক ও পেরম 
অঞ্চলের শ্রমিকেরা উরালস স্পেশাল ভলান্টিয়ার ট্যাঙ্ক কোর গঠন করতে 
শুরু করেছিল। ট্যাঙ্ক, অদ্তুশস্ত্, সাজ-সরঞ্জাম ও ইউনিফর্ম সব পরিকর্িত 
উৎপাদনের অতিরিক্ত হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল আর তার খরচ দিয়েছিল 
শ্রমিকেরা নিজেরা । এই কোরটি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত 
হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল শ্রমিক, যৌথখামারী ও বুদ্ধিজীবীরা । বহু লোক এতে 
যোগ দিতে চেয়েছিল। কেবল চেলিয়াবিনস্কের পার্টির শহর ও জেলা কমিটিই 
৪৯১৫ ১৭টি দরখাস্ত পেয়েছিল । এর মধ্যে থেকে ২,৯২৭ জনকে বাছ৷ হয়েছিল 
ও কোরে ভর্তি কর! হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৪৪'২ শতাংশ ছিল কমিউনিস্ট 
পাটি ও কমসোমলের সদন্ত। ১৯৪৩ সালের ১৯শে মে কোরটাকে জেনারেল 
এ, জি. রোটিনের সেনাপতিত্তে রণাঙ্গনে পাঠান হয়েছিল এবং কুরম্ক বালজে এরা 
বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল। 

সাইবেরিয়ান স্পেশাল ইনফ্যার্টি কোর গঠনের জন্য নোভোসিবিরস্ক, ওমন্ 
এবং কফেমিরোভো৷ অঞ্চলে ও ক্রাসনোয়ারস্ক টেরিটরিতে এবং একটি কসাক 
দ্েচ্ছাসেবক ডিভিশন গঠনের জন্য কুবানে আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল । 
এই সমগ্ত ইউনিটই তৈরি হয়েছিল স্থানীয় পার্টি সংগঠনের পরিচালনায় এবং 
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সেগুলির অফিসার ও সৈন্তর! নাতদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপুল 
দক্ষত! ও শোর্ষের পরিচয় দিয়েছিল । 

সোভিয়েত সশক্প ফৌজের কাছে বড় একটি নৈতিক সাহায্য ছিল স্বদেশ- 
বাসীর কাছ থেকে তারা যে সব যৌথভাবে লিখিত চিঠি পেত সেইগুলি। 
৯৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে আগন্টে বিশেষ করে এমনি বন্ধ চিঠি এসেছিল-_ 
কাজাথস্তান, তাজিকিল্তান, তুর্কমেনিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং 
তাতার, দাঘেস্তান, বুরিয়াত-মোঙ্গোলিয়ান, চুভাস, মারি ও বাশকির স্থায়ত- 
শা'সত জোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গ্রজাতগ্রগুলি থেকে । এর প্রত্যেকটি 
চিঠি দেশের দূরতম প্রান্তে পর্ধস্ক ব্যাপকভাবে আলোচিত হত। এগুলিতে 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, যৌথখামাগা ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর থাকত এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সমণ্ত মান্ষ ও সম্মুখ রণাঙ্গনের সমস্ত সৈন্য এগুলি পড়ত। এই 
অপুব চিঠিগুলিতে জনগণ তাদের ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে ও নিভাক- 
ভাবে লড়াই করার জন্ত আহ্বান জানাত। আজারবাইজানের জনগণ 
আজারবাইজানায় সৈগ্ঘদের লিখেঙিল “নিভাঁকতা ও সাহস, শপথের প্রতি 
আম্নগতা, দেশের জন্ত নিজের বক্ত ও জীবন দান চিরকাল আমাদের জনগণের 
চারিত্রিক বেশিষ্্য। আমরা বহুকাল ধরে জেনোঁছ বীত্র মত মৃত্যুবরণ হল 
চিরকালের জগ্ত বেচে থাকা ।” 

এই সব অনুভজ্ঞ থেকে সোভিয়েত সৈন্র পাপী আঞমণকারীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে শক্তি ও প্রেরণা আহরণ করত ; 'এই সমস্ত অনুজ্ঞ। তাঁদের জয়লাভ 
সম্বন্ধে বিশ্বাস বাড়িয়ে দিত। 

এই সমস্ত দলিশগু:লর খে বিরাট শিক্ষানূলক তাৎপর্য ছিল তা সম্মুখ 
রণাঙ্গণস্থ সৈগ্ঘদের কাছ থেকে আঞ্চলিক, শহর ৩ জেলা পার্টিকমিটিগুলির কাছে 
ও প্রজাতগ্রগুলির সংবাদপত্রপগ্ুলির কাছে আসা! হাজার হাজার চিঠি থেকে বোঝা 
যেত। উদাহরণস্বরূপ, কাজাখস্তানে গঠিত ও কুরস্ক বালজের লড়াইয়ে অংশ- 
গ্রহণকারী ৭৩তম গার্ডস ইনফ্যাট্টি ডিভিশনের কমসোমল অফিসার ও সৈম্তরা 
কাজাখস্তানের কমসোমল সল্ট ৬ অন্ধসব তরণদের কাছে ১৯৪৭৩ সালের 
৩*শে জুলাই তারিখের চিঠিতে লিখেছিল ₹ “আমরা তোমাদের অনুঙ্ঞা পালন 
করেছি, আমরা নাৎসীদ্দের উপর প্রতিহিংসা নিয়েছি ঞাতিটি রক্তবিন্দুর জন্ত, 
জার্মান দখলকারীদের দ্বারা অত্যাচারিত সোভিয়েত জনগণের প্রতি বিন্দু 
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অশ্রুর জন্য, মায়ের বুকে বেয়নেট বিদ্ধ প্রতিটি শিশুর জন্য । কাজাখ জনগণের 
দ্বার! ললিত সৈন্যদের জন্য আমরা গবিত, জার্মান দক্থ্যদের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
তার! নিজেদের গৌরবমণ্তিত করেছে ।” 

সোভিয়েত সৈন্যদের সমরদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কতৃক গৃহীত 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল সৈন্যদের পরিবারগুলিকে সাহায্য করায় 
প্রশাসনিক সংস্থা ও স্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলির কাজকে উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় 
কমিটির সিদ্ধান্ত। সৈন্যদের পরিবারগুলিকে বৈষয়িক চাহিদা মেটানর জন্য 
সোভিয়েত জনগণের প্রচেষ্টার বিপুল রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর এই সিদ্ধান্তে 
জোর দেওয়া হয়েছিল। ন্যদের পরিবারগুলিকে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল এবং 
তাদের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহাযা দেওয়া হচ্ছিল । তাদের বাসন্থান, জালানি, 
পেন, ভাত! ও খাদ্য ইত্যাদির যোগান দেওয়া হচ্ছিল। এই বিষয়ে পার্টি ও 
সরকারের কাজের পরিসরের একট। ধারণা নিয়োক্ত অস্কগুলি থেকে পাওয়া যেতে 
পাঃরে। ১৯৪৩ সালের ১লা জাঙ্গয়ারির মধো কাজাখ প্রজাতন্ত্রের সামাজিক 
বীমা! সংস্থাঞ্ুলি সৈন্বাদের পরিবারের ভাতার জন্য ৪৭১,০০০ দরখাস্ত পরীক্ষা 

রেছিল এবং ৩০০১০০* পরিবারের দরখাস্ত মগ্তর করেছিল। রাশিয়ান 

ফেডারেশনে রণাঙ্গনের সৈন্যদের পরিবাঁরগুলি ১৪০৮০ টন খাগ্যদ্রবা, ১৫ লক্ষ 
জোড়া জুতো! ও আরও অনেক জিনিস পেয়েছিল । সৈগ্তদের পরিবারগুলিকে 
সারা দেশ মনোযোগ ও সাস্বনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল । আর এতে করে 
সৈন্যদের মনোবল বেড়েছিল। স্থানীয় পার্টি ও গশাসনিক সংস্থাগুলির কাছে 
চিঠিতে অফিসার ও সৈন্যরা তাদের পরিবারগুলিকে সাহাযা ছেওয়ার জন্ 
গ্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানাত । 

গশ্চাদভাগ ও রণাঙ্গনের মধ্যে নৈতিক এঁক্য দিনে দিনে আরও শক্তিশালী 
হচ্ছিল। এরই মধো নিভিত ছিল সোভিয়েত সশস্ব ফৌ জের অপরাজেয়তার, 
কুরম্ক বালজের লড়াইয়ে তাদের অসামান্য সাফল্যের কারণ। 

কুরস্ক বালজে ঘোর যুদ্ধ চলেছিল ৫* দিন ধরে, আর প্রতিটি দিনের 
লড়াইতে সোভিয়েত টৈন্দের বনু রত; ঢালতে হয়েছিল, সোভিয়েত জনগণকে 
পশ্চাদভাগে অবিশ্বান্ত প্রয়া॥ করতে হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে 
স্দ্ঢভাবে এক্যবদ্ধ সমগ্র সোভিয়েত জনগণ অভ্ভুতপূর্ব কঠোরতা নিয়ে লড়াই 
করেছিল | যুদ্ধ নিয়ামক পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল । 


৩৪৮ কুরঙ্কের ধুছ 


প্রথম শ্রেণীর অগ্্েশস্তে হুসঙ্জিত, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রতি একাস্থ 
্ন্থগত এবং আক্রমণকারীর প্রতি ঘ্বণায় পরিপূর্ণ সোভিয়েত জনগণ তাদের জন 
নির্ধারিত কর্তব্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। রণক্ষেত্র ব্যাপক বীরত্ব দেখা 
গিয়েছিল। লড়াইয়ে দক্ষতা, শোধ ও সাহস দেখিয়েছিল শত শত ও সহ সহস্র 
সোভিয়েত সৈনিক । আর, বরাবরের মত কমিউনিস্টরাই ছিল পুরোভাগে, 
লড়াইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। পার্টির সদশ্তদ্দের একটা বিরাট অংশ 
ছিল রণক্ষেত্রে। যুদ্ধের সমগ্রকালে কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্টদের এমনভাবে 
ছড়িয়ে রেখেছিল যাতে যুদ্ধের সমস্ত নিয়ামক খণ্ডগুলিতে যথেষ্ট সংথায় 
কমিউনিস্টর! থাকে | ১৯৪৩ সালের গ্রীক্মকালীন অভিযানের সময়ে সোভিয়েত 
সশস্ত্র ফৌজে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ১, ৮১৮,৩৮৫ অর্থাৎ মোট সংখ্যার 
অর্ধেক। প্রায় ১,৪২৪১০০ পার্টি সদন্ত ও প্রার্থা সন্ত, অথাৎ ৮৩ শতাংশেরও 
বেশি ছিল রণক্ষেত্রের আমিগুলিতে । ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক, সেপ্টাল ও ভরোনেঝ 
রণাঙ্গনের পার্টি সংগঠনগুলিতে মোট ৬০০,০০০ সদগ্ত ও প্রার্থা সন্ত ছিল, 
অর্থ মোট ১৩টি রণাঙ্গনের কমিউনিস্টদের ৪২ শতাংশ ছিল এই 
রণাঙ্গনগুলিতে ।৯ কমিউনিস্টদের এই বিশাল বাহিনী লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈম্তদের 
দৃসংবদ্ধ করেছিল ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরে তাদের সমবেত করেছিল । 
যদিও একেবারে ঘোর লড়াইয়ের মধ্যে থাকার দরুন কমিউনিস্টদের অত্যন্ত 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তবু তাদের সংখ্যা কমে যাওয়া সৈগ্তদের মধ্যে তাদের 
প্রভাবকে কমায়নি, বরঞ্চ ত ক্রমাগত প্রবল হয়েছিল । মৃতদের স্থান নিয়েছিল 
লক্ষ লক্ষ অন্থান্ সৈন্য, যার! নাৎ্সীদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়েছিল। ছু"মাসের 
(জুলাই, আগস্ট ) লড়াইতে তরোনেঝ, স্তেপি, সেপ্টাল, ব্রিয়ানস্ক ও 
ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পার্টি সংগঠনগুলি বন পার্টি সন্ত হারিয়েছিল, কিন্ধ ওই 
একই সময়ে তার! প্রায়, ১১৫,০০* জনকে পাটিতৈ এনেছিল । কাজেই 
নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রামে লেনিনবাদী পার্টি সংখ্যায় ও 
শক্তিতে ক্রমাগত বেড়েছিল। 

সেই দিনগুলি পশ্চাদভাগেও সোভিয়েত জনগণের পক্ষে কঠোরই ছিল। 
তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কুরম্ক বালজের উপর। কমিউনিস্ট 
পার্টি জনগণের কাছে কুরস্কের লড়াইয়ের উদ্দেস্তটা এবং যুদ্ধের ফলাফলের পক্ষে 

১ রণাঙ্গনগুলির রিপ্পের্টের ভিত্তিতে লেখকের কষ হিসাব । 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩৪৯ 


তার এঁতিহাসিক তাৎপর্য ক্রমাগত ব্যাখ্যা করে চলেছিল এবং নাৎসী দহ্থাদের 
বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে সাহাষ্য করার 
জন্ত তাদের প্রচেষ্ঠাকে বহুগুণে বাড়ানোর জন্য তাদের অনুপ্রেরিত করছিল । 
কারখানায় ও মিলে, খনিতে, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে-সর্বত্র পার্টি সংগঠনগুলি 
শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য জনগণের প্রয়াসকে সমবেত করেছিল । 

“রণাঙ্গনের জন্ত সবকিছু, জয়লাভের জন্য সব কিছু”_এই দেশপ্রেমিক 
আন্দেলন সারা দেশ জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭ই জুলাইতে, কুরস্কের 
লড়াইয়ের একেবারে তুঙ্গে মস্কোর কিরভ ভায়নামো৷ কারখানার শ্রমিকদের এক 
সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত অন্থসরণের আন্দোলন শুরু করেছিল। এই উদ্যোগে সমর্থন 
দিয়েছিল সমস্ত সোভিয়েত শ্রমিক, যৌথ খামারী ও বুদ্ধিজীবী । কারখানাগুলি 
প্রতিজ্ঞ নিয়েছিল বছরের শেষ চতুথাংশের ও সমগ্র ১৯৭৩ সালের পরিকল্পনা 
পূরণ করতে । যৌথখামারীর! চেষ্টা করেছিল ফসল কাটা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা 
করতে এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই খাছ্শ্ত ও অন্যান্ধ খাদ্য সামগ্রী তুলে 
ফেলতে ।! সোভিয়েত সশগ্র ফৌজের এমণ এক পশ্চাদভাগ ছিল যার উপর 
তারা সম্পূর্ণ নিভর করতে পারত । কমিউনিস্ট পার্টি রণক্ষেত্র এবং পশ্চাদ- 
ভাগের প্রয়াসকে এঁক্যবদ্ধ করেছিল এবং একটি মাত্র উদ্দেশ্ট সাধনের দিকে 
তাকে পরিচালিত করেছিল--সে উদ্দেশ্য হল শত্রুকে সম্পূর্ণ পযু'দন্ত করা । 

কুরস্ক বালজে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশশ্ম ফৌজের দ্বারা অজিত 
বিজয়ে নিয়ামক উপাদান ছিল কমিউনিস্ট পাটির হুবিশাল সাংগঠনিক ও 
রাজনৈতিক কাজ। 


পপি 
০ 222 পে, 


কণেল জেনারেল 
কনস্তানতিন ক্রাইনুযু কভঙ* 


রাজনৈতিক কাজ 





মহান দেশপ্রেমিক যুদ্দের কঠোর পরীগ্গা প্রত্যয়জনকভাবে গ্রমাণ করেছে 
যে সৈন্যদের মনোবল বু'্ধতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের শক্তিকে 
অনেক গুণ বাড়ানতে রাজনৈতিক কাজ এক পরান্রাস্ত অস্ত্র! বুরক্ের লড়াইয়ে 
রাজনৈতিক কাজের ভিতর দিয়ে একথা উজ্জলভাবে ফুটে উঠেছে। 

ততদিনে সোভিয়েত সশস্ম ফৌজে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। ছুই বছরের 
যুদ্ধে তারা অভিজ্ঞত! সঞ্চয় কবেছিল এনং ক্রমশ তারা বেশি বেশি করে অস্তশগ 
পাচ্ছিল। সৈন্যদের মনোবল উচ্চ থেকে উচ্চতর তচ্ছিল। মস্কো ও 
স্তালিনগ্রাদের বিজয়, লেনিনগ্রাদ, সেবাস্তোপোল ও ওদেসা রক্ষাকারীদের অমর 
সমর-কীক্তি- এই সব এবং রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে অপরাপর সাফল্য বিজয়ে 
মবাস্থা বাড়িয়ে ছিল, নাৎসী শক্তিদের অবধারিত ও সম্পূর্ণ বিপর্যয়ে বিশ্বাস 
বাড়িয়েছিল। 

রাজনৈতিক কাজেও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত তয়েছিল। 'এর আধেয় 
আরও উদ্দেশ্তময় হয়েছিল, রূপও আরও বৈচিত্র্যময় হয়েছিল। বাজনৈতিক 
যন্ত্রের কাঠামে। আরও সমন্বিত হয়েছিল এবং আমাদের সশস্ম ফৌজের 
কাঠামোর ও তাদের লক্ষ্যের সঙ্গেও সম্পূর্ণ সঙ্গতিপন্ন হয়েছিল। 

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে এবং কুরস্কের 
লড়াইতে পার'র কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত সোভিয়েত সৈন্তের কাছে দাবি করেছিল 


* কর্ণেল জেনারেল ক্রাইন্থাকভ কুরস্কের লডাইতে ভরোনেব রণাঙ্গনের ৪, হম আমির 
সামরিক কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। 


৩৫২ কুরক্কের যুদ্ধ 


শীতকালে অর্জিত সাফল্যকে আরও সংহত করতে হবে ও তার আরও 
স্ব্যবহার করতে হবে, পুনরধিকূত ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও ছাঁড়া চলবেনা, যুদ্ধের 
শ্রোতকে ঘোরানর জন্য শত্রুর সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে হবে এবং নাৎসীদের 
কবলে পতিত লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণকে মুক্ত করতে হবে । 

কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে শত্রুদের প্রতি তীব্র ত্বণা 
জাগানর ক্রিয়াকলাপকে বাড়িয়ে তুলেছিল, যুদ্ধ জয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় 
বলে একে মনে করেছিল। কম্যাগ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীদের কাজকর্মের 
আধেয় ও রূপ নির্ধারিত হচ্ছিল পার্টির “চল পশ্চিমে” রণধ্বনির দ্বারা । 

পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সুপ্রীম কম্যাণ্ড কুরষ্ক বালজের লড়াইতে যে 
নির্দিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে তা নিধারিত করে দিয়েছিল সে হল £ 
আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে শত্রুকে দূর্বল করে ফেল,তারপর প্রতি-আক্রমণে যাও। 
সমস্ত রাজনৈতিক কাজের এই ছিল অস্তশিহিত ধারণ! | এ প্রধানত নির্দেশিত 
ছিল শক্তিশালী, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ট্যাঙ্-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার 
দিকে। সশস্ম ফৌজের কমিউনিস্টরা তাদের কাজকর্মে “শেষ লোকটি পর্বস্ত 
প্রতিরক্ষা* ও “এক পাও পিছু হট! নয়* এই রণধ্বনির দ্বারা পরিচালিত হত। 

গ্রীষ্মকালীন লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেনা ও নৌ. 
বাহিনীতে পার্টি সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলি বড় 
রকমের সাংগঠনিক ব্যবস্থা চালু করেছিল। 

১৯৪৩ সালের ২৭শে মে কেন্দ্রীয় কমিটি পদাতিক ও গোলন্দাজ 
ব্যাটেলিয়নগুলিতে এবং কতকগুলি ধরনের রেজিমেপ্টাল সাব-ইউনিটে পার্টি 
সংগঠন চালু করার সিদ্ধান্ত করেছিল। এর ফলে কমিউনিস্টরা সাধারণ 
সমর্থকদের অনেক কাছাকাছি এসেছিল, কম্যাণ্ডের দেওয়া কর্তব্য সম্পাদনে পার্টি 
সংগঠনগুলির জঙ্গীভাব বেড়েছিল এবং যে সমস্ত সৈন্যর! কৃতিত্ব দেখিয়েছিল 
তাদের পাতে আনার প্রক্রিয়া! উন্নত হয়েছিল। নীচেকার তথ্যগুলি থেকে 
পাটিসংগঠনের পুনগগঠনের পরিসর বোঝা! যাবে £ গ্রীম্মকালীন অভিযানের 
আগে ১* দিনের মধ্যে সেপ্টাল রণাঙ্গনে ১,৬১২ টি প্রাথমিক সংগঠন তৈরি করা 
হয়েছিল আর ভরোনেৰ রণাঙ্গনে হয়েছিল ১২৪২ টি। 

১৯৪৩ সালের ১ল! জুলাই পর্যস্ত এই ছুই রণাঙ্গনের রাজনৈতিক প্রশাসনের 
এক একটি প্রাথমিক সংগঠন ২৫ জনের বেশি কমিউনিস্ট নিয়ে তৈরি ছিল। 


কুরস্কের যুদ্ধ ও ৩ 


লড়াই শুরু হওয়ার মধ্যে গ্রৃতিটি পদাতিক কম্পানি ও গোলন্দাজ ব্যাটারিতে 
১০১২ অথবা তার বেশি কমিউনিস্ট ও জঙ্গী কর্মী নিয়ে পুরো দস্তর পার্টি সংগঠন 
ও ১৫-২* জন দত্ত নিয়ে স্থদক্ষ কমসোমল সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছিল । 

কুরস্কের লড়াই যখন শুরু হল তখন ভরোনেৰ রণাঙ্গনে প্রায় ১০৯,৯০৯ 
কমিউনিন্ট ও ১১৪১০০০-এর বেশি কমসোমল সদন ছিল, আর সেপ্রাল 
রণাঙ্গনে ছিল ১২০১০** কমিউনিস্ট ও ১৩২১০০* কমসোমল সন্ত । আর অন্ত 
তিনটি রণাঙ্গনকে (স্তেপি, ব্রিয়ানক্ক ও ওয়েস্টার্ন) যদি ধরি তাহলে দেখব 
কুরক্কের লড়াইতে অংশ নিয়েছিল যে সৈন্যরা তাদের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি 
কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদন্ত ছিল। এ ছিল সত্যিই একটি প্রবল, দৃঢ়- 

বদ্ধকারী পার্টি শক্তি যা সৈন্তদের সাফল্যের সঙ্গে জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল। 

২৪শে মের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধরত সৈন্যদের সামরিক, রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় রণাঙ্গন, আমি ও ভিভিশনগুলির সংবাদপত্রের ভূমিকা 
বুদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ব্যবস্থার কথা বলেছিল। স্থপরিচিত সোভিয়েত 
লেখক পিওতর পাতলেঙ্কো লিখেছিলেন যে “সংবাদপত্র সাব-মেশিনগান বা 
হাতবোমার মতই সমান অপরিহার্য । এ হল আত্মিক খাদ্যের অত্যাবশ্যক বরাদ্ধ, 
সাহসের এক অফুরম্ত ভাগ্তার য৷ ছাড়া যুদ্ধের কঠোর পরীক্ষার মূহূর্তগুলিতে 
কোনও সোভিয়েত সৈন্ত চলতে পারত না ।” 

সামরিক কাউন্সিল ও রাজনৈতিক সংস্থাগুপি রণাঙ্জন, আমি ও ভিভিশনের 
সংবাদপত্রগুলির কাজ উন্নত করতে পেরেছিল। কুরস্কের লড়াই শুরু হওয়ার 
মধ্যে সেগুলির সংখ্যাও অনেক বেড়েছিল এবং গুণগতভাবেও উন্নতিলাভ 
করেছিল। রাজনৈতিক সংস্থাগুলির ও কম্যাণ্ডের হাতে সংবাদপত্র ছিল এক 
বিরাট সংগঠনা ও শিক্ষাপ্র্দ শক্তি । প্রত্যেক রণাঙ্গনে রণাঙ্গনের সংবাদপত্র- 
যা রুশ ভাষায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও ছুটি কি তিনটি ভাষায় 
বের হত-_তা ছাড়াও চার থেকে সাতটি আগ্ির সংবাদপত্র, দশ থেকে বারোটি 
কোরের সংবাদপত্র এবং ৪৫ থেকে ৫.টি ডিভিশনের অথবা অস্থরূপ ইউনিটের 

ংবাদপত্র ছিল। তাদের মোট দৈনিক প্রচার সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ থেকে 

€ লক্ষ । এইসব সংবাদপত্র পার্টির ভাব-ভাবনাকে প্রচার করত, তারা ছিল 
অফিসার ও টসন্তফের বন্ধু ও পরামর্শাঁতা এবং এদেরকে সামরিক ও রাজনৈতিক 
বিজ্ঞানের এক একটি পাঠ ভ্রুত আয়ত্ত করতে সক্ষম করত। 


নও 


৩৫৪ কুকের বুদ্ধ 


একথা হ্থবিদিত যে নেতৃত্বের কৌশল নিহিত আছে বছ রকমের উপায়- 
উপকরণের ভিতর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যেটি সবচেয়ে কার্যকর সেটিকে 
বেছে নেওয়ার মধ্যে। কুরস্কের লড়াইয়ের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালন! 
সম্বন্ধে একথা ভালভাবে প্রযোজ্য । মহান দ্বেশপ্রেমিক যুদ্ধের অন্যান্য 
লড়াইয়ের মতই কুরম্ক বালজের লড়াইয়েরও নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি 
কি রাজনৈতিক সংস্থাগুলি তা বুঝেছিল এবং নিজেদের কাজে তা খেয়াল 
রেখেছিল। 

আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযাঁনে নাৎসী কম্যাণ্ড বিরাট 
সংখ্যক প্যানৎসার জড়ে। করেছিল; তাঁর মধ্যে ছিল সর্বাধুনিক মডেলের 
প্যানৎসার যেমন টাইগার ও প্যাস্থার এবং ফাডিভ্তাণ্ড আক্রমণকারী কামান। 
অনতিক্রম্য ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী প্রতিরোধ গঠনের ও শক্রদের ট্যাঙ্কগুলিকে চুণ 
করতে শেখার জন্য গ্রয়োজন ছিল টাইগার ও প্যাস্থারের দুর্ভেদ্যতা সম্পকে 
চালু অলীক ধারণাকে দূর করা । আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা 
করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে । সোভিয়েত সৈন্যদের 
রণধ্বনিতে বল! হত “ট্যাঙ্ক কোনও সাহসী ও স্থকৌশলী সৈন্যকে খাবড়াতে 
পারেনা ।* আরও বলা হত যে “যেখানে সাহসী হাতে টাঙ্ব-প্রতিরোধী কামান 
ও রাইফেল আছে, সেখানে শক্রর ট্যাঙ্ক জলে যাচ্ছে ।” বহু সংখ্যায় প্রকাশিত 
প্রচারপত্র সৈনিকদের কেবল শক্র ট্যাঙ্কের সঙ্গে কি ভাবে লড়তে হবে সেই 
শিক্ষাই দিত না, যে সব বীরের! শক্রট্যান্ন ধ্বংস করেছিল তাদের কথ! শোনাত। 
একটি প্রচারপত্রের শিরোনাঁম! ছিল “সিনিয়র গাঁনার বোগোমোলভ ও গানার 
কালিনকিন তিনটি টাইগার ধ্বংস করেছিল” | এতে তাদের বীর কীর্তি বিবৃত 
হয়েছিল, এবং তাদের ছবি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ট্যাস্কের ছবি ছাপা হয়েছিল। 

আর একট! গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল শত্রু ট্যাঙ্ক কিভাবে ধ্বংস করতে হয় সে 
সম্পর্কে রণাঙ্গন ও আগিগুলির সামরিক কম্যাণ্ডের বিশেষ নির্দেশাবলী সৈনাদের 
কাছে ব্যাখ্যা করা । 

মনন্তবগত শিক্ষার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যাতে কম্যাগ্ডারদের 
সাহায্য করত রাজনৈতিক,বিভাগ, সে হল ট্রেঞ্চ ও ফল্সহোলগুলিতে অবস্থিত 
পঞ্মাতিকদের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চলে যাওয়ায় অভ্যস্ত করা । গোলন্দাজ ও 
উ্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ইউনিটগুলি যে প্যানৎসার ধ্বংস করছিল তার একটা 
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প্রর্শনীরও আয়োজন কর! হয়েছিল ( এধানে লক্ষ্যবস্ত হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছিল দখল করা শর্রট্যাঙ্ক, যার মধ্যে টাইগারও ছিল )। 

লড়াইয়ের ঠিক আগে সমস্ত প্রাথমিক পার্ট ও কমসোমল সদন্তরা সভ। 
করত আসন্ন লড়াইয়ে কমিউনিস্ট ও কমপোমল সদন্তদের কি ভাবে ব্যবহার 
করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশাবলী তৈরি করতে । ১৪তম ইনফ্যার্টি 
ডিভিশনের ৬৫৪তম ইনফ্যান্টি, রেজিমেপ্টের ৮ম ইনফ্যার্টি কম্পানির পার্টি 
সংগঠনের সভায় গৃহীত প্রস্তাব থেকে এইসব সভার আলোচ্য বিষয়ের আধেয় 
ও ফলাফল সম্বন্ধে একটা নমুনা পাওয়া যাবে । এতে বল! হয়েছিল “পার্টি 
সভ! সমস্ত কমিউনিস্টদের আবদ্ধ করেছে কথার ভিতর দিয়ে ও ব্যক্তিগতভাবে 
দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও দক্ষতা দেখানর ভিতর দিয়ে দৈনিক ও কম্যাগ্ডারদের 
অন্ুপ্রেরিত করতে ও নির্দেশগুলি পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে, 
“এক পাও পিছু হটা নয়, শেষ পর্ন্ত টিকে থাক” নির্দেশকে সকল পরিস্থিতিতে 
কার্ধকর করতেই হবে । 

রাজনৈতিক কাজকর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল রণাঙ্গনগুলির 
জন্য অস্ত্রশন্্ ও খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে পশ্চাদভাগের শ্রমিকরা, যে সব 
সাফল্য অর্জন করেছে সে জম্পর্কে সৈন্যদের অবহিত করা । এই সব সাফল্য 
সত্যিই বিপুল ছিল। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে লড়াইয়ের সময়ে কুরস্ক 
বালজে ৩১৩,০০০ মাঁলগাড়ি ভি সামরিক মালপত্র সরবরাহ কর! হয়েছিল । 

কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মার! প্রচা রপত্রগুলিতে ও রণাঙ্গণের সংবাদপত্র- 
গুলিতে প্রকাশিত সামরিক কাউদ্দিলের আবেদনগুলিকে যুদ্ধরত সৈনিকদের 
কাছে ব্যাখ্যা করতেন, সমস্ত ইউনিটে সভ! করা হত। রণাঙ্গন মামি, কোর ও 
ডিভিশনের কম্যাণ্ডারর! লড়াইয়ে রত সৈন্যদের লাইনগুলিতে পরিক্রমা করতেন 
ওট্ন্যদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ-আলোচনা করতেন। টসিন্যদের মধ্যে 
আন্দোলননূলক কাজ সব কমিউনিন্টরাই করত--তা সে কম্যা্ডার, রাজনৈতিক 
কর্মী, নন-কমিশনভ অফিদপার বা প্রাইভেট যাই গোক নাকেন। প্রধান 
ব্যাপার ছিল যুদ্ধরত প্রত্যেক সৈনিককে একথা ভাল করে বোঝান যে এই 
লড়াইয়ের এবং সাধারণভাবে সকল লড়াইয়ের সফল ফলাফল নির্ভর করবে 
তার নির্ভীকতা, দৃঢ়তা, ও ইচ্ছাশক্তির উপর। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে ইতিমধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথ! ভাল করে 
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বিবেচনার ভিত্তিতে তৈরি নতুন নিয়মকাননের অনুশীলন কুরস্কের লড়াইতে 
অনেক উন্নত কর! হয়েছিল। এগুলিতে জোর দিয়ে বল! হয়েছিল যে লড়াইয়ে 
র্ত প্রত্যেকটি সৈন্যকে জয়লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া জয়লাভ 
হতেই পারে না, কাজেই সমস্ত প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল এই আগত 
জাগিয়ে তোলার উপর । 

লড়াই চলার সময়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম সংগঠন করার উপর বিশেষ নজর 
দেওয়া হয়েছিল। কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যপকভাবে 
প্রযুক্ত একটি রূপ ছিল কম্যা্ডার ও রাজনৈতিক কমীঁদের পক্ষ থেকে নিট 
কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য সৈনিকদের আবেদন জানিয়ে বার্তা প্রচার এবং 
ইউনিটের যুদ্ধরত সৈনিকদের বীর কীতি সম্পর্কে ও পার্শবর্তা ইউনিউগুপির 
লড়াইয়ের সাফল্য সম্পর্কে বুলেটিন প্রচার । 

লড়াই চলার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাঁজ কেবল মুখের কথায় হয়না, 
লড়াই দিয়েও দেখাতে হয়। রাজনৈতিক কাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান পার্ট 
প্রচারের সবচেয়ে গ্রত্যয়জনক রূপ ছিল এক এক জন কমিউনিস্টের ব্যক্তিগত 
দৃষ্টান্ত স্থাপন । সাহিত্যে ও সংরক্ষিত দলিলপত্রে অসংখ্য 'তথ্য পাওয়! যায় 
যা থেকে দেখা যায় কিভাবে কম্যাণ্ডীবর!, লড়াইয়ের সংগঠকরা নিজেদের 
চালচলন ও নেতৃত্বের পদ্ধতির দ্বারা এক একটা লড়াইয়ের নিদিষ্ট লক্ষ্যপূরণে 
সৈনিকদের মধ্যে পার্টি মনোভাব স্ধারিত করেছিলেন। বিপদে পড়া ইউনিট: 
গুলিতে সময়মত গোলন্দপাজ ও ট্যাঙ্ক দিয়ে সাহায্য কর! সৈন্যদের মনোবল 
রক্ষার পিক থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ উপাদান ছিল। 

এক একটি রেজিমেপ্ট, ডিভিশন, আমি ও গোটা রণাঙ্গনে অজিত সাফল্য 
সম্বদ্ধে সময় মত সংবাদ প্রচারও সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল এবং শত্রুর 
জয়লাভ সম্বন্ধে তাদের আস্থা বাড়িয়েছিল। কুরম্ককে দখল করতে জার্মানদের 
ব্যর্থত! এবং সেপ্টাল রণাঙ্গনের প্রথম বড় সাফল্য অম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ৯ই 
জুলাই সোভইনফর্মের রিপোর্ট কুরস্ক বালজে সংগ্রামরত সমস্ত রণাঙ্গনের সৈন্যদের 
বারা সোল্পাসে অভিনন্দিত হয়েছিল । এ সংবাদ অবিলঘ্ে সমস্ত প্রাইভেট, 
নন-কমিশনভ অফিসার ও অন্তান্ত অফিসারদের জানান হয়েছিল! 

লড়াইয়ে প্রতিষ্ঠিত বীরকীতিগুলি ব্যাপকভাবে গ্রচার কর! হত। লড়াইয়ের 
যয়দানে রাজনৈতিক কাজের ত্রুটি ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। তথ্য থেকে 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩৫৭ 


দেখ! যায় যে ডিভিশনাল সংবাদপত্রগুলি সংগ্রামরত সৈনিকদের বীরকীন্তি 
প্রচারে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এর অনেকগুলি সংবাদপত্রকে 
যথাযোগ্যভাবেই “সংগ্রামরত ট্রেঞ্চ সংবাদপত্র” বলে অভিহিত করা হয়েছিল 
যা কিছু প্রশংসার যোগ্য সেগুলি সম্বদ্ধে এদের রিপোর্ট স্থলিখিত ও সময়মত 
ছিল। 

কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আর একটি 
রূপ ছিল কোনও আক্রমণের আগে বা যুদ্ধের কোনও গুরুত্বপূর্ণ মুহর্তে সৈম্তাদের 
দ্বারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। বহু সেনাগঠনে লড়াইয়ের আগে বিশেষ চিঠিপত্র হত 
যাতে সৈন্যবা প্রতিজ্ঞা করত শেষ পর্যন্ত দুঢ় থাকার, শপথের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার 
এবং প্রাণের মায়া না করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার। 

লড়াইয়ের আগে সংক্ষিপ্ত উদ্দীপনাময় সভা, যেখানে সৈন্যরা শেষ পর্যস্ত 
টিকে থাকার প্রতিজ্ঞা করত, তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে অনেকখানি বল 
দিত। সৈন্যরা সেইসব সভায় বিপুলতাবে প্রভাবিতও উদ্দীপিত হত যেখানে 
তাদের কাছে রণাঙ্গন ও আগ্নির সামরিক কাউন্দিলগুলির বিশেষ বার্তা পাঠ 
করা হত। আগেকার লড়াইগুলিতেও এই রকম সভাগুলি সৈন্ুদের মনোবল 
বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই সব বার্তায় নির্ধারিত কর্তব্য জীবস্ত ও 
সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাঁকত, সে সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন থাকত এবং 
সেই বিশেষ ল্ড়াইটির উদ্দেশ্ঠ ব্যক্ত করা থাকত। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এ 
রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এই সব বার্তার উপর অনেকখানি গুরুত্ব দিত। 
রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি তার প্রথম সভাগুলির একটি থেকে কম্যাণ্ডার ইন 
চিফদের কাছে বাধ্যতামূলক করেছিল “জার্মান দন্থ্য ও ম্বাধীনতা- 
অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে শিঃম্বার্থভাবে রক্ষা করা ও দৃঢ়ভাবে 
ঈাড়ানর জন্ত তাদের ক্ষেত্রগুলিতে সৈন্যদের কাছে আরও ঘন ঘন আবেদন” 
করাকে । কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের এই পরীক্ষত রূপটি 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথম চারদিনের লড়াইয়ের পারে সেপ্টণল 
রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল সৈন্যদের প্রতি বার্তায় ফলাফলের হিসাবনিকাশ 
করেছিল, দেখিয়েছিল কোথায় এবং কিভাবে শক্রর! হিসাবের তুল করেছিল, 
অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে ও নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্বক অভিযানের পরিস্থিতি 
হুট করতে সৈন্যদের উদ্দীপিত করেছিল। এই বার্তায় বল! হয়েছিপ “দেশ 
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আমাদের প্রতি প্রশংসা ও আশা নিয়ে নজর রাখছে ।” যে কেউ এ বার্তী 
শুনেছিল এ কথাগুলি তার উপর বিপুল প্রভাব ফেলেছিল । 

কিছু কিছু সৈন্যগঠন তথাকথিত “আন্দোলন থলি”র ব্যাপক ব্যবহার 
করেছিল । এগুলিতে সব সময়ে বই, পত্র পত্রিকা, তাজা খবরের কাগজ, 
প্রচারপত্রের জন্য কাগজ এবং বাড়িতে চিঠি লেখার জন্য যা কিছু দরকার তা সব 
থাঁকত। যখনই একটু ভাটা পড়ত সৈশ্দের যুদ্ধের দ্লিলচিত্তর সহ চলচ্চিত্র 
দেখান হত। 

চলাচল ও সরবরাহে সাহায্যও রাজনৈতিক শিক্ষাগত কাজের একট 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ট্রেঞ্চগুলিতে ক্রমাগত জালানি, গোলাবারুদ, রেশন ও গরম 
খাগ্যের সরবরাহ দেওয়ার প্রয়োজন হত । জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বারবার 
স্মরণ করিয়ে দিত যে কমিউনিস্ট পার্টি” একাজকে একটি একাস্ত গুরুত্পূর্ণ কর্তবা 
বলে মনে করে। ১৯৪৩ সালের ৪ঠ1 জুলাই ক্রাজনায়! ঝভেঝদা (লাল তারা ) 
সম্পাদ্কীয়তে লিখেছিল : “কোয়ার্টার মান্টারের এবং কম্যাগডারের বিবেক 
পরিষ্কার থাকতে পারেনা যদি তিনি নিশ্চিত না হন যে আজ লাল ফৌজের 
সৈন্যদের ট্রেঞচে, বাঙ্কারে ও ডাগ-আউটে গরম খাছ্য সরবরাহ করা হয়েছে।:.. 
রান্নাঘর সম্পর্কে আগ্রহ ফ্যাশনের প্রতি শ্রদ্ধা বা একটা সামাজিক ব্যাপার নয়, 
যা কেউ কেউ এখনও ভাবে । এ একটি পরিবর্তনাতীত কঠোর বিধান, হা 
সর্বদ। ও সর্বজ্্ অবশ্তই মেনে চলতে হবে ।” আর এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের 
কথা ও কাজ ছিল নিয়ামক । 

কুরস্কের লড়াইয়ের রাজনৈতিক রূপের বহুবিধ চেহারার বিস্তারিত বিররণ 
দেওয়া অসস্ভব। তাজত্বেও কয়েকটিকে আমি উল্লেখ করতে চাই। এর মধ্যে 
পড়ে লড়াই সংক্রান্ত চলতি বিষয় নিয়ে নানাবিধ প্রচারপত্র ও পুস্তিকার ব্যাপক 
প্রচার, লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে সব সৈন্ত ও অফিসার তাদের সম্পর্কে 
রণাঙ্গন, আমি ও ডিভিশনের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ, যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মান পুরস্কারি 
প্র্নান, ইউনিটের পতাকার পটভূমিকায় বীরদের ছবি তোলা এবং সেগুলি তাদের 
পরিবারেরর কাছে ও যুদ্ধের আগে যেখানে কাজ করত সেই প্রতিষ্ঠানে পাঠান, 
প্রবীণ যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁদের রণকীতি প্রচার। ১৯৪৩ সালের 
জুলাইতে তরোনেব ও সেপ্টাল রণাঙ্গনের সৈন্যরা বহু শক্র ট্যান্ক ধংস করেছিল । 
তাদের মধ্যে হাজার হাজার সৈনিক সম্মাননূচক অর্ডার ও পদক পেয়েছিল, 
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অনেককে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তাদের 
অনেকের বীরকীত্তি সংবাদপত্ত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ভাতে তাদের ছবিও 
ছাঁপা হয়েছিল । 

জুলাইতে ব্যাবকভাবে প্রচারকার্ধ করা হয়েছিল, তাতে কেবল নিয়মিত 
রাজনৈতিক কর্মীরাই অংশ গ্রহণ করেনি, কম্যাগ্ডাররা এবং সাধারণ কমিউনিস্ট 
ও কমসোঁমল কর্মীরাও অংশ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে প্রতিটি আমিতে 
১৫০* থেকে ১৭০* প্লেটুনের ও কম্পানির প্রচারবিদ ছিল। ততদিনে প্রচারকার্ধ 
যথেষ্ট উন্নত হয়ে গিয়েছিল । ্‌ 

সেই সময়ে কুরস্কে কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে কমিউনিস্ট সৈষ্ঠরা দৃঢ়তা এবং 
অশ্রুতপূর্ব দেশপ্রেম সাহস ও দক্ষতা দেখিয়েছিল। কমিউনিস্টদের নিঃস্বাথতা 
অ-কমিউনিস্টদেব কাছে পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। পাটিকে তার! 
জনগণের জরুরী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে দেখেছিল এবং তার প্রতি তাদের 
ভালবাস! ও শ্রদ্ধা ক্রমাগত বেড়েছিল। পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহও তাতে 
বেড়েছিল। 

১৯৪১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের দারা পরিচালিত হয়ে 
কুরস্ক বালজে আমিগুলির পাটি সংগঠনগুলি সমাজতান্ত্রিক ত্বদেশের প্রতিরক্ষায় 
যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদেরকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে কমী সংখ্যায় 
অনেকখানি সংযোজন করেছিল। উদাহরণম্বরূপ, ১৯৪৩ সালের জুলাইতে সেপ্টাল 
রণাঙ্গনে ১৩,৬৯৭ জনকে পার্টি সন্ত পদ দেওয়া হয়েছিল, ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনে 
হয়েছিল ১৪,৯৫১ জনকে, তরোনেঝ রণাঙ্গনে ৯৩৯৭ জনকে, সাউথ ওয়েস্টার্ন 
রণাঙ্গনে ১৫,৮৮১ জনকে, সাদার্ন রণাঙ্গনে ৯,০৩৩ জনকে, স্তেপি রণাঙ্গনে 
১২,০০* জনকে । মে মাসে আবেদনের সংখ্যা ছুগুণ হয়ে গিয়েছিল। এই 
সমন্তর ফলে আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে পুরোদস্তর পার্টিসংগঠন পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল। সেগুলি মতাদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে 
ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, পার্টির কাজকে নতুন স্তরে তুলেছিল এবং 
সৈন্যদের মধ্যে পার্টির প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছিল। নিম্নোক্ত অঙ্গুলি থেকে 
পার্টির সংখ্যাগত বুদ্ধি স্থদ্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৪৩ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি আমি গড়ে প্রতিদিন ৯ জনকে 
পাটি সন্ত পদ দিয়েছিল, আর ১লা৷ জুলাই থেকে ১ল! নভেম্বরের যধ্যে 


৩৬৪ কুরক্কের যুদ্ধ 


দিয়েছিল ৩১ জন করে। জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভরোনেব রণাঙ্গনে 
৪৪১৪৩২ জন প্রার্থী সভ্য ও ২৯২৫৬ জন পূর্ণ সভ্য হয়েছিল। ১ ই অক্টোবর 
ভরোনেঝ রণাঙ্গনের প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলির গড়ে ৩৩ জন করে সভ্য 
ছিল। অন্তান্ত রণাঙ্গনেও পার্টি সংগঠনগুলি প্রায় এতটাই বেড়েছিল। 

প্রত্যেক আমি এমন একটা লড়াই লড়েছে যা বছু দিন ধরে তাদের 
গৌরবের প্রতীক হয়ে থাকে । কুরস্কের লড়াই ছিল তেমনই একটি লড়াই। 
সোভিয়েত সৈনর! যে সাহস, শৌর্ধ ও দক্ষতা দেখিয়েছিল ত পার্টি ও 
সরকারের কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্ধাদ। পেয়েছিল। এই যুদ্ধের মধো 
১ লাখেরও বেশি সোভিয়েত টৈন্ঠ ও অফিসারদের সম্মানস্চক অর্ডার ও পদকে 
ভূষিত করা হয়েছিল এবং ১৮০ জন সৈন্য, অফিসার ও রাজনৈতিক কর্মীকে 
অত্যন্ত বিশিষ্ট কৃতিত্বের দরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে অলঙ্কৃত 
কর! হয়েছিল। 


প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের ভিতরে এবং সাধারণ গ্রীন্মকাঁলীন প্রতি 
আক্রমণের সময়ে সোভিয়েত সরকার ৫৪৪ টি ইউনিটকে অর্ডার অব লেনিন 
এবং অর্ডার অব দা বেড ব্যানার উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং বহু ভিভিশনকে 
গার্ডস ডিভিশন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়! হয়েছিল এবং যে শহর মুক্ত করতে 
তার! সাহায্য করেছিল, যথা বেলগোরোদ, ওরেল ও খারকভের নামে তাদের 
নামকরণ করা হয়েছিল । 

১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকালের রাজনৈতিক সংস্থা ও পার্টি সংগঠনগুলি আগেকার 
লড়াইগুলিতে অঞ্জিত অভিজ্ঞতাকে আরও বিকশিত করেছিল, নতুন রূপ ও 
পদ্ধতি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বিশেষত সমূদ্ধ করেছিল প্রচারকার্ষের 
ক্ষেত্রে ও পার্টি সংগঠনগত ব্যবস্থাবলীকে কার্ধকর করার ক্ষেত্রে, এবং উচ্চ 
পর্যায়ের দক্ষতা দেখিয়েছিল। | 

জয়লাভের অদম্য ইচ্ছাশভ্তি, সাহস ও ব্যক্তিগত উদাহরণের ভিতর দিয়ে 
কমিউনিষ্টরা সৈন্য বাহিনীকে দৃঢ়সংবন্ধ করেছিল এবং চূড়ান্ত বিজয়ের পথে 
তাদের নিয়ে গিয়েছিল । 


কুরক্কের লড়াই সহ যুদ্ধেয় সকল পর্যায়ে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজ রাজনৈতিক 
কাজের স্থায়ী মূল্য ও অসামান্ত ভাৎপর্য এরই মধ্যে নিছিত আছে। 


মেজর জেনারেল 
পাভেল দোরোনিনঙ্ক 


আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
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কুরম্ক অঞ্চলকে মুক্ত করার লড়াইয়ের শুরুতে, আমাদের সৈন্যর! যখন কুরস্ক 
শহরের দিকে ধেয়ে চলেছে, তখন আমি ছিলাম সাদার্ন রণাঙ্গনের রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান। দক্ষিণে ঘোর লড়াই চলছিল, আঁর অনেক কাজ করার 
ছিল। তবু আমার নজর গাথা হয়ে ছিল কুরস্কের উপর, আমাদের রণাজনের 
ঘটনাবলীর দিকে যতটা নজর ছিল তার কম নয়। 

আগে এবং যুদ্ধের প্রথম বছরে আমি কুরম্ক আঞ্চলিক পার্টি কমিটির মুখ্য 

সম্পাদক ছিলাম । যুদ্ধ যখন কুরস্ক অঞ্চলে এসে পড়ল তখন আমি লড়াইয়ে 
অংশ নিলাম । ১৯৪৩ সালে প্রথম আমাদের সৈন্যরা সেই একই পথে এগোচ্ছিল 
যে পথ দিয়ে তারা পিছু হটেছিল। 

সোতইনফর্মব্ারোর প্রতিটি সংবাদ ঘোষণ! বিপুল আনন্দ বয়ে আনছিল। 
মুক্ত এলাকাগুলির অনেকগুলিকে আমি ভালভাবে জানতাম, আর সেরা শ্রমিক 
ও যৌথখাম রীদের নামও আমার মনে ছিল। নাৎসী মহাযস্ত্রণার সময়টা তারা 
কিভাবে কাটাল? তার! কি বেঁচে বেরিয়েছে ? 

১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি আমি ছিলাম সাদান” রণাঙ্গনের রাজনৈতিক 
বিভাগের অফিসে, এমন সময়ে টেলিফোন বাজল, কর্তব্যরত অফিসার জানালেন 
যে ম্তালিন আমার সঙ্গে কথা! বলতে চান। 

আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন £ 
«মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) কোরোশিন কুরক্কের লড়াইয়ের সময়ে করস্ছের 
রিজিওনাল পার্টি কম্সিটির ফাই সেক্রেটারি ছিলেন । 


৩৮২ কুরকেস যুদ্ধ 


“অভিনন্দন, কমরেড দোরোনিন।” 

তারপর খানিকটা চুপচাপ, আমি ভাবতে লাগলাম উনি কি বলতে 
চাইছেন। নৈঃশব্য চলতে লাগল, কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য 
হলাম । ৃ 

“কি উপলক্ষ্যে, কমরেড স্তালিন ? 

“গতকাল কুরস্ক মুক্ত হয়েছে,” তিনি জধাব দিলেন । 

এই স্থুসংবাদের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম 

“পরশু দিন আপনি নিশ্চয়ই কুরস্কে আসবেন |” একথাটা বল! হল 
নির্দেশের ভঙ্গিতে । 

আমি দুরকমের অনুভূতির মধ্যে বিদীর্ণ হতে লাগলাম । এক দিকে আমি 
সেনাবাহিনী ছাড়তে চাইছিলাম না,স্তালিনগ্রাদে কঠোর লড়াইয়ের দিনগুলোতে 
যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই সব কমরেডদের ছেড়ে যেতে চাইছিলাম 
না। অপরদিকে কুরষ্কের লোক, যাদের সঙ্গে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে 
গিয়েছি তাদের দেখতেও আগ্রহ হচ্ছিল। 

স্তালিন বুঝতে পারলেন যে আমি দ্বিধা করছি। 

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে ?” 


আমি জবাব দিলাম “ষ্থ্যা”। 
তিনি বুঝিয়ে বললেন কেন আমাকে পুরানো! পদে ফিরে যেতে হবে। 


যুক্তিগুলো৷ যথেষ্ট ভারী, আর তার বিরুদ্ধে কিছু বলা মুস্কিল। ব্যাপারটা 
স্পষ্টতই পাঁকাপাকি হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি বললাম 

"জব ঠিক বুঝে নিয়েছি ।” 

স্তালিন একটু থেমে বললেন “বেশ”, তারপর আমার কাছে সাফল্য কামনা 
করলেন । 

আমি কুরন্ধ অঞ্চলের পার্টি কমিটির মুখ্য সম্পাদকের পদে ফিরে এলাম । 

কুরন্কের ও এই অঞ্চলের বহু শহরের মুক্তি আঞ্চলিক সুংগঠনগুলিকে অবিশ্বাস্ত 
রকমের অন্থবিধার সন্গুধীন করল। প্রথমত, নানা জেলার কারখানা, 
যৌধখামার ও গ্রাম সেভিয়েতগুলিতে প্রশাসনিক কর্মী পাঠানর কাজ পড়ল। 
আর, এদিকে, কোন কর্মী নেই। কেবল ১৭ জন আঞ্চলিক কর্মকর্তা কাজের 
জন্ত নাম লিখিয়েছে। আমাদের একমাত্র ভাগডার হল ১ম ও হয়কুরস্থ 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৬৩ 


ব্রিগেডের গেরিলারা, যাদের এখনও সেনাবাহিনীতে ভতি বরা হয়নি। লোক 
নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের ঝুঁকি নিতে হল। এই জটিল পরিস্থিতিতে 
এমনকি অভিজ্ঞ লোকও এগোন কঠিন বলে বুঝছিল; শহর, কল-কারখানা ও 
যৌথখামারগুলিকে তো! ধ্বংসন্তুপ থেকে আবার ফ্রাড় করাতে হবে । গ্রামাঞ্চলের 
অবস্থা বিশেষ করে খারাপ হয়েছিল। নাঁৎসীরা ১ লাখের উপর কুটির, সমস্ত 
যৌথ-খামারের ঘর-বাড়ি এবং আমাদের মেশিন ট্রাক্টর স্টেশনের কর্মশালাটিকে 
ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিল । খামারের ঘর-বাড়ি আবার বানানর মালমশলা ও 
যন্ত্রপাতি যথেষ্ট ছিল না, আরও মুস্কিল যে বানানর লোকও ছিল না । যৌথ- 
খামারে ছিল কেবল বুড়ে মেয়ে ও শিশুরা । ৷ 

বহু যৌথখাঁমারে একটাঁও ঘোড়া বা একটাও ধাড় অবশিষ্ট ছিল না । গোটা 
বেলগোরোদ জেলায় কেবল ৭০টি ঘোড়া ছিল। এই অঞ্চলের যৌথখামারের মোট 
ঘোড়া রয়ে গিয়েছিল ২২,০০০, তার বেশির ভাগকেই ঠৈন্াবাতিনী অনুপযুক্ত মনে 
করেছিল। আর, যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলে ঘোড়া! ছিল ৩৮০,০০০। এর সঙ্গে 
আবার যোগ দিল যে সমস্ত জেলায় টাইফাস ও ডিস্ট্রোফিয়৷ রোগের আক্রমণ 
চলছিল, তাহলেই নাৎসীদের ১৮ মাসের রাজত্ব শেষে আমরা কি উত্তরাধিকার 
পেলাম তার ছবি স্পষ্ট হবে। 

যে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে মোট ২৩,৮০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এক ঝাক ট্রাক 
ছিল সে তে! পুরো! খতম । ৪০০০ হার্ভেস্টারও অদৃশ্ঠ । মোট যা আমরা যোগাড় 
করতে পারলাম তা কেবল ২০০ নিতাস্ত ভাঙাচোর! হেডার । 

বসন্ত এসে পড়ছিল। তখন রোয়ার জন্য প্রস্তুত করার সময়, কিন্তু যৌথ- 
খামারে এক গ্রাম বীজও নেই। ট্রাক্টরও নেই, আর ভারবাহী জঙ্তও খুবই 
কম। সব মিলে অবস্থ৷ নিতান্ত কাছিল। উপরস্থ অর্থনৈতিক সমন্যাগুলোর 
সমাধানের দিকে আমরা মস্ত মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। অঞ্চলে 
লড়াই তখনও চলছিল এবং আমাদের চেষ্টাকে প্রধানত রণাঙ্গনকে সাহায্য 
করার দিকেই চালাতে হচ্ছিল। 

কুরস্ক অভিক্ষেপে দুটি রণাঙ্গন মোতায়েন ছিল, শীতকালে দ্রুত অগ্রগতির 
ভিতর দিয়ে সৈন্তরা পশ্চাদভাগ থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। রেল 
চলাচল তো বন্তত থেমেই ছিল। 

একমাত্র যে লাইন দিয়ে সরবরাহ দেওয়া যেত-_-একট' ট্রযাক-ওয়াল! 


৩৬৪ কুরস্কের বুদ্ধ 


কান্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইন-_সেটা তে! সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল । অন্থান্ঠ 
জায়গার অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল না । কাস্তোরনয়ে এবং ভালুইকি 
অংশে ৬২টি সেতু উড়ে গিয়েছিল। রেল জংশনগুলিতে সমস্ত ইঞ্জিন ও রেল- 
গাড়ি, জল সরবরাহ ও সেবা ব্যবস্থার ঘরবাঁড়িগুলো! ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 
কুরস্ক ও অন্তান্ রেল জংশনে এক লাইন থেকে অন্ত লাইনে ট্রেন নেওয়া ও 
এগোন-পেছোনর ব্যবস্থা চরযার হয়ে গিয়েছিল। 

আমর! সকলেই জানতাম যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল সশস্ত্র ফৌজকে 
সাহায্য করা । কমিউনিস্টরা নিশ্চিত ছিল যে কুরস্কের মানুষেরা তাদের 
ডোঁবাবে না, শত্রুকে চর্ণ করতে সাহায্য করার জন্য যা কিছু সম্ভব তারা করবে 
এবং শেষ রুটির টুকরোটিও লড়াইয়ে রত সৈন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খাবে । 

আমাদের আস্থা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল- যুদ্ধের প্রথম 
দিকটায় মানুষের ব্যবহারের ভিত্তিতে । কুরস্কের হাজার হাজার লোক নিজের 
সৈন্তবাতিনী তৃক্তির অফিসে এসেছিল, এবং সোভিয়েত সেশাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় 
যোগ দিতে চেয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু নারীও ছিল। ফলত এই অঞ্চল 
নির্ধারিত সময়ের আগেই সেনাবাহিনী তুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছিল এবং 
সেনাবাহিনীতৃক্তির পরিকল্পনার যা যা ব্যবস্থা ছিল তা সব কার্করী করে 
ছিল। 

পার্টি যখন ট্যান্ক-প্রতিরোধী ব্যাটেলিয়ান ও জনগণের মিলিশিয়! রেজিমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছিল তখন কুরষ্কে হাজার হাজার লোক তাতে 
যোগ দিয়েছিল। কুরস্কের প্রবেশ মুখেই ও খাস শহরে ২য় গার্ডস ডিভিশনের 
ক্য়প্রাপ্ত ইউনিটগুলি সঙ্গে মিলে চারটির জনগণের মিলিশিয়া রেজিমেন্ট লড়াই 
করেছিল। অন্্শন্ত্ের ঘাটতি সত্বেও এই মিলিশিয়ার লোকেরা অসাধারণ 
বীরত্বের সঙ্গে লডছিল। 

নাৎসী অধিকারের সময়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিরাট বিরাঁট গেরিলা 
ভিটাচমেন্ট তৈরি হয়েছিপ এবং তারপর ছুটি গেরিলা ব্রিগেডে পুনর্গঠিত 
হয়েছিল। আর একট! তৃতীয় ব্রিগেভ তৈরি হচ্ছিল । আঞ্চলিক পাটি কমিটি 
এসব জানত এবং নিশ্চিত ছিল যে লোকের! সেনাবাহিনীকে ডোঁবাবে না। 

জনগণ পুনর্বাসনের কাজ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে হাতে নিয়েছিল । 

শহরের মুক্তির পরদিনই কুরম্ক রেল স্টেশনে প্রায় ১*** লোক কাজ 
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করেছিল। ভালুইকি কান্তোরনয়ে ও ল্গোভ রেল স্টেশন গুলিতেও একই 
ছবি। রেল জংশনের শ্রমিকেরা ট্র্যাক ও ঘরবাড়ি তৈরির জন্য কাজ শুরু 
করল। যেকাজ তারা কখনও করেনি সেই সব কাজ করতে লেগে গেল। 
তার! ইট গাথা, প্রাস্টার করা, ছুতোর মিস্তিরিগিরি ও রঙ করার কাজ করল, 
রেল যাতে তাড়াতাড়ি চলতে পারে তার জন্য তার! দিনরাত কাজ করতে 
লাগল । ৫০১০** যৌখথ-খামারীও রেলপথের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করতে 
থাকল। কান্ডোরনয়ে-কুরস্ক লাইনে রেলগাড়ির মাঝখানে ন! থেমে যাতায়াত 
১৭ই মার্চের মধ্যে শুরু হয়ে গেল। গোড়ায় ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫ 
কিলোমিটার ছিল, কিন্তু জুনের মধ্যে বেড়ে ৪* কিলোমিটার হল। 

কাজে ব্যাঘাত স্থাষ্টির জন্য শত্রু বিমানবাহিনী যথা সম্ভব করল। একটার 
পর একট! বোম! ফেলার হানা হতে লাগল । যেদিন কান্তোরনয়ের রেলকর্মীরা 
আঞ্চলিক পার্টি” কমিটিকে সানন্দে জানাল যে তারা ট্রেন নিতে তৈরি, তারপর 
দিনই ৬* টা শত্রু বিমাঁন বর্ধরের মত জংশনটির উপর বোমাঁবর্ষণ করে গেল, 
গোট! কাজটা আবার ফের করতে হল। 

সেই একই দিনে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটি টেলিফোন এল 
স্তালিনের হুকুম সহ যে কান্তোরনয়ে এলাকাতে জঙ্গীবিমানের জন্ত একটা 
বিমানক্ষেজজ তিন দিনের মধ্যে তৈরি করে দিতে হবে । হাজার হাজার লোক 
এই কাজে লেগে গেল। ২৪শে মার্চ কান্তোরনয়ে জেল! পার্টি কমিটির সম্পাদক 
রিপোর্ট করল যে আমাদের জঙ্গীবিমানের প্রথম দল সকাল ৯টায় বিমান ক্ষেত্রে 
নেমেছে । শক্রর বিমানহানা সব্বেও কান্তোরনয়ের রেল জংশন কাজ করতে 
লাগল। 

ভালুইকি রেল জংশনে লুফৎ্ওয়াফে ৭* বার বোমা ফেলেছিল । সবচেয়ে 
কঠিন হানা হয়েছিল জুলাইতে সে বোঝা যায়, কারণ শত্রু তখন আক্রমণাত্মক 
অভিযানের জন্য প্রস্তুতি করছিল। তা সত্বেও মাল তোলার পরিকল্পনা ৭১ 
শতাংশ ও মাল নামার পরিকল্পনা ৭২ শতাংশ অতিরিক্ত পূরণ হয়েছিল । 

কুরস্ক রেল জংশনের উপর হানাগুলিই ছিল বিশেষ করে ভয়ঙ্কর । ২রা জুন 
শত্রু বিমান এর উপর ২৯** যোমা ফেলেছিল। এই হানায় ৫*০-র বেশি 
বিমান অংশ নিয়েছিল । সোভিয়েত জনগণের অধ্যবসায় ও সঙ্বল্পের জোর 
শত্রুদের পরিকল্পন! ব্যর্থ করে দিয়েছিল । জংশনের আবহাওয়া ছিল কর্মব্যন্ত। 
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বোমার গর্ত বোজানর জন্য বালিবাহী ফ্ল্যাট মালগাড়িগুলি আসতে থাকছিল। 
লিপার দিয়ে তৈরি খাঁচ। বিরাট বিরাট গর্ভে নামিয়ে দেওয়া! হচ্ছিল, পর পর 
তার উপর রেল লাইন বসান হচ্ছিল ও তারপর গর্তগুলোকে বালি দিয়ে ভতি 
করে দেওয়। হচ্ছিল। নাৎসীর! আশ! করেছিল যে এই হান! রেল জংশনকে 
অনেকদিন ধরে অচল করে রাখবে, কিন্তু তার ৩৫ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ট্রেন 
চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কুরস্ক অঞ্চলের রেল জংশনগুলির উপর শক্র 
সবশ্দ্ধ ১১৮০০ বোম! ফেলেছিল, কিন্তু রেলপথ তবুও চালু ছিল। 

লড়াইয়ের এলাকায় বীরোচিত কাজের জন্য অনেক রেলকমীঁকে সম্মান 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কুরস্ক স্টেশন মাস্টার শুবিনকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর 
উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কুরস্ক ও ভালুইকি জংশনকে রাস্রীয় প্রতিরক্ষা! কমিটির 
রক্ত পতাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। 

নিয়ামক লড়াই যত নিকটতর হয়েছিল মালপত্র সরবরাহ তত বেড়েছিল। 
মালখালাস তাড়াতাড়ি করানর জন্য যা কিছু সম্ভব কর! হচ্ছিল। ট্যাঙ্ক ও 
দ্বয়ং-চালিত কামানগুলিকে তাদের ইঞ্জিন চালু অবস্থায় নামিয়ে দেওয়ার 
প্র্যাটফর্মে আনা হচ্ছিল। জংশনকে পাশ কাটিয়ে যাতে ট্রেন যেতে পারে তার 
জন্য বাড়তি ট্র্যাক পাতা হয়েছিল । 

সমস্ত গৃহীত ব্যবস্থা সত্বেও একটিমাত্র ট্র্যাক-ওয়ালা কান্তোরনয়ে-কুরস্ক লাইন 
মালবহনের কাজের সঙ্গে এটে উঠতে পারছিল না । অবস্থাটা সবচেয়ে কঠিন 
হয়েছিল ভরোনে রণাঙ্গনের পক্ষে, যাদের সেপ্টাল রণাঙ্গনের ক্ষেত্রের ভিতর 
দিয়ে যাওয়া! রেলপথ ব্যবহার করতে হচ্ছিল। আমরা জনসাধারণের সঙ্গে 
আলোচনা! করলাম, আর তার ফলে রেল চলাচল আরও তাড়াতাড়ি করার 
নতুন নতুন উপায় বের করতে সাহায্য হল। কার একজনের মনে পড়ল ষে 
যুদ্ধের আগে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা হয়েছিল.কুরস্কের লৌহ আকর ভাগ্ার 
পর্যস্ত একট! রেল লাইন নিয়ে যাওয়ার। কথ! ছিল যে এটি কান্তোরনয়ে-কুরন্ক 
লাইনের জমান্তরা'ল চলবে এবং মক্ষো-দনবাস ও সাদার্ন ট্রাঙ্ন লাইনের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করবে । মহাফেজধানায় পরিকল্পনাটি পাওয়া! গেল এবং ভাল 
করে সেটিকে অধ্যয়ন কর! হল। ৬ই জুন আমরা ভরোনেঝ রণাঙ্গনের হেড 
কোয়ার্টার্সের কাছে লাইনটি তৈরি করার প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাবটি সানন্দে 
অভিনন্দিত হল এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা! কমিটির কাছে সাংকেতিক বার্তা পাঠান 
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হল। পরের দিন ভোর ৬টায় জবাব এসে গেল। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। 

তিনদিন পরে একটি রেলকর্মার দল এবং ২৫১০*ৎ যৌথ খামারী লাইন তৈরি 
শুরু করল । সার্ভে ও নক্লার কাজ ওই একই সঙ্গে চলল। 

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি কাজটা শেষ ষ্রার জন্য আমাদের ছুমাস স্ময় 
দিয়েছিল, ১৫ই জুন থেকে ১৫ই আগস্ট। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিপুল 
পরিমাণে মাটির কাজ, ১০টি সেতু তৈরি ও ৯৫ কিলোমিটার লাইন পাতার 
কাজ শেষ করতে হবে । 

লোঁকেন্দের বিভিন্ন সারিতে ভাগ করা হল, প্রত্যেক সারির নেতৃত্বে রইল 
জেল! পার্টি কমিটিগুলির দ্বিতীয় সম্পাদকের! । প্রতোক সারির মধ্যে কয়েকটি 
ডিটাচমেপ্ট রইল, আর প্রতি ভিটাচমেণ্টে কয়েকটি করে টিম। প্রত্যেক টিম 
আবার কয়েকটি করে গ্রপ তৈবি করল। কাজের মঞ্জুরি দেওয়া হল পিস রেটের 
ভিত্তিতে । ্‌ 

আঞ্চলিক পাটি” ও কমসোমল কমিটি ছুটি শ্রেঠ জেলা সারির জন্য পুরস্কার 
( পতাকা ) ঘোষণা! করল । জেলা কার্ধনির্বাহী কমিটির উপ-সভাপতিরা এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি তত্বাবধান করতে লাগল যাতে নির্মাতার্দের যা কিছু 
প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হয়। 

নির্মাতাদের মধ্যে নিয়মিত বাজনৈতিক কাজ চলতে লাগল। প্রথম মাসে 
৪০টি বক্তৃতা, ৩৩৮৭টি ব্রিপোর্ট ও আলোচন! সংগঠিত হল। ৫১টি চলচ্চিন্ত 
প্রদর্শনী এবং ৩০টি কনসার্ট সংগঠিত কর! হল। ১১০৭৫ জন প্রচারক ও পাঠক 
নির্মাতাদের সোভইনফর্মব্যরোর প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সংবাদপত্রের 
চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধার্দি পড়ে শোনাতে লাগল । এই মাসেই ১,৮৯,০০* কপি 
জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্র বিমানে করে নির্মাণস্থলে পৌছে দেওয়। হয়েছিল 
এবং ১০৯০০ দেওয়াল-পত্রিকা ও বুলেটিন টাীন হয়েছিল । 

সন্ধ্যাবেলায় ও কাজের ফাকে সভা! হত, সেখানে নিমাতার দৃষ্টান্ত অন্সসরণ 
অভিযানের ফলাফল বিচার করত, যার! ভাল করে কাজ করছে তাদের প্রশংসা 
করত, যার! পিছিয়ে থাকত তাদের নিন্দা করত এবং বিভিন্ন প্রস্তাব তৈরি 
করত। 

. নির্মাণ স্থলে প্রথম এল প্রিন্তেন জেল! থেকে ৮৭৫ জন যৌথখামারাী | 

তাগ্গের উচ্চস্তরের সংগঠনের জন্য আঞ্চলিক পার্টি কমিটি তাদের একটি পতাকা 
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উপহার দিল। এটি ছিল একটি বয়সে তরুণদের সারি, উপরম্ধ আবার কেবল 
তরুণীদের নিয়ে তৈরি। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করল যে মাটির কাজের 
পক্ষে তাদের যথেষ্ট বল আছে কিনা । আশঙ্কা! অমূলক প্রমাণিত হল। কয়েক 
দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল যে তারা পুরুষদের টিমের স্বাভাবিক 
কাজের চেয়ে ২০-৫* শতাংশ করে বেশি করছে, কিছু কিছু টিম আবার পুরো 
১০০ শতাংশই বেশি করেছে । 

তাদের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে প্রিস্তেন যৌথখামারীদের নির্মাতাদের কাছে 
প্রস্তাব করল যে ছুমাসের বদলে এক মাসে কাজ শেষ করা হোক। প্রস্তাবটি 
পূর্ণ সমর্থন পেল। আমর! পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব করলাম 
নির্মাণের সময়সীমা! কমান হোক । নতুন তারিথ ঠিক করা হল ২*শে জুলাই, 
অর্থাৎ সমস্ত কাজটা ৩৫ দিনে শেষ করতে হবে। কাজটা করা হল আরও 
তাড়াতাড়ি। ৩২ দিনের মধ্যে লাইনটি রেল চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল। 

এই সময়ের মধ্যে নির্মাতারা ৮ লাখ কিউবিক মিটার মাটি সরিয়েছিল, 
৫৬টি বিভিন্ন সংস্থাপন, দুটি জলের টাওয়ার ও আটটি স্টেশন তৈরি কবেছিল। 
নির্মীণস্থলে কর্মরত বিশেষজ্ঞরা বলল, তারা কখনও নির্মাণ কাধের এরকম 
গতিবেগে গণ-উদ্যোগ দেখেনি । 


নির্ধারিত সময়ের আগে নিমিত এই রেলপথটি আক্রমণাত্মক অভিযানের 
প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিল। ভরোনেৰ রণাঙ্গনের সামরিক 
কাউন্সিল নির্মাতাদের অভিনন্দনজ্ঞাপক চিঠি লিখেছিল। এই রকম একটি 
চিঠিতে বলা ছিল £ 

“যে সব সৈনিকেরা, রণাঙ্গনের রেলপথ ইউনিট ও বিশেষ সেবা ব্যবস্থার 
কম্যাগ্তাররা ও কুরস্ক অঞ্চলের যৌথখামারীরা নির্মাণ কার্ধে অংশ নিয়েছিল, 
নতুন প্রকল্পটির, অর্থাৎ রেলপথটির নির্মাণ সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য তাদের 
আষর! '.অভিনন্দন জানাই । সামরিক কাউন্সিলের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে 
সৈনিফেরা, রেলপথ ইউনিট ও বিশেষ সেব! ব্যবস্থার কম্যাগ্ডাররা ও কুরস্ক 
অঞ্চলের যৌথখামারীরা নাৎসী আক্রমণকারীদের রি: পরাস্ত করার জন্য 
তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে ।” 

রেলপথ নির্মাণ শ্রমকীতি প্রতিষ্ঠার জন্ত সরকার ৩৮৬ জনকে সম্মান পুরস্কার 
দিয়েছিল। 
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লাইন চালু করার কাজে ব্যাঘাত করার জন্য জার্মীনরা কয়েক গল 
অন্তর্ধাতকারী পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের সকলকেই খতম কর! হয়েছিল৷ 
এই ব্যাপারেও গ্ৈন্তরা স্থানীয় লোকের, ট্যাঙ্গ-প্রতিরোধী ব্যাটেলিয়নগুলির ও 
আত্মরক্ষা ইউনিট গুলির সাহায্য পেয়েছিল। 

বসন্তকাল আরও নতুন নতুন মাথাব্যথা নিয়ে এল। প্রতিরক্ষার দৃঢ় 
অবস্থান তৈরির কাজ ছাড়াও বীজ রোপনের ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। 
অঞ্চলের সমস্ত কমিউনিস্ট ও শ্রমরত মান্থষের কাজ যথাযথভাবে বণ্টন করার 
জন্য আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এপ্রিলে একটি পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করল। 
এই সভা আর একবার জোর দিয়ে বলল যে পার্টি সংগঠনগুলির সামনে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সোভিয়েত সেনা-বাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়! 
ও তাদের চাহিদা! মেটান। 

পূর্ণাঙ্গ সভা পার্টি সংগঠনগুপিকে আবশ্তিক নির্দেশ দিল প্রতিরক্ষা সংস্থাপন, 
বিমান ক্ষেত্র ও বিমান নামার জমি তৈরি করতে, সৈন্তবাহিনীর অধীনস্থ মাটির 
রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতা বুদ্ধিতে সাহায্য 
করতে । 

রণাঙ্গনের কাজ করতে পারে যে সব শিল্প ইউনিটগুলি সেগুলির পুনর্বাসনের 
জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং হাসপাতালে আহতদের যথাসম্ভব সাহায্য 
দেওয়া প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হল। 

জনগণের উদ্দেপ্তে আঞ্চলিক পার্টি কমিটি বলল £ “প্রত্যেক শহরে, গ্রামে ও 
রেলস্টেশনে প্রতিরক্ষা লাইন ও দৃঢ় প্রতিরক্ষ! অবস্থান গড়ে তোল! আমাদের 
অঞ্চলের সকল মানুষের দায়িত্ব । নিয়ামক লড়াই কাছে এসে পড়েছে । যত 
তাড়াতাড়ি আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি নির্মাণ করব.-'*"*লাল ফৌজের পক্ষে 
শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করাঃ তাদের ছত্রতঙ্গ করা ও আমাদের দেশ থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়৷ তত সহজতর হবে ।” 

পৃণাঙ্গ সভার সিদ্ধান্ত কার্ধকর করে জনগণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণে সক্রিয় 
অংশ নিয়েছিল। ১০৫,০০০ লোক এপ্রিলে কাজ করেছিল, জুনে করেছিল 
৩০*১০০০ | কেবল সেপ্টাল রণাঙ্গনের ক্ষেত্রের মধ্যেই ৫০** কিলোমিটার 
ট্রেঞ্চ ও প্রবেশের গলি খোড়। হয়েছিল। কুরস্বের প্রবেশ মুখে ৯**-র উপর 
বাঙ্কার ও কামান বসানর জন্য ১৩০টি বিভিন্ন ধরনের অবস্থান তৈরি কর! 
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হয়েছিল। শহরের রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড বসান হয়েছিল এবং বাড়িগুপিকে 
প্রতিরক্ষার শক্ত বিন্দুতে পরিণত করা হয়েছিল। স্তারিওস্কল, ওবোইয়ান ও 
অন্যান্য শহরেও একই কাঁজ করা হয়েছিল। 

অন্যান্ঠ প্রয়োজনীয় জিনিস, বিশেষত বিমান ক্ষেত্রও তৈরী করা হয়েছিল। 
লড়াইয়ের শুরুতে ২য় এয়ার আমির ২৪টি বিমান ক্ষেত্র ছিল। সম্মুখ রণাঙ্গনের 
কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ১৫১০০* যৌথথামারী এগুলি তৈরি করেছিল। 

সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ড বার বার আমার্দের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র মেরামতের 
কাজে সাহায্য চাইছিল। সংগ্রামরত বাহিনীর দেওয়া কর্তব্য শ্রমিকেরা 
সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিল । কুরক্ক ভিপোতে, লগোভে এবং দিমিত্রিয়েভের 
চিনির কলে মেশিন শপগুলিকে ফের চালু করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে সমস্ত 
চাঁহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না বলে কুরস্কের পুরাণে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পে একটি 
ট্যাঙ্ক মেরামতের কারধানা খোল! হল। ওখানে যে সব কমিউনিপ্টরা কাঁজ 
করত আমরা তাদের একত্র করলাম, তারা পুনর্বাসনের কাজ হাতে নিল। 
শহর রক্ষার লড়াইতে যে সব কারখান! ধ্বংস হয়েছিল সেগুলির থেকেই বেশির- 
ভাগ সাঁজসরঞ্জাম সংগৃহীত হয়েছিল। কারখানাটি ১৫ই এপ্রিল গ্রস্তত হয়ে 
গেল, যদিও কিছু কিছু লেদ-মেশিন খোল! আকাশের তলাতেই বসাতে হল। 
জুনের মধ্যে এমন একজন শ্রমিকও রইলনা যে'তার কোটা পূরণ করেনি । বন 
শ্রমিক দিনের পর দ্দিন ধরে কারখানাতেই রয়ে গেল, কেউ কেউ আঙ্গিনায় 
তাবুর মধ্যে রইল। মেরামতির কাজ পুরো দমে চলতে লাগল। উপরন্থ 
সরেজমিনে ট্যাঙ্চ মেরামতের জন্যও কারখানা থেকে টিম পাঠান হতে লাগল। 

২য় ও ১৬-শ এয়ার আমিকেও অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। কুরস্কের 
একটি কারখান! তাদের মেশিনগান মেরামতের কাজ করেছিল। 

১৯৪৩-এর জুলাইয়ের মধ্যে ১৫৪টি কারখান! পুনর্বাসিত হয়েছিল । আর 
বেশির ভাগই সশস্ত্র ফৌজের জন্ত কাজ করছিল। কুরস্ক ও অন্যান্য শহরের 
উপর শক্রর বহুবার হানার দরুন অনেক কারখান! দু'বার, এমনকি তিনবার পর্যস্ত 
নতুন করে তৈরি করতে হয়েছিল । 

লোকেরা আহতদের বিশেষ যত্ব করেছিল। এই অঞ্চলে ৬৮টি হাসপাতাল 
তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে কুরস্বেই ছিল ১৩টি। প্রায় সমস্ত সাঁজ-সরঞজাম ও 
'আসবাবপত্রের যোগান স্থানীয় লোকদের কাছ থেকেই এসেছিল। লোকেরা 
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হাসপাতালের জন্ত দুধ, ডিম, মাখন ও অন্থান্ত খাদ্যদ্রব্য দান করত । 

কয়েকটি জেলায় রোগ থেকে যাঁরা সেরে উঠছে তাদের দেখাশোনার গন্য 
লোকেরা স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিল । প্রিন্তেন জেলার এরকম ৪০০০ বোগী ছিলি। 
ভরোনেঝ রণাঙ্গনের কম্যা্ড এরজন্ত স্থানীয় লোকেদের সরকারিভাবে ধন্যবাদ 
জানিয়েছিলেন । 

কুরম্ক শহর পার্টি কমিটি জনগণের কাছে রক্তদানের আবেদন করেছিল। 
কুরস্কের রক্তদান কেন্্র সমস্ত ফিল্ড হাসপাতাল থেকে আসা রক্তের জন্য অনুধোধ 
পুরো রাখতে পেরেছিল। কুরম্ক বালজে লড়াইয়ের সময়ে আহতরা মোট 
১,১৭৯ লিটার রক্ত গেয়েছিল। দামগ্রিকভাবে কুরঙ্কের মানুষ মহান দেখ- 
প্রেমিক যুদ্ধে রক্ত দিয়েছিল ৬,২৬৬ লিটার । 

আমাদের অঞ্চলের লোক তাদের সশত্ব ফৌজকে সাহাযা করার জন্য যায] 
করেছিল তার সবকিছু বর্ণনা করা অসস্তব। আর এ ছাড়া অন্ধ কি হতে পারত? 
আমাদের দেশে জনগণ ও সশদ্থ ফৌজ একা বন্ধ। 

আর একটি গুকতবপূ্ণ কর্তব্য আমাদের সম্পাদন করতে হয়েছিল। এক্রগের 
অগ্নিবর্ষণের মধোই আমর! ব্সস্তকালীন বীজ বপন শেষ করেছিলাম, আর, 
তারপর ফসলও কেটেছিলাম। কুরস্ক অঞ্চল লক্ষ লক্ষ টন থাগ্যশত্ত ও অগ্যান্ 
জিনিস ঘরে তুলেছিল । 

সরকার এখানকার মান্ষের শ্রম-উৎসাহকে অত্যন্ত তারিফ করেছিগ। 
গেরিলা দলগ্ুলিতে ও গোপন সংগঠন থেকে শক্রর বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের 
জন্য এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাহাধা করায় নিংস্বাথ প্রয়াসের শ্য 
কুরস্ক অঞ্চলের ২০০০-এর উপর অধিবাসীকে সক্মানহুচক পুরঙ্কার দেওয়া 
হয়েছিল। আরও কয়েক হাজারকে দেশ প্রেমিক যুদ্ধে গেরিলা পদক ১ম ওয় 
শ্রেণীর, দেওয়। হয়েছিল। 


চ্ - 
নিহত. 


বৃ 
ক] 





কর্ণেন 
পিওতর দেরেভিয়াঙ্ছে। বরিস সোলোভিয়ভ 
এম, এস, সি( ইতিহাস )% এম, এস. সি (ইতিহাস )* 


বুর্জোয়। ইতিহাস রচনায় কুরদ্কের লড়াই 


বুর্জোয়া ইতিহাসবিদেরা কুরস্কের লড়াইকে সেইভাবেই দেখে থাকেন 
যেভাবে তারা নাৎসী জামানির ও তার তাবেদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত 
সশস্ত্র ফৌজের অন্যান্ত সব লড়াইকে দেখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত 
বিজয়গুলির এঁতিহাসিক তাঁৎপর্কে খাটো করে দেখে পশ্চিমের অধিকাংশ 
সামরিক ইতিহাসবিদরা-আর কেবল সামরিক ইতিহাঁসবিদরাই নয়, 
অন্যরাও এই লড়াইকে যুদ্ধের মোড় ঘোরার বিদু হিসাবে স্বীকার 
করেন না। যদিও তারা এই লড়াইয়ের কিছু অভিযানগত-রণনৈতিক 
ও রণকৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তারা সযত্বে চেষ্টা করেন 
সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগুলিকে এড়িয়ে যেতে যেগুলি ১৯৪৩ 
সালে মোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের লড়াইয়ের ঘটনাবলীর ও সেগুলির আস্ত- 
তিক প্রতিক্রিয়ার কমবেশি পরিমাণে বস্তরনিষ্ঠ ব্যাখ্যা থেকে অবধারিতভাবে 
*কর্ণেল দেরেভিয়াঙ্কো, সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের 


প্রতিরক্ষা! মন্্বকের ইনষ্টিটিউট অব মিলিটারি হিষ্টির একটি বিভাগের প্রধান । কর্ণেল 
সোলোভিয়ভও সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংব্যদিক, ওই একই ইনষ্টিটিউটের একটি বিভাগের 


উপ-প্রধান। 


৩৭৭ কুরক্কের যুদ্ধ 


আপনা থেকেই সুচীত হয়। কারণ কুরন্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ 
মঙ্গে ও স্তালিনগ্রাদে অঞ্জিত বিজয়গুলিকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করে, ওই জয় 
আকন্মিক ছিল এই অভিযোগ তাতে শেষ হয়ে যায় এবং যুদ্ধের পরবর্তাঁ গতি- 
ধারাকে নতুন আলোকে দেখা সম্ভবপর করে তোলে। কুরস্কের বিজয় 
সোভিয়েত ধরনের সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ কলার সম্পূর্ণ উৎকর্ষের এবং সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও সোভিয়েত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
ধ্বংসাতীত শক্তির উজ্জ্বল ও নিয়ামক প্রমাণ উপস্থিত করে । 

কিন্ত ধনতান্ত্রিক দেশের সামরিক ইতিহাসবিদরা, বর্তমান কালের বুর্জোয়া 
সামরিক ইতিহ!সরচনার প্রবক্তারা ঠিক জিনিসটিই দেখতে অস্বীকার করেন। 

তা সত্বেও কুরস্কের লড়াই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনুণীলনকারী সামরিক 
বিশেষজ্ঞদের নজর এখনও আকর্ষণ করে, অনেকের মতে এই তাৎপর্য আদৌ 
নষ্ট হয়নি । 

আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক উপায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ১৯৪৩ সালের 
গ্রী্মকালীন অভিযানের সময়ে চরমে উঠেছিল। সোভিয়েত ফৌজের দ্বারা 
গভীর পর্যস্ত সংগঠিত ইচ্ছাকৃত আত্মরক্ষা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোবী প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা যা 
নাৎমী প্যানৎ্সার বাহিনী চূর্ণ করতে পারেনি, ট্যাঙ্ক সঙ্্ষ গুলি, নাৎসী 
কম্যাণ্ডের আক্রমণাত্মক অভিযানে প্রস্তরতির ও আক্রমণ পরিচালনার পদ্ধতি, 
সোভিয়েত বাহিনীর প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযান--কুরস্কের লড়াইয়ের এইসব 
ও আরও অন্যান্ত দিক ধনতান্ত্রিক দেশের, বিশেষত পশ্চিম জার্মানির বহু সামরিক 
বিশেষজ্ঞদের কাছে আগ্রহোদ্দীপক। কাঁজেই এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক ও আস্ত- 
তিক দিকগুলিকে বিরত করার কাঁজ চালিয়ে রেখেও অনেক বিদেশী লেখক এর 
অগ্রগতি এবং কম্যাগ্ডারদের হেড কোয়াটার্সগুলির ও সৈন্যদের কাজকর্মকে বেশ 
পুঙ্থানুপুঙ্ঘভাবেই অনুশীলন করেন, ছুই বিরোধী পক্ষের শক্তি ও অস্ত্শস্ত্রের- 
গুণাগুণের তুলনা! করেন। তাদের তদস্তের ফলাফল নেটোর স্থলসৈন্যদের 
প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়। ফলত এই বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলিতে 
কুরম্কের লড়াইয়ের অনুশীলন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের 
আক্রমণাত্মক শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্ট সাধন করে। 

বিদেশে কুরস্কের লড়াই সম্বদ্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে সোভিয়েত সামরিক 
সাহিত্যের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে । এই সাহিত্য এই লড়াইয়ের ও এর 


কুরস্কের ৩৭৫ 


এঁতিহাসিক ভাৎপর্যের প্রক্কৃত চিত্র তুলে ধরেছে। নাঁৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ছয়-খও ইতিহাস, ব্রিফ হিষ্ছি 
অব দা! গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, নাতনী জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাতের বিংশতম 
বাধিকীর প্রতি উৎসর্গাঁকৃত আন্তর্জাতিক সন্মেলনগুলির দলিলপত্র, প্রখ্যাত 
সোভিয়েত জেনারেলদের স্বৃতিচারণা এবং এই সম্পর্কে আরও অনেক বই 
ইতিমধ্যেই অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কাজেই বিদেশী পাঠকদের ও 
একটা স্থযোগ আছে বুর্জোয়া বিকৃতিকারীদের চোখে না দেখে সোভিয়েত চোখে 
কুরস্কের লড়াইকে দেখার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা 
সম্বন্ধে অনেকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশে মূল ভাষায় সচিত্র বইপত্র সাম্প্রতিককালে 
বের হয়েছে । এই সমন্ত বইয়ের জন্য 'প্রবন্ধ ও ছবি প্রভৃতি সোভিয়েত লেখকদের 
দ্বার লিখিত ও শির্বাচিত হয়েছিল । 

বিখ্যাত ব্রিটিশ মিলিটারি ইতিহাসবিদ আলেক্সান্দার ওয়ে বহুদেশে 
প্রকাশিত তার “রাশিয়া আযাট ওয়ার ১৯৪১-১৯৪৫ বইতে কুরস্কের লড়াইয়ের 
বর্ণনা করতে প্রধানত সোভিয়েত তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। এই বইটিকে 
যা মূল্যবান করেছে তা কেবল এব দলিল-ভিত্তিক শৈলী নয়, যুদ্ধের সময়ে লেখক 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন ও নিজের চোখে দেখেছেন* তাও বটে। তিনি 
মোটামুটি এখানকার অত্যন্ত ঘোর যুদ্ধের ও তার ফলাফলের মোটামুটি একটা 
সত্য চিত্র উপস্থিত করেছেন । 

একথ। লক্ষ্যণীয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বুর্জোয়া ইতিহাঁসবিদদের কিছু, ধারা 
ব্যাপকভাবে পাঠের জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বই পত্র সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত 
আছেন, তারা সোভিয়েত সামরিক ইতিহাসবিদদের বড় বড লড়াই সগ্ধে প্রবন্ধ 
লিখতে বলেন, যাতে বইগুলিকে বৈজ্ঞানিক চরিত্র দেওয়া যায় এবং বন্তণিষ্ঠতার 
একটা ভাব রাখা যায় (তা! ছাড়া বইয়ের বিক্রি বাড়ানর জন্যও বটে )। 
এই ধরনের একটি বই প্রকাশিত হবে লগ্নে, প্রফেসর বি, পিট-এর সম্পাদনায় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস । এই বই প্রকাশনার দায়িত্ব হল ক্রিটিশ সামরিক 
ইতিহাসবিদ ও তত্ববিদ লিভেল হার্ট-এর। কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত প্রবন্ধটি 
লিখিত হয়েছিল সোভিয়েত সামরিক ইতিহাসবিদ কর্ণেল গ্রিগরি কোলতুনভ- 
এর ছারা । একথাও সত্য যে প্রফেসর পিট সর্বরকমে চেষ্টা করেছেন সোভিয়েত 


* আলেক্সান্দার ও ওয়ের৫খ, রাশিয়া! অ বট ওয়ার ১৯২১-১৯৪৫, লগ্ডন, ১৯৬৪ | 


৩৭৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


লেখকের প্রকৃত বিবরণ থেকে স্থষ্ট ধারণাকে দুর্বল করতে । তিনি প্রায়ই পাণ্টা 
ভারসাম্য স্থ্ট করতে চেষ্টা করেছেন প্রান্তন হতভাগা নাৎসী যোদ্ধা পশ্চিম 
জার্মীন লেখকদের বর্ণনার দ্বারা, ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজের মতামত পাঠকদের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, উদ্দেশ্ঠমূলকভাবে ছবি প্রভৃতির বাছাই করেছেন। 

কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণকে অবহিত করার একটা কৌতুহলো!- 
দীপক চেষ্টা হয়েছে বিখ্যাত প্রগতিশীল চিত্রপ্রযোজক এ. ফার্থের তরফ থেকে । 
সোভিয়েত মহাফেজ খানাগুলির চলচ্চিত্র ও ছবি ব্যবহার করে তিনি “টাইগারস 
আযাফ্লেষ” নামে একটি দলিল চিত্র তৈরি করেছিলেন । এই ছবির কাজ শুরু 
করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ব্রিটেন সহ পশ্চিমী দেশগুলির লোকেরা “বিশেষ 
জানেন! কুরস্কের লড়াই কি রকম হয়েছিল। এমনকি অনেক পশ্চিমী ইতিহাঁস- 
বিদ, ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন তাদেরও এই লড়াইয়েব এতিহাসিক 
গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই ।”১ ফার্থের টেলিভিশন ফিল্স সফল প্রমাণিত 
হয়েছিল এবং ব্রিটেনে ও অন্তান্ত দেশে অনেকবার দেখান হয়েছিল । 

বেশ কয়েকজন পশ্চিম জার্মান ই।তহাসবিদও কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে বই 
লিখতে গিয়ে সোভিয়েত স্ত্রকে ব্যবহার করেছেন, যদিও যে সাধারণ সিদ্ধাস্ত- 
বলী তারা টেনেছেন সেগুলি স্পষ্টতই উদ্দেস্টমূলক | এই রকম একখানি বই 
হুল এনস্ট ক্িহ্ক-এর “ল অব আাকশন। অপারেশান, সিটাভেল, ১৯৪৩।৮২ 
সোঁভিয়েত উৎস থেকে বহু উদ্ধৃতি নিয়ে ১৯৬৮ সালে ইতালিয়ান “রেতিস্তা 
মিলিতেয়ার-এ” পা সৌয়ান সং অব প্যানত্সার ওয়াফে* ইন দা ব্যাটল 
অব কুরস্ক' শিরোনামায় একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 

কিছু আমেরিকান ও ব্রিটিশ লেখক, ধারা সাধারণত বুর্জোয়া ইতিহাস- 
বিদদের শ্বাভাবিক অবস্থান নিয়ে থাকেন, তাদের লেখ কিছু বই ও প্রবন্ধে 
কুরক্কের লড়াই ও তার ফলাফলের উচ্চ প্রশংসা! কর! হয়েছে। ব্রিটিশ ইতিহাস- 
বি আালান ক্লার্ক তাঁরই “বারবারোঁসা । দ! রাশিয়ান জার্মান কনফ্লিকট, 
১৯৪১-১৯৪৫৮৩ বইতে একথা হ্বীকার করেছেনযে যুদ্ধের উপর কুরস্কের লড়াইয়ের 


১ প্রাভদা, এপ্রিল ৯, ১৯৬৫ 

২ এনই্ট ক্রিস্ক, ডেস গেজেৎস ডেস হানডেলনস, ডি অপারেশিওন ৎদিটাডেল, ১৯৪৩। 
্টটর্গাট। ১৯৬৬ । 

৩ আলান ক্লার্ক, বারবারোসা, দ রাশিয়ান-জামান কনক্লিউ, ১৯৪১-১৯৪৫। লগ্ডন, ১৯৬৫। 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৭৭ 


সেই একই রকম নিয়ামক প্রভাব পড়েছিল যেমন পড়েছিল মস্কো ও স্তালিন 
গ্রার্দের লড়াইগুলির। আর একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ম্যালকম ম্যাকিনটশ 
১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভের প্রশংসা কাবছেন 
এবং তার অন্যান্য বিচারে পক্ষপাতদুষ্ট “জাগেরনট, এ হিত্রি অবদ্দা সোভিয়েত 
আর্মড ফোর্সেস”১ বইতে কুরম্ক অভিক্ষেপের লড়াই সম্পর্কে একটা গোটা 
অধ্যায় সন্গিবিষ্ট করেছেন । 

কিন্তু বুর্জোয়! সামরিক সাহিত্য কুরস্কের লড়াইয়ের মূল্যায়নে সোভিয়েত 
উৎসগুলির সঠিক ব্যবহার বা এই লড়াইয়ের তাৎপর্য স্বীকার ঘন ঘন দেখা 
যায়না । এ লড়াইয়ের প্রকৃত চিত্র দিয়ে বই ও প্রবন্ধ কদাচিত পাওয়া যায় । 
বুর্জোয়া প্রকাশনীগুলির দ্বারা প্রকাশিত সামরিক বইপত্রের অধিকাংশ এর 
তাঁৎপধ.ক মিথ্যাভাবে উপস্থিত করে ও বিক্কৃত করে হয় নাঁৎসীদের পক্ষে মুক্তি 
দেখানর জন্ত, নয় আমেরিকান ও ব্রিটিশ সাম্্রাজ্যবাদীদের খুশি করার জন্য । 

বুর্জোয়া! ইতিহাসবিদরা কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের মিথ্যা বর্ণনায় কিকি 
পদ্ধত্তি অবলম্বন করেন? 


একট! যে পদ্ধতি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে তা হল কুরস্কের লড়াইকে চেপে 
যাওয়া, এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ ঘটনাবলীর মধো থেকে 
তাকে বাদ দেওয়। এবং সাধারণভাবে যুদ্ধের গতিপথ ও ফলাফলের উপর এর যে 
বিপুল প্রভাব পড়েছিল তাকে অগ্রাহ্য করা । 

কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতঙ্গি গড়ে 
উঠেছিল ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যাপকভাবে চালু একটা ধারণার প্রভাবে সে হল 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের “মূল বিন্দুগুলি” সংক্রান্ত ইঙ্গ-মাকিন ধারণা । এই ধারণা 
তাৎপর্য, পরিসর ও ফলাফলের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ধরনের 
লড়াইগুলিকে একসঙ্গে গাদা করে। নাতসী জার্মানির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের নিয়ামক রণাঙ্গনের প্রশ্নটিকে পেছনে ফেলে দেওয়া হয়। যুদ্ধ সম্বন্ধে 
একটা সন্থীর্ণ স্থানীয় ধারণা পাঠকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। উপর্থ 
যুদ্ধের “মূল” বিন্দুগুলি সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভ্জি এমন একটা! জবড়জঙ্গ অবস্থার 


১ ম্যালকম ম্যাকিনটশ, জাগেরনট | এ হিষ্টি অব দা সোভিয়েত আরা্ড ফোর্সেস । লগ্ন, 
১৯৬৭ | 


৩৭৮ কুরক্কের যুদ্ধ 


স্াষ্ট করে যে সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় এমন লোফেদের পক্ষে 
চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও সাধারণ ঘটনাবলীর মধো পার্থক্য করা অত্যন্ত 
কঠিন হয়ে পড়ে । 

“মূল” বিন্দু সঙ্ধন্ধীয় ইঙ্গ-মাফিণ-ধারণার আবির্ভার ও সামরিক সাহিত্য তা 
ব্যাপকভাবে চালু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর মাফ্চিন শাঁসকবর্গ কর্‌ 
প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত সোভিয়েত-বিরোধী কর্মশীতির প্রত্যক্ষ ফল। যুদ্ধ 
চলাকালীন লড়াইগুলির দ্বারা সগ্ঠ প্রভাবিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক 
ইতিহাসবিদরা নাৎ্সী সামরিক যন্ত্রের বিরদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
বিজয়গুলিকে মোটামুটি বস্তুনিষ্টভাবে নৃল্যায়ণ করেছিলেন, যুদ্ধের পর তাঁদের 
অনেকের মতামত সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে গেল। “রাশিয়ান ক্যাম্পেনস অব 
১৯৪১-৪৩”১ বইতে ডব্লিউ ই. ডি. আলেম ও পল মুরাঁতফ কুরস্ক বাঁলজে ঘোর 

লড়াইয়ের একট! জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছিলেন এবং রুশদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি 
সংক্রান্ত নাৎসী দাবিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন । কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত 
সৈশ্ুদের সমর দক্ষতা সামরিক লেখক হফম্যান নিকেরসন-এর “আর্মস আ্যা্ 
পলিসি ১৯৩৯-১৯৪ ৪*২ বইতে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল । 

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে সব লড়াই করেছিল সেগুলির মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে এইসব লেখক এবং মাকিন সামরিক সাহিত্য আমেরিকান ও ব্রিটিশ 
রাষ্টনীতিবিদদের বক্তব্যের বারা প্রভাবিত হয়েছিলে। একথা স্মরণ করা 
যেতে পারে যে উইনস্টন চাঁচিল কুরন্ক, ওরেল ও খারকভের লড়াইগুলিকে 
পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনীর পক্ষে বিপর্যয় বলে অভিহিত করেছিলেন । 
প্রেসিডেপ্ট ফ্রাযাঙ্কলিন ভি. রুজভেপ্ট ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই এক রেডিও 
বক্তৃতায় বলেছিলেন যে কুরস্কের লড়াই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিকল্পনার অংশ যে পরিকল্পনা জাতিসজ্ঘের আক্রমণাত্মক 
রণনীতির সঙ্গে সমঘিত হুয়েছিল। তিনি বলেছিলেন “রুশ জনগণ ও তাদের 
সেনাবাহিনীর দ্বারা যে আনুগত্য, দৃঢসঙ্ক্ল ও আত্মবিসর্জন প্রদশিত হয়েছিল 
তাঁর বেশি পথিবী কখনও দেখেনি ।”৩ 


১ ডব্লিউ, ই, ডিং আহলন, পল মুরাতফ, রাশিয়ান ক্যাম্পেনস অব ১৯৪১-৪৩, নিউইয়র্ক, 

২ হফমান ণিকেরসন, আমন ল্যাণ্ড পলিসি, ১৯৩৯-১৯৪৪, মিট 

৩ নাথিং টু ফিয়ার, দ1! সিলেক্টেড আযড্রেসেস অব ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলণানে! রুজভেল্ট, ১৯৩২- 
১৯৪৫, লণ্ডন, ১৯৪৭, পৃষ্ঠ ৩৭৩-৭৪ | 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৭৯ 


যুদ্ধ যেই শেষ হুল তখন থেকেই কিন্ধ নাৎসী আপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস সম্বন্ধে মূল্যায়নে একটা পরিবর্তন এল । 
তৎকালীন মাঁফিিন সেনাবাহিনীর চিফ অব ন্টাফ জেনেরাল জর্জ সি মার্শাল 
সেক্রেটারি অব ডিফেন্স-কে প্রদত্ত যুদ্ধর ফলাফল সংক্রান্ত তার রিপোর্টে 
হিটলার-বিরোধী জোটের দেশগুলির প্রয়াসকে সমপর্যায়ে ফেলেন এবং 
গ্তালিনগ্রাদ ও এল-আলামেইন উভয়কেই যুদ্ধের মোড় ঘোরার বিন্দু বলে 
অভিহিত করেন । 

ঢাচিল ও জার্মানিকে ছত্রভঙ্গ করায় সোভিয়েত রণাঙ্গনের ভূমিকা সম্পর্কে 
নিজের মত পরিবর্তন করেন। ১৯৫২ সালের জাহ্ুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অটোয়ার 
এক সম্মেলনে তিনিও স্তালিনগ্রাদ ও এল-আলামেইন-এর লড়াইকে সমপর্যায়ে 
ফেলেন। এইভাবে যুদ্ধের “মূল” বিন্দুগুলির তত্ব পশ্চিমী রাজনৈতিক কর্তাদের 
স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে । 

১৯৪৩ সালের শ্রীষ্ম ও হেমস্তের ঘটনাবলীর ব্যাপারে “মূল” বিন্দগুলির 
ধারণ! বুজোয়৷ ইতিহাস রচনায় প্রতিভাত হল উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি, 
ইতালি ও প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াইকে এবং জার্মানিতে বোমারু বিমান 
হানাকে যত্পরনাস্তি অতিরঞ্জনের মধ্যে এবং সোভিয়েত-জারান রণাঙ্গনের 
ঘটনাবলীকে অগ্রাহ করার ও কুরস্কে আমাদের বিজয়ের পরিসর ও তাৎপধকে 
খাঁটো করে দেখার মধ্যে। 

পশ্চিম জার্মীনির, আমেরিকার ও ব্রিটেনের সাহিত্যে কুরক্কের লড়াইকে 
এই যুক্তিতে অগ্রাহ্া করা হল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে এ লড়াইয়ের কোনও 
নিয়ামিক গুরুত্ব ছিল না। 

১৯৫০-এর শেষে মাঁফিন প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য প্রাক্তন নাৎসী 
জেনারেলদের একটি গোষ্ঠীর লেখ! “ফেটাল ডিসিশনস”১ বইতে অপারেশন 
সিটাডেল-এর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি, যদিও ভেরমাখট-এর অন্যান্য 
পিছুহটার বেশ কিছু বিবরণ এর মধ্যে আছে। যদিও এ বইয়ের লেখকদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন কুট ৎসাইৎসলার, যিনি ১৯৪৩ সালে জার্মান জেনারেল স্টাফের 
চি সিগকরিড ওয়েট্ফৌল, ভেনার ক্রাউপে, গ্রতয়েনধার ব্ললেনটিট, ফ্রিৎম বাঁয়ের লাইন, কুট 
তপাইৎসলার, বোডে। ৎসিমেরমান, হাসে! এসকর্ড ফন মালটয়েফেল, ফেটাল ডিসিশনস. 
নিউঃযক । 


বা কুরক্ের যুদ্ধ 


চিফ ছিলেন এবং হিটলারের কাছে ১৯৪৩ সালেব গ্রীন্মকালের পরিকল্পনা 
দাখিল করেছিলেন, তা সত্বেও এই অনুল্পেখ ঘটেছে । 

স্থবিদিত মাফিন সামরিক লেখক ও ইতিহাসবিদ হ্যানসান বলডউইম 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ( তাঁর মতে ) লড়াইগুলি সম্পর্কে বই৯ লিখেছেন। 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১১টি বড় লড়াইয়ের তার তালিকায় তিনি সোভিয়েত-জার্মান 
রণাঙ্গনের একটি মাত্র লড়াইকে-_স্তালিনগ্রাদের লড়াইকে-অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 
কুরস্কে লড়াই অম্পর্কে কোন উল্লেখ পর্যস্ত নেই । অথচ পরম গন্ভীরভাবে তিনি 
উত্তর আফ্রিকায় এল-আলমেইনের ব্রিটিশ অভিযানগুলি, করেগিদর আইল্যাণ্ডে 
জাপানিদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের ব্যর্থ লড়াই, পাল হারবারে আমেরিকান 
পরাজয় এবং এমনকি একেবারে স্থানীয় তাৎপর্যের একট! লড়াই-_দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগর এলাকায় আটল ( উপ-হুদ-ঘেরা প্রবাল-প্রাচীর ) অব তারাওয়! জন্ত 
লড়াই-_যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে ও উভয়পক্ষে যাতে প্রায় ২০,০০০ 
সৈন্য জড়িত ছিল, সেগুলির উপরও “মহান অভিযানের” তকম! এ'টে দিয়েছেন। 

নাৎসী জার্মানির ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে জয় অঞ্জিত হয়েছিল কিছু 
নাবিয়ে দেওয়া সৈন্যদলের ছারা এবং রণকৌশলগত ও এমনকি বিশেষ লড়াইগত 
তাৎপর্ধসম্পন্ন সঙ্ঘর্ষের দ্বারা, এবং বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশক্ে সজিত লক্ষ 
লক্ষ সৈন্য জড়িত বিশালাকার লড়াইগুলির দ্বারা নয়--পাঠকদের এই কথা 
বোঝানর চেষ্টা কত অবান্তব তা এই অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত সামরিক লেখক বোঝেন 
নি, একথা বিশ্বাস কর! বান্তবিকই কঠিন । এদ্দিকে একটি প্রবন্ধে মার্শাল কে.কে. 
বোকোসভস্কির যে বর্ণনা করেছিলেন সেই অন্গযায়ী পরিসর, লড়াইয়ের তীব্রতা 
ও অস্ত্রশস্্ ব্যবহারের পরিমাণের দিক থেকে কুরস্কের লড়াইয়ের কোনও তুলন। 
ছিল না। 

এ কথা ুম্পষ্ট যে বলডুইন তার তালিকা থেকে এ লড়াইটিকে অজ্ঞভার 
দরুন বাদ দেন নি। একাজ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিলেন, ইতিহাসকে 
মিধ্যাভাবে উপস্থিত করার উদ্দেশ্তে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সমর দক্ষতাকে 
এবং নাৎসী দ্রাসত্বের বীভৎসতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করায় সোভিয়েত 

ইউনিয়নের ভূমিকাকে খাটো! করে দেখানর উদদেস্তে। 


১ হানসন ওব্রিউ বলডুইন, ব্যাটলস:লস্ট আও ওয়ান আগ গ্রেট ক্াযাম্পেনস অব ওয়াল 
ওয়ার ২, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬ | 


কুরস্বের যুদ্ধ ৩৮১ 


£কম্যাণ্ড ভিসিশ নস" নামক বইভেও কুরস্কের লড়াইকে নীরবে পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া হয়েছে । এ বইটি লিখিত হয়েছে একদল মাঁফিন ইতিহাসবিদের 
দ্বারা, যুদ্ধের মধ্যে প্রধান প্রধান লড়াইয়ের ও রণনৈতিক পরিকল্পনাগুলি কিভাবে 
রচিত হয়েছিল তা! দেখানর জন্য । 

সুপরিচিত ব্রিটিশ সামরিক তত্ববিদি জে.এস.সি ফুলার তার “দা সেকেও্ড 
ওয়াল্ড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫* বইতে কুরস্ক বালজে জার্শান আক্রমণাত্মক 
অভিযান সম্বন্ধে কেবল একটি প্যাঁর! সন্গিবিষ্ট করেছেন। আর, “দা স্ট্যাটেজি 
অব ইনডাইরেস্ট আাপ্রোচ বইতে” লিডেল হার্ট ওখানকার ঘটনাবলীর বিবরণ 
কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । 

আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক বিশ্লেষকরা যেখানে সোভিয়েত-জার্মান 
রণাঙ্গনে গ্রীন্মকালীন ও হেমস্তকালীন অভিযানকে সযত্বে এড়িয়ে যান অপরাপর 
রণাঙ্গনে, যেখানে তাদের নিজেদের সৈন্যরা লড়াই করছিল, সেইদিকে পাঠকদের: 
দৃষ্টি আকধণের জন্ঘ, সেখানে প্রাক্তন নাথ্পী জেনারেল ও অফিসাররা ও সেই 
সঙ্গে কিছু “অপেক্ষাকৃত তরুণ” পশ্চিম জার্মান সামরিক ইতিহাসবিদের| কুরস্কের 
লড়াইকে খাটো! করার চেষ্টা চালিয়ে যান যাঁতে নাৎসী হাই কম্যাণ্ড ও 
জেনারেল স্টাফের রণনীতিগত ভূলগুলির বি্লেবণ এড়ান যায় তার জন্য। 

ফিল্ড মার্শাল ফন মানস্টাইনের তার “লস্ট ভিন্টরিজ”১ বইতে অপারেশন 
সিটাডেল সম্পর্কে কয়েকটি পাতা মাত্র লিখেছেন, যদিও ওই যুদ্ধে তিনি ছিলেন 
এক প্রধান চরিজ্র। ১৯৪৩ সালের শ্রীন্মে ও হেমস্তকালে সোভিয়েত--জার্মান 
রণাঙ্গনের ঘটনাবলীর প্রতি এই রকমই সামান্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এক 
দল ভেরমাঁথট জেনারেল ও অফিসারদের প্রবদ্ধাবলী সমদ্থিত “ওয়ার্লড ওয়ার 
১৯৩৯-৭৫*২ বইতে, কুর্ট টিপেলসকিরশ-এর বিরাট বই “হিহ্রি অব দ! সেকেও্ 
ওয়ার্লড ওয়ার” কর্ণেল জেনারেল গুদেরিয়ানের “রেমিনিসেম্সেস অব এ 
সোলজার"৩--বইতে এবং আরও অনেকগুলি পশ্চিম জার্মান “বিশ্লেষণমূলক 
রচনায় । ফেডারেল জার্মীন রিপাঁবলিকের অন্যতম মুখ্য সামরিক ইতিহাসবিদ, 
এইচ-এ-জ্যাকবসেন, যিনি নাঁকি সত্যান্থসন্ধানী সমালোচকের মনোভাবাগন্ 


১ ই, মানস্টাইন. ফেরলোরনে জিগে, বন, ১৯৫৫। 
২ ভেলটক্রিগ, ১৯৩৯--১৯৪৫, উ্,উগা্চ, ১৯৪৫ । 
৩ হাঁইনৎস গুদেরিয়ান, এরিনেরুংগেন আইনেম জেলেদাতেন, হাইডেলবার্গ, ১৯৫১। 


৩৮২ কুরক্কের যুদ্ধ 


বিশ্লেষক হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান, তিনিও তার বিরাট বই 
“দা সেকেগ্ড ওয়ার্লড ওয়ার ইন ইলাসপ্রেশনস আযাগ্ড ডকুমেপ্টস্* বইতে ওই 
পুল” বিদ্দুগুলি সংক্রান্ত মাক্ষিন ধারণারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। শুঙ্ন 
একবার £ “মিভওয়ে, গুয়ারদাল ক্যানাল, এল-আলামিয়েন, তিউনিসিয়! ও 
মরোক্কো, স্তালিনগ্রাদ ও আটলার্টিকের জন্য লড়াইয়ের পঞ্চম পর্যায়ের সমাপ্তি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মোড় ঘোরার বিন্দুর স্ছচন! করেছিল। কিছুকাল পরে 
ইউরোপীয়ান দুর্গ'র বিরুদ্ধে মিত্রশক্কির সংঘুক্ত বোমাবর্ষণও ক্রমবর্ধমান প্রভাব 
ফেলেছিল।”১ জ্যাকবসেন মনে হয় “ভূলে গিয়েছিলেন” মস্কোর লড়াইকে, 
যেখানে নাৎসী শক্তির যুদ্ধে তাদের প্রথম বড়রকম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল 
এবং কুরস্কের লড়াইকে যেখানে নাৎসী জার্মানির আক্রমণাত্মক রণনীতির সম্পূর্ণ 
পরাজয় ঘটেছিল। তিনি অনুগ্রহ করে স্তালিনগ্রাদের লড়াইকে স্বীকার 
করেছিলেন, তবে স্পষ্টতই কেবল এই কারণে যে সেখানে যে ২২টি ভিভিশন হত 
ও বন্দী হয়েছিল তাদের জন্য হিটলার নিজেই জাতীয় শোক ঘোষণা করেছিল। 
তিনি এই স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করতে সাহস করেননি । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিয়ামক লড়াইগুলির নিঙ্েষণে কুরস্কের লড়াইকে চেপে 
যাওয়া কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্বদ্ধে অবহেলাই নয়, অথবা ছু এক জন 
যথেষ্ট যোগ্যতাহীন লেখকের ব্যক্তিগত ৃষ্টভঙ্গির পরিচয়ও নয়। এ হল 
ইতিহাসের বুর্জোয়া! মিথ্যাচারীদের একটা ইচ্ছাকৃত ও স্থচিস্তিত চাল, যার 
একটা “তাত্বিক ভিত্তি” আছে ও নিদিষ্ট ব্যবহারিক ফলাফল আছে। 


কিছু বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদরা, অবশ্ঠ, স্মম্পষ্ট তথ্য গুলিকে চেপে 
ধাওয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসকে বিক্কৃত করার অতিরিক্ত “নিক্রিয়” উপায় 
বলে মনে করেন। তারা কুরস্কের লড়াইকে নীরবে এড়িয়ে যান না, এর 
অগ্রগতি ও ফলাফলকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেন যা! সত্যকে বিকৃত করে এবং 
ইতিমধ্যে প্রকাশিত দলিলগুলির সিদ্ধান্তগুলিকে বিধ্ৃতভাবে হাজির করে এবং 
পাঠকদের উপর তারা নিজেদের মত চাঁপিয়ে দেন । 

কুরস্কের লড়াইকে মিধ্যাভাবে উপস্থিত করার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
১ এইচ. এ, জ্যাকবসেন, এইচ ডলিগ্ার, ডেয়ার ৎমোয়াইটে ভেপ্টক্রিগ ইন বিজ্ডেন উড 
ডকুমেন্টেন, ভলুম ৬, মিউশিখ, ভিয়েন1, বাল,-১৯৬৩, পুষ্ঠী ২৩১ । 


পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল এই অভিযোগ যে নাৎসী কম্যাঁগড অপারেশন সিটাডেল 
এ সীমিত লক্ষ্য অঙ্গসরণ করেছিল, এবং ফলত তার ব্যর্থতার কোনও রণনৈতিক 
তাৎপর্য ছিল না। কুরস্ক বালজে নাঁৎসী ফৌজের লড়াই ছিল স্থানীয় চরিত্রের 
এই ধারণ। বিশেষ সক্রিয়ভাবে প্রচারিত হয়েছে হতভাগা নাৎসী জেনারেলদের 
দ্বারা । পদাতিকবাহিনীর অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল টিপেলসকিরশ 
লিখেছেন £ “এই লড়াইয়ের শেষপর্যন্ত উদ্দেশ্য ছিল অভিক্ষেপটিকে খতম করার 
ও কুরস্কের পুর্ব একটা! লাইনে অগ্রসর হওয়া 1” 

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হল কুরম্ক ও ওবেলে নাৎসীঙ্গের লড়াইগুলিকে বিশ্লেষণ 
ক'রে এনন ক্রিঙ্ক-এর ইতিপূর্বে উল্লেখিত বইটি। তার দ্বারা উদ্ধত দলিল 
এবং টসন্তার্দের সামনে ধার্ধ লক্ষা সম্বন্ধে তার বিশ্লেষণ একটিই লক্ষ্যের অধীন £ 
“একথা প্রমাণ করা যে ১৯৪৩ সালে নাৎসী কমাও যুদ্ধে জয়ের স্বপ্রপধস্ত আর 
দেখত ন। । তিশি জোর দিয়ে বলেছেন যে ওরেল ও খারকভ থেকে নাৎসী 
আক্রমণাত্মক অভিযান করা হয়েছিল কুরম্ক অধিকারের জন্য, রণাঙ্গনকে ছোট 
করে ফেলার মারফৎ ঠৈন্তদের ছেড়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বড় বড় শক্রুসৈগ্ 
গঠন চূর্ণ করা যাতে ১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযান শুর 
করার স্থযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।”২ আর একটা রকমফেরও চালু আছে 
যে নাৎপী নেতৃত্বের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল রণাঙ্গনকে ছোট কর! এবং বিরাট 
সংখ্যায় সোভিয়েত সৈম্তকে বন্দী করা যাতে তাদের জার্মানির যুদ্ধ শিল্পের 
কারখানাগুলিতে তাদের কাজ করতে পাঠান যায় এবং সেইভাবে 'যে সব 
জার্মান শ্রমিককে বের কর! যাবে তাদের গুরুতরভাবে ক্ষতি গ্রস্ত ডিভিশনগুলিতে 
সৈন্ হিসাবে যোগান দেওয়া যায়। 

সিটাডেল যে একট। “সহায়ক * লড়াই ছিল এই ধারণ! জার্মান দর্থ আমির 
প্রান্তন কম্যাগ্তার কর্ণেল-জেনারেল ফন হাইনরিসির দ্বারাও উপস্থাপিত 
হয়েছিল | ফ্রিয়েডরিশ হস্ক'এর সঙ্গে মিলে তিনি পশ্চিম জার্মান সামরিক 
পত্রিক! ভেরভিসেনশীফটনিশে রাণগুশাও-তে অপারেশন সিটাডেল সম্পর্কে 
একটা বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে বল! হয়েছে, একথা 
সত্য যে জেনারেল তসাইত্লারকে উদ্ধত করেযে ১৯৪৩ সালের 


সপন পাপা শি স্দিপসপল শী 


১ কুষ্ঠ টিপেলসকিরশ, “তআপারেটিভ কুষের ; জেণ্টল্স, যেসে ইন হোহেন পুংকটেন ডেস লাগ 
ক্রিথেস”, বিলানজ ডেস তসোয়াইতেন ডেন্ট জিগেজ, হামবুর্গ, ১৯৫৩ পৃষ্ঠা ৫৯ 


২ এনইু ব্রিষ্ক, পৃবেণভ, পৃষ্ঠ ৯ 


৩৮3 কুরকের যুদ্ধ 


গ্রীন্মকালে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল শীতকালে যে লোকসান হয়েছে তা 
পুনরুদ্ধার করার। কিন্ত এই একটি ভাবনায় নিজেরই ভিত্তি হল একটি ধারণা 
যা গোঁড়া থেকেই অপারেশন সিটাডেলের ঘটনাবলীর উপর সপ্পর্ণ 
নির্ভরশীল | 

১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকালের নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্য যে 
কুরস্ক দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাস্ক ভোমারুসও 
তা বলেছেন। 

পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ও ১৯৪৩ সালের ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ 
কারীদের এই সব প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এটা দেখান যে নাৎসী সামরিক নেতার! 
ঠা মাথা ও সাবধানী লোক ছিলেন এবং ১৯৪৩ সালের পরিকল্পন! করার 
সময়ে তারা অবস্থা খতিয়ে দেখেছিলেন ও ফলত-_নিজেদের অন্গকূলে যুদ্ধের 
ম্রোত ফেরানর কোনও লক্ষ্য নির্ধারণ করেন নি। যে পরিস্থিতির উত্তব হচ্ছিল 
তা জার্মানদের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রতিকূল ছিল” তাদের সেনাবাহিনী বিপুলভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, স্তালিনগ্রাদের পর শীতকালীন পশ্চাদ পসরন এবং সেখানে 
বিরাট শক্তিক্ষয় তার্দের মনোবলকে দুর্বল করেছিল | উত্তর আফ্রিকার 
অবস্থানও বেদখল হয়ে গিয়েছিল । কিছু তাবেদারেরা স্পষ্টতই পিছিয়ে 
যাছিল । ভেরমাথটের ও শিল্পের পক্ষে জ্বনবলের সমস্যাও তীব্র হয়ে 
উঠেছিল। দখল করা দেশগুলিতে এবং খোদ জার্মানিতে ও প্রতিরোধ আন্দোলন 
জোরাল' হচ্ছিল | কিন্তু প্রধান ব্যাপার ছিল এই যে রণনৈতিক উদ্যোগে 
সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও হিটলার-বিরোধী জোটে তার্দের মিত্রদের হাতে 
দৃঢ়তা এসে গিয়েছিল। নাৎসী কম্যাণ্ড তা লক্ষ্য না করে পারছিল না। 

নাৎসী জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতির হুটকারিতা ও 
প্রতারণা ,কিন্তু এই তথ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল যে তাদের আক্রমণাত্মক 
পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার এইসব সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্বেও তার নেতৃত্ব ১৯৪৩ সালে 
আর একটা বড় রকমের আক্রমণাঁত্ক অভিযান শুরু করার পরিকল্পন! 
করেছিল, তারা আশা করেছিল এর ফলাফল যুদ্ধের উপর একটা সামরিক 


১ ভেরভিকেনশাফ, টলিশে রুগুশাও, নং ৮, ৯ ও ১৯ ১৯৬৫ | 
২ এম. ডোমারস, হিটলার, রেডেন উপ্ড প্রোক্লামাশিওনেন, ১৯৩২-১৯৪৫, ভলুম ২ মিউনিখ, 


১৯৬৫, পৃষ্ঠ] ১৯৬১ । 


কুরস্কের যুদ্ধ | ৩৮৫. 


প্রভাব ফেলবে । ইতিহাসের মিথ্যাচারীরা উল্টোটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে 
যে জার্শীন ফোৌজের কম্যাণ্ড হঠকারিতায় ভূগছিলনা, বরং হিটলারের ক্ষুধাকে 
সম্গরণ করানর চেষ্টা করছিল । 

একথা খেয়াল রাখ দরকার, যে ১৯৪১ ও ১৯৪২-এর তিক্ত অভিজ্জত! থেকে 
শিক্ষা পেয়ে নাৎসী কর্তার! তাদের ভবিন্যত যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে চিৎকার করার 
ঝুঁকি নিচ্ছিল না। এবারেও তার! তাদের অভিযান সংক্রান্ত নিদেশাবলীতে 
কেবল আশু কততবা বিবৃত শুরায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছিল। কিন্তু এ 
বিষয়টা প্রশ্রাতীত যে ১৯৪৩ সালের জন্য তারা সুদূরপ্রসারী মতলব পোষণ 
করত । অভিযানের জন্য পুঙ্ঘানুপুঙ্থ প্রস্তুতি, বিরাট শন্তির বিশেষত প্যানৎসার 
বহরের কেন্ত্রীভবন, সোভিয়েত-জার্মীন রণাঙ্গনের মধ্যাঞ্চলকে প্রতিআক্রমণা- 
তক অভিযানের জন্য বেছে নেওয়া ও অন্যান্য তথ্য দেখিয়ে দেয় যে নাৎসীরা 
আশা! করেছিল অপারেশন সিটাডেল তাদ্দের স্তালিনগ্রাদ্দের 'প্রতিশোধ নিতে 
সক্ষম করবে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে “অচল” করে দেবে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে আঘাত করে যুদ্ধ থেকে বের করে দেবে এবং ব্রিটিশ ও আমেরি- 
কানদের সঙ্গে একট! পৃথক শাস্তিচুক্তি সম্পাদনের পরিস্থিতি সথাষ্টি করবে। 

১৯৪৩ সালের গ্রীপ্মকালের আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য ভেরমাখট-এর 
প্রস্ততি সংক্রান্ত দলিল পত্র থেকে লোকে এইরকম সিদ্ধান্তেই আসে। এই 
লড়াইয়ের সাফল্য অপরাপর আক্রমণাত্মক অভিযানের পথ প্রশস্ত করবে বলে 
ধারণ ছিপ । আক্রমণাত্মক অভিযান যর্দি যেভাবে “পরিকল্পিত হয়েছিল” 
সেইভাবে এগোত তাহলে হিটলারের আশা ছিল “দক্ষিণ পূর্ব দিক অভিমুখে 
অবিলম্বে আক্রমণাত্মক অভিযান (প্্যান্তার+) শুরু করা, যাতে শত্রু সেনাদের 
মধ্যে বিহ্বলতার স্থযোগ নেওয়া যায় ।১ 

অপারেশন সিটাডেলের সাফলা সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনের পক্ষে নিয়ামক হবে 
এই ধরনা হিটালারের ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাইয়ের নির্দেশেও প্রকাশিত 
হয়েছে। আক্রমণাত্মক অভিযানের ঠিক আগে পুর রণাঙ্গনের সৈন্যদের কাছে 
ভাষণ দিয়ে গিয়ে হিটলার আবার ঘোষণা করেছিলেন যে এই লড়াইয়ের 
ফলাফল যুদ্ধের ভাগ্য নিধারণ করতে পারে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে 
আমূল নাড়িয়ে দিতে পারে। 

১ এম' ভোমারুস, পূর্বোক্ত ! 
২৫ 


বচন  কুরকের হুদ্ধ 

কিছু ইতিহাসবিদ হিটলায়ের নির্দেশ ও ভাষণগুলিকে প্রচারকার্ধ বলে 
ধনে করেন এবং ফলত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা! যোগ্য বলে ষনেকরেন না । একক 
অবশ্ত অনম্বীকার্ধ যে তার নির্দেশ, ভাষণ ও কোনও আক্রমণাত্মক অভিযানের 
আাগে সৈন্তবাহিনীর কাছে প্রদত্ত বাণীর উদ্দেশ্য থাকত ভাবাবেগ স্থষ্টি কর! ও 
একটা প্রভাব ফেলা । কিন্তু উৎস হিবাবে সেগুলিকে অবহেল! করাতৃল হবে। 
হাতার হলেও নাৎসী জেনারেল স্টাফ তাদের লড়াইয়ে পরিকল্পন! ও ফলাফল 
সমন্ধে অনুমান হিটলারের নির্দেশ অন্যায়ীই করত । তার নির্দশাবলী ও 
আদেশ জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের প্ররুত উদ্দেশ্য ও সিদ্ধাস্তের 
প্রতিফলন করত। 

পশ্চিম জার্মান সামরিক ইতিহাঁসবিদদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন ধারা 
১৯৪৩ সালের গ্রীক্মকালীন অভিযানের জন্ত নাতনী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাকে 
খাটো করে দেখাকে অতি-সরল ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন । উদাহরণ স্বরূপ 
ভালটার গোয়েরলিৎস লিখেছেন যে নাৎসী কম্যাও পরিকল্পন! করেছিল গোড়ার 
কুরম্ক অভিক্ষেপকে বিছিন্ন করার ও “তারপর সিদ্ধান্ত করা যে কি করা 
হবে--উত্তরে মস্কোর দিকে ঘোর! হবে নাকি দক্ষিণে-দনেৎস নদীর আগে ও 
মিউজ নদী বরাবর লাইনে রুশ সেনাবাহিনীর জন্ত এক নতুন “ক্যানে'র প্রস্ততি 
করা হবে 1”১ কুরম্ক দখলের (প্যাস্থার) পর আরও অভিযানের যে একটা 
পরিকল্পনা! ছিল তা অনবধানতাবশত মানস্টাইনের দ্বার! স্বীকৃত হয়েছে। 

পশ্চিম জার্শীন ইতিহাসবিদ হেলমু ভাহম.স্‌ ও পল কারেল ২ এ দাবি 
অন্বীকার করেন যে অপারেশন সিটাডেল ও নাৎসীদের সমগ্র গ্রীন্মকালীন 
আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল | ডাহ স্‌ স্বীকার করেন 
যে জার্মান নেতারা” জার্মানি ও তার মিত্রর্দের আস্থ। ফের ফিরিয়ে আনার 
উদ্দেস্টে একটা চাঞ্চল্যকর সামরিক সাফল্যের" জন্য সমুদ্যত হয়েছিল । কারেলও 
বিশ্বাস করেন যে হিটলার সব কিছুর ঝুঁকি নিয়েছিল এবং ঘুদ্ধের শ্বোত 
ঘোরানর আশ! করেছিল। 

১ ভালটার গোয়েরলিৎস, ডেয়ার থসোরাংটে ভেপ্ট ক্রিগ, ১৯৬৯-১৯৪৫, সু, টপ্ার্ট, ১৯৫২, 


ভলাম ২, পৃষ্ঠা ২**। 
২ এইচ. জি* ডাহস্স্‌, ডেয়ার ৎসোয়াইটে ভেস্টত্রিগ, ক্র্যাঙ্থকুট জাম মাইন, ১৯৬৬ পৃষ্ঠা, 
১২৬ পি. কারেল, ফেরত্রানটে এবডে, শাকট ৎসোয়াইশেন উপ্ড ভাইশেল-ক্রান্বফুট আম মাইন 


১৯৬৭ ! 


কুরে বুদ্ধ ৩৮৭ 


জার্মান গ্রীশ্মকালীন অভিযানের চরিত্র “স্থানীয়* ছিল এই ঘাবি সম্পূর্ণ খণ্ডিত 
হয় এই অভিযানের জন্ত শক্ররা! যে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়োগ করেছিল 
সেই সংক্রান্ত অঙ্কের দ্বারা । ১৬ টি প্যানৎসার ও মোটব্রবাছিত ডিভিশনসহ ৫০টি 
ভিভিশন, প্রায় ১*১*০* কামান ও মার, প্রান্ঘ ২৭*০ ট্যাঙ্ক এবং ২০**-এর 
উপর বিমান শত্রুদের চলতি লড়াইয়ে ও ব্যহরচিত প্রতিরক্ষা এলাকায় এমন 
শ্বন সম্নিবেশে সমর্থ করেছিল যা এর আগে কোনও একটিও লড়াইতে তাদের 
ছিল না । 

নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাগুলির, হিটলারের নির্দেশ ও আদেশ, জড়িত 
শক্তিগুলির ক্ষমত! ও কুরস্কে তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে দেয় যে জার্শানি 
সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে একটা লড়াই-এর প্রস্ততি করছিল না, সার! বছরের 
রণনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন একটা লড়াইয়েরই প্রস্তুতি করছিল। এই সমস্ত 
পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রবল ও সুদক্ষ লড়াইয়ের 
স্বারা। বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদ ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের তন্ববিদের! 
কুরন্কের জয়ের এঁতিহাসিক তাৎপর্য শ্বীকার করতে ঘ্বণা করে, কাজেই তারা 
অপারেশন সিটাডেলের সহায়ক চরিত্র সম্বন্ধে অলীক কাহিনী প্রচার করে। 


করস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের বুর্জোয়া মিথ্যাচারীরা একথ। প্রমাণ করার জন্য 
উঠে পড়ে লাগে যে নাৎসী ফৌজের আক্রমণাত্মক অভিযান “চালিয়ে যাওয়া 
বন্ধ করা হয়েছিল” ! এই কথাটাই তার! বেশি ব্যবগাঁর করে ) এই কারণে নয় 
যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শক্তিশালী আঘাতের মুখে অপারেশন সিটাভেল 
ধ্বসে পড়েছিল, বরং পিসিলিতে ইঙ্গ-মাফ্কিণ ফৌজ নামানর পর নাঁৎসী 
কমযাণ্ডেরই উদ্যোগে আক্রমণাত্মক অভিযান নন্ধ করা হয়েছিল । এই মিথ্যা 
ভাষ্যের উত্তব হয়েছিল মার্কিন সাহিত্যে । তথ্যের বিক্ৃতিঘটিয়ে আমেরিকান 
ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা প্রমাণ করতে চায় ষে কুরস্কের লড়াই সিসিলিতে 
সৈন্য নামাবার অন্থকূল পরিবেশ স্যষ্ট করেছিল তা নয়, ভুমধ্যসাগরের এই 
অভিযানই নাৎসী জার্মানিকে বাধ্য করেছিল সেভিয়েত-জাান রণাঙ্গন থেকে 
অনেকটা শক্তি প্রত্যাহার করতে । 
আমেরিকান সামরিক ইতিহাসবিদ ব্যাসিল কোলিয়ার তাঁর ১৯৬৭ সালে 
'নিউ ইয়র্কে প্রথম প্রকাশিত ও পরে ব্রিটেনে প্রকাশিত বই “দা সেকেওড ওয়ার্লড 


৩৮৮ কুরস্কের যুদ্ধ 


ওয়ার £ এ মিলিটারি হিহ্থি ফ্রম মিউনিখ টু হিরোশিমা”--তে এতদূর পর্যন্ত 
গিয়েছিলেন যে তিনি দাবি করেছিলেন যে “সিসিলিতে অক্ষশক্তির রণাঙ্গন 
ধ্বসে পড়ছিল এবং ইতালিতে নতুন শক্তির যোগান অত্যন্ত জরুরী হয়েছিল এই 
কারণে” কুরস্কের বিরুদ্ধে আক্রমণ বাতিল করার আগে হিটলার ১৩ই জুলাই 
পর্যস্ত অপেক্ষা করেছিল । ”৯ 
আলফ্রেড ফিলিপি, ফার্ডিনা্ড হাইম ও অন্যান্ত পশ্চিম জার্মান লেখকেরা ও 
দাবি করেন যে হিটলারের ওরেল ও খারকভ থণ্ডে আক্রমণ বন্ধ করে আত্মরক্ষায় 
চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সিসিলির ঘটনা বলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । 
বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত ডাহম্স্‌ “দা সেকেণ্ডে ওয়ার্লড ওয়ার” বইতে তিনি 
কৃরস্কের লড়াইয়ের কাহিনী ইতালি সংক্রান্ত অংশে সঙ্গিবিষ্ট করেছেন_স্পষ্টতই 
ইতিহাসের আমেরিকান ও ব্রিটিশ ভাষ্যকারদের খুশি করতে--আর এইভাবে 
সেভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের লড়াইয়ের উপরে সিঁসলিতে ইঙ্জ-মাকিন সৈহ্ 
নামানকে প্রাধান্ত দিয়েছিল । আর এটি তিনি করেছেন কেবল তৃতীয় 
সংস্করণে । প্রথম ও ছিতীয় সংস্করণে কুরস্কের লড়াই নিয়ে একটা গোটা 
পরিচ্ছেদ ছিল। 
সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্টের সফল অবতরণের দরুনই 
কুরস্কে জার্মান আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল-কোলিয়ার, ভাহঅস্‌ 
ও ইতিহাসের অপরাপর মিথ)াচারীদের এই কথাবলার চেষ্টার একটা নির্দষট 
উদ্দেশ্য ছিল, তা হুল এই অবতরণকে “দ্বিতীয় রণাঙ্গনের” পধায়ে তোলা! । 
এই জানসটিই খুব বেশি করে করতে চেয়েছিলেন উইনস্টন চাঁচিল। উদ্দেশ্য 
ছিল ১৯৪৩-এর গ্রীন্মে পূর্ব রণাঙ্গনে নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার 
কৃতিত্ব ব্রিটেন ও আমেরিকাকে দেওয়া! । 
কিন্তু তথ্য অন্ত কথা বলে। কুরস্ক এলাকায় সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্ততিতে নাঁৎসী কম্যাণ্ড .অস্ত্রশস্ত্রের বেশির ভাগই 
সেখানে পাঠিয়েছিল । ১৯৪৩ সালে তার্দের অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন অনেকখানি 
বেড়ে গিয়েছিল। অপারেশন সিটাডেলের শুরুতে পূর্বে অবস্থিত নাৎসা 
আসির ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামানের সংখ্যা বেড়ে ৫৮৫০-এ দাড়িয়েছিল। 
৯ ব্যাসিল কোলিয়ার, দা সেকেও ওয়ার্ড ওয়ার ; এ মিলিটারি হিন্তি ক্রম মিউনিখ টু 
হিরোশিম1, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃষ্টা ৩২২। 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৮৯ 


বন্ধ আশা করা হয়েছিল নতুন টাইগার ও প্যাস্থার ট্যাঙ্ক এবং ভারী ফাঁভিনাগ 
গয়ংক্রিয় কামানের কাছ থেকে । সমস্ত ভারী প্যানৎসার ইউনিটের তিল 
চতুর্থাংশের বেশি আমি গ্রুপ সেন্টার ও সাউথকে দেওয়া হয়েছিল । নব- 
গঠিত প্যানৎসার ব্যাটেলিয়নগুলি পূর্ব রণাঙ্গনে এসে পৌঁছন পর্যস্ত হিটলার 
আক্রমণাত্মক অভিযানকে স্থগিত পর্যস্ত রেখেছিল ।১ 

সিসিলিতে মিত্রশত্তির অবতরনের ফলাফল সন্বদ্ধে নিয়োক্ত কথাগুলি বলতেই 
হবে। ১০ই জুলাই এই দ্বীপে ইঙ্গ-মাফিন সৈন্যদের অবতরণ জার্মানির সামরিক 
ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও ঘোঁরাল করেছিল । কিন্তু ওই একই দিনে 
হিটলারের হেড কোয়র্টার্স একটা নির্দেশ জারি করে বলেছিল “অপারেশন 
সিটাডেল” চলতে থাকবে | আর তার পরের দিন নাৎসী সৈন্যরা! ভেঙে- 
বেরোন সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। 

১২ জুলাই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হল। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সৈম্তরা 
ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের বামপক্ষের সৈন্যরা শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। 
কয়েকদিন পরে সেপ্টণল রণাঙ্গনের সৈন্তরা প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। প্রাধো- 
রোভকায় শক্তিশালি নাৎসী প্যানৎসার বাহিনী চূড়াস্তভাবে পরান্ত হল। 

বহু পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসবিদ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে, নয় ঘটন] সম্বদ্ধে 
যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় ব্রিয়ানস্ক ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গন কর্তৃক এই শক্তিশালী 
অতফিতে আক্রমণ, যার বিরুদ্ধে সে সময় নাৎসী সেনাবাহিনী কোনও 
আক্রমণাত্মক লড়াই করেনি, তার কথা উল্লেখ করেন না। এই আক্রমণ 
নির্দেশিত হয়েছিল উত্তর দ্িক থেকে কুরস্কের উপর অগ্রসরমান জামান 
আক্রমণকারী ফোৌজের পার্শখদেশ ও পশ্চাদভাগের বিরুদ্ধে আর এতে 
তাদের কঠিন অবস্থায় ফেলে 'দেওয়া হয়েছিল | জার্মান আক্রমণাত্মক 
ক্মভিবানের মধ্যে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছিল বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত সাজোয়া 
ও বিমান বহরের ও অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয়ক্ষতি, সংরক্ষিত শক্তির অভাব এবং ওরেল 
গোঁ্ঠীর পশ্চাতে ওয়েস্টার্ন ও ব্রিয়নাস্ক রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক বিপঞ্দের দরুন-_ 
এই সমন্তই শেষ পর্যস্ত নাৎসী জেনারেলদের বাধ্য করেছিল কুরস্ক অভিক্ষেপে 
সোভিয়েত ফৌজকে ঘিরে ফেল! ও নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিতো । 

১ ক্রিগ্রেস টাগেবুখ ডেস ওঃকেডব্লিউ, ভলযুম ৩, পৃষ্ঠা গ৪৯-৫* 
১ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬৫ 


১৯, কুরে যুদ্ধ 


এতেই তাদ্দের বাধ্য করেছিল, সিসিলিতে কয়েকটা! ইঙ্গ-মার্কিন ডিভিশনের 
অবতরণে নয়। 

জেনারেল ছাইনরিসির উপরোক্ত প্রবন্ধে আমি গ্রপ সেপ্টারের তৎকালের 
এক স্টাফ অফিসারের সেই সময়কার ঘটনবলীর এক চিত্তাকর্ষক মূল্যায়ন উদ্ধৃত 
হয়েছেঃ “আমি গ্রপ'সেপ্টারের হেভ কোয়ার্টার্সে যারা আমরা সেই সময়ের 
ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি তাদের কছে একথ! সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে 
অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতা এবং ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই রাশিয়ান 
প্রতি আক্রমণাত্মক অভিযান রুশ-জার্মান যুদ্ধের মোড় ঘোরাল ও লড়াই শত্রুর 
অনুকূলে সম্পূর্ণ পরিবতিত হওয়ার স্ুচন1 করল ।*১ 

নাৎসী ফৌজ আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে চলে যাওয়ার পরে নাৎসী কম্যাণ 
পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ইতালিতে কোনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সৈন্য স্থানাস্তরের 
অবস্থায় ছিল না। জুলাইয়ের শেষে হিটলার আগ্রি গ্রগ সেন্টারের কম্যাগ্ডার 
ফন র্লু,গের কাছে ৩য় প্যানৎসার ডিভিশন ও আর কয়েকটি ইউনিটকে 
ইতালিতে পাঠান সাপেক্ষে এই রণাঙন থেকে প্রত্যাহারের দাবি করেছিল। 
কনকু,গে এ নির্দেশ মানতে একদম অন্বীকার করেছিল। হিটলারের কাছে সে 
নিবেদন করেছিল “আমার ফুয়েরার আমি এই বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি 
আর্কষণ করতে চাই যে এই মুহূর্তে অমি এ রণাঙ্গন থেকে একটিও সৈল্ 
প্রত্যাহার করতে পারি ন1!। একথা একেবারে ওঠেই না 1” 

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন নাত্পী রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ চূর্ণ করল হিটলার 
তখন তার ভাষায় “নাৎসীবাদের প্রতি রাজনৈতিকভাবে অন্থুরত্তু* কয়েকটি 
ইউনিটের সাহায্যে ইতালিতে পরিস্থিতি উদ্ধারের ধারণাকে স্থান দেওয়াও আর 
বন্ধ করে দিল। সিদ্ধান্ত হল যে দক্ষিণ ইতালি ছেড়ে এসে পূর্বের সৈন্তদলকে 
বাড়তি শক্তি যোগানর ব্যবস্থা কর!। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অন্থপস্থিতি নাৎসী 
কম্যাগুকে ১৯৪৩ সালের শেঘার্ধে পশ্চিম থেকে উল্লেখযোগ্য শক্তি সোভিয়েত- 
জার্মান রণাজনে সরিয়ে আনতে সক্ষম করল। 

ফলত,নাৎসী কম্যাণ্ পূর্বের রণাঙ্গনকেই প্রধান ও নিয়ামক রণাঙ্গন হিসাবে 

১ ভেরভিসেনশ, শাফর্টলিশে রুওশাও, ১৯৬৫, ১০ নং, পৃষ্ঠা ৫৯৯ | 


২ হিটলারস লাঁগেবেস প্রেশুংগেন ডি প্রোটোকল ফ্রাগষেনটে জাইনার মিলিটেরিশেন 
কনফেরেনৎসেন ১৯৪২-১৯৪৫, ইউগার্ট, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৩৭৪। / 


কুরক্কের যুদ্ধ ৩৯৯ 


গল্প করতে খেকেছিল এবং অপারেশন সিটাভেলকে ইতালির পরিস্থিতির উপয় 
নির্ভরশীল করেনি । কুরস্কে নাঁৎসীদেরশেষ বড় আক্রমণেষ ব্যর্থতা ভূমধ্যসাগয়ে্ 
অঙ্ষর্শক্তির পরিকল্পনার ব্যর্থতা পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছিল। 


অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতার কারণের কথাবলতে গিয়ে পশ্চিমী বইপত্জের 
এই জাবি করার ঝৌক দেখা যায় যে আক্রমণাত্মক অভিযাঁন যদি আরও আগে, 
ধরা যাক বসস্তকালে, গুরু করা হত তাহলে নাৎসীদের জয় অথবা অন্তত 
আংশিক সাফল্য হত। 

জেনারেল হানসম্পাইভেল তার শিকাগোতে প্রকাশিত “ইনভেনশন ১৯৪৪৯ 
ৰইতে লিখেছিলেন যে অপারেশন সিটডেল সফল হত যদি তা ১৯৪৩-এর 
মার্চে খারকভ-বেলগোরদ প্রতি-আক্রমণের ঠিক পরেই করা হত। মানস্টাইনও 
“লস্ট ভিন্টারিস” বইতে লিখেছিলেন যে মে মাসে, যখনও সোভিয়েত ফৌজ 
করস্ক বাঁলজের প্রতিরক্ষায় যথেষ্টি স্থসংগঠিত হয়নি, তখন শ্রু করা হলে 
আক্রমণাত্মক অভিযান সফল হত। 

১৯৪৩ জালের শুরুতে সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের ছুই পক্ষের শক্তির 
পারম্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মার্চেই হোক, আর 
মে-তেই হোক, জার্মানদের নিয়ামক রণনৈতিক ফলাঁফল পাওয়ার মত যথেষ্ট 
জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের অভাব ছিল। মার্চের গোড়ায় পূর্ব রণাঙ্গনে 
জার্মানদের যে ১৫৯ ডিভিশন স্থল সৈন্য ছিল তার মধ্যে ৪৫টি ইউনিট ছিল 
সীমাবদ্ধ সমর-দক্ষতা সম্পন্ন_বিমানক্ষেত্রে স্থপ সৈন্য, নিরাপত্তা, সংরক্ষিত ও 
“বিদেশী” সৈন্য । এই সমস্ত ডিভিশনই শীতকালিন অভিযানে গুরুতরভাবে 
ক্ষতিগন্ত হয়েছিল, তাদের স্থানপুরণের মত যথেষ্ট জনবল বা বৈষামিক সম্পদ ছিল 
না। দনবাস ও খারকভে নাৎসী কম্যাণড ফেব্রুয়ারির মার্চে যে প্রতি-আক্রমণ 
করেছিল পশ্চিম থেকে পাঠান সংরক্ষিত শক্তি সেখানেই খরচ হয়ে গিয়েছিল। 

১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকালীন অভিযানের চরিত্র সম্পর্কে, অর্থাৎ আক্রমণাত্মক 
না আত্মরক্ষামূলক হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হিটলারের স্বিধার যথেষ্ট তিত্তি 
ছিল। ভেরমাখটের অন্ত্শপ্ ও সংগঠিত শক্তির ঘাটতি ছিল। মার্চে গুদেরিয়ান 
জানিয়ে ছিলেন ষে পূর্বরণাঙ্ষনে একটিও পূর্ণশক্তি সম্পর প্যানৎসার ডিভিশন 
ছিলনা । কাজেই বহু সংখ্যায় নতুন অগ্রশঙ্ত আসার সাপেক্ষে কুরক্কের বিরুদ্ধে 


৩৯২ কুরস্কের যুদ্ধ 


আক্রমণাত্মক অভিযান মে থেকে জুনে, আবার জুন থেকে জুলাইতে পিছিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বছরের প্রথমার্ধে বুদ্ধি 
পেয়েছিল দখলীকৃত দেশগুলি থেকে জবরদস্তি করে জার্মানিতে আন! বহু সংখ্যক 
বিদ্বেশী শ্রমিক নিয়োগের কল্যাণে । 

সোভিয়েত ফৌজের অবস্থা মার্চ থেকে মে পর্যন্ত খানিকটা কঠিন ছিল: 
তারা শীতকালের পরিস্থিতিতে স্তালিনগ্রাদ থেকে কুরস্কে পরিসর ও ফলাফলের 
দিক থেকে এক অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছিল, তাদের 
সংরক্ষিত শক্তি খরচ হয়ে গিয়েছিল ও তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । সেই 
কারণে শত্রুর! প্রতি-আক্রমণ করতে ও আমাদের লাইনের ভিতর দিয়ে ভেঙে 
বেরোতে সমর্থ হয়েছিল । 

সেই সঙ্গে আবার সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে আক্রমণাত্মক মনোভাব 
স্তালিনগ্রাদের পর খুব প্রবল ছিল। পাউলাসের আগ্মিকে খতম করতে পারার 
ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের পক্ষে স্তালিনগ্রাদ থেকে কুরস্কে একট! বড় শক্তিকে 
স্থানান্তর করা সম্ভবপর হয়েছিল । 

ফলত, পুঙ্থানুপুঙ্থ প্রথতির পরেও নাৎসী কম্যাণ্ড যদ্দ ১৯৪৩-এর ্রীক্মকালে 
তার বৃহদাঁকার প্রতি-আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে বিনা প্রস্তুতিতে মে 
অথব! মার্চেও আক্রমণাত্মক অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। 

নায়বিচারের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে সব পশ্চিম জার্মান ইতিহাস- 
বিদরাই কিন্ত মানস্টাইন ও স্প'ইডেলের সঙ্গে একমত নয়। উদাহরণস্বরূপ 
গোয়েরলিৎস দুই পক্ষের শক্তির তুলনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছে- 
ছিলেন যে ১৯৪৩ সলের বসম্তকালে জার্মাশি কোনও বৃহদ্দাকার আক্রমণাত্মক 
অভিযান করতে পারত না। 

১৯৪৩ সালের শ্ত্ীক্মষকালীন অভিযান সম্বন্ধে স্বৃতিকথা লিখতে গিকে 
প্রাক্তন ভেরমাখট জেনারেলরা অপারেশন সিটাঁডেলের ব্যর্থতার জগ্ত সাধারণত 
হিটলারকে ছোষ দিয়ে থাকে । যদিও ফেডেরাল রিপাবলিক অব জার্মানির 
কিছু “অপেক্ষাকৃত তরুণ” সামরিক ইতিহাসবিদ--তার মধ্যে পড়েন হানস 
আযাডলফ জাঁকবসেন ও হেলমুট হাইবার-চতুর ও অত্রাস্ত জেনারেলগণ 
এবং নির্বোধ ও সক্কীর্ণমন! ফুয়েরার, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে তাদের ক্থপারিশ 
অগ্রাহ্য করেছিল--এই গল্পের সমালোচনা করেছেন, তবু ১৯৪৩ সালের সমস্ক 


কুরস্কের যুদ্ধ ৩৯ 


বিপর্যয়ের জন্য হিটলার দায়ী ছিল এই বক্তব্য এখনও চালু আছে। ক্রিগ্ক তীর 
বইতে লিখেছেন যে আমি ও আগ্নি গ,পগুলির গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এবং ল্যা্ 
ফোর্সেস-এর জেনারেল স্টাফের ইস্টার্ন ডিভিশন মাথা! ঠা রেখে ও সঠিকভাবে 
পরিস্থিতির ও শক্রর উদ্দেশ্তের পরিমাপ করেছিল এবং ভিটলাঁরই সিদ্ধান্ত করার 
সময়ে তাদের মৃল্যায়নকে হিসাবের মধ্যে নিতে রাজী হয়নি । 

আর একজন ইতিহাসবিদ কার্ল হেরমান এই দাবি করেন যে জনবলে ও 
বৈষয়িক সম্পর্দে সোভিয়েত প্রাধান্তকে জার্মান কম্যাপ্ডের দক্ষতা এবং নাৎসা 
সৈন্যদের “উচ্চ” জসমরাক্ষতা দিয়ে সামাল দেওয়া যেত যদি না হিটলারের 
হস্তক্ষেপ ঘটত। টিপেলকিরশ+, মাঁনস্টাইন ও অন্যান্য লেখকদের বইতে ভিটালারের 
“অনমশীয়তা” ও “একগুঁয়েমি” জঙ্বন্ধে বক্তব্য বারবার দেখা যায় । 

আসলে কিন্ধ জেনারেল স্টাফের জেনারেলরা এবং সশক্্স বাহিনীর, আমি 
গুপের, আমির ও অন্যান্য গঠনের কম্যাপ্ডাররা হিটলারকে পুরোপুরি সমর্থন 
করেছিল। অপারেশন সিটাডেল পরিকল্পনার রচয়িতা কর্ণেল জেনারেল 
ৎসাইৎসলার ছাড়! আর কেউ নয়। মানস্টাইন “একটা ড্র চাপিয়ে দেওয়ার” 
জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষে লড়াইয়ের জন্ত 
তাঁর নিজের পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন। হিটলার যখন তার পরিকল্পনা 
বাতিল করে দিল তখন মানন্টাইন ৎসাইৎ্সাঁলের পরিকল্পনা, যা ফুয়েরারের ছারা 
অন্থমোদিত হয়েছিল, তার সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক ও প্রবক্তাদের একজন য়ে 
দাড়ালেন | মানস্টাইনের স্মতিচারণাঁয় তিনি হিটলারকে দোঁষধী করেছেন প্রতি- 
আক্রমণ বন্ধ করে দেওয়ার তুল করার দোষে, কারণ সিসিলিতে ইঙ্-মাকিন 
অবতরণে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল . আবার সিসিলিকে কুরক্কে পরাজয়ের 
প্রধান কারণ হিপাবে দেখান হল )। তিনি দাবী করেন যে আমি গ,প সাউথ 


জয় অর্জন করার অবস্থায় ছিল-_মডেলের আমির গতিরুদ্ধ হওয়া সত্বেও । 
হাইনৎস গুদেরিয়ানকেও কখনও কখণও হিটপারের সিদ্ধান্তের বিরোধী 


বলে বর্ণনা কর! হয়। গুদেরিয়ান তার“রেমিনিসেনসেস অব এ সোলজার” বইতে 
নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি অপারেশন ফিটাডেলের বিরুদ্ধে ছিলেন । 
সে কথা বিশ্বাস করা যেত যদি ১৯৪৩ জালের ফেব্রুয়ারির শেষে মনোবল- 


১ কুর্ট টিপেলকি রশ, গেশিশটে ডেস ৎসোয়াইতেন ভেপ্টক্রিগেস, বন, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩৩৫ 
২ ই. মানক্টাইন, ফেরলোরনে জিথে, পৃষ্ঠা 8৭৬ 


৬৯$ কুরদ্থোয যুদ্ধ 


সবীন জার্মান গাক্জোক্ক। বাহিনীর লেনাপতিছ্থে নিযুক্ত পরই একই গুগেিয়ণান 
কুরঙ্ধের ঘিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্যানৎসার কোর ও ভিডিশন- 
গুলিতে একত্র করার জগ্ এমন সোৎলাহে লেগে না পড়তেন । ছুয়েরাত্বকে মোট 
যা করতে হয়েছিল ত1। হল তাকে ডাকা, আর অমনি গুদেরিয়ান সব অভিযোগ 
ভুলে গেলেন, প্যানৎসার সৈন্যদের ইনম্পেক্টয় জেনারেল হতে রাজী ছলেন এবং 
করণভাবে ঘোষণা! করলেন “আমার দেশের এবং বাহিনীর প্রয়োজনে আম 
হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম । আর, একথা বলতেই 
হবে যে অপারেশন পিটাডেলের প্রস্তুতিতে তিনি অনেক কিছু করে ফেলেছিলেন, 
বদ্দিও প্যানৎসার ও মোটরবাহিত ফৌজকে পুনর্গ ঠনের ও জোরাল করার যে 
পরিকল্পনার সুপারিশ তিনি করেছিলেন তা! পূরণ হয়নি । আর তার কারণ 
জার্মান জেনারেলদের টিলেঢাল৷ ভাব ততটা নয়, যতটা সোভিয়েত সেনা- 
বাহিনীর প্রবল লড়াই যা নাৎসী কম্যাণ্ডের আপাতদৃষ্টিতে হু-চিস্তিত পরিকল্পনা- 
গুলিকে বানচাল করে দিয়েছিল । 

রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধাস্তগুলির জন্য হিটলার ব্যক্তিগতভাবে দায়ী 
ছিল এই তত্ব ফেভারেল জার্মান প্রজাতঙ্ত্রের কিছু কিছু মহল কত্তৃক পরে ভেবে 
বের করা হয়েছিল জার্মান একচেটিয়াদদের এবং তাদের বিশ্বস্তভাবে সেবা 
করেছিল যারা সেই ভেরমাখট জেনারেলেদের নাৎসী শাসনের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কলঙ্ক থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য । সশস্বম ফৌজের 
রণনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নাবলী সংক্রান্ত সিদ্ধাস্ত হিটলার একা একাই করত ন1। 
রণনৈতিক পরিকল্পনাও মতাদর্শগত ব্যবস্থা গ্রহণে এবং দখলকাররা দেশগুলিকে 
দখলদার কতৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী রচনায় জেনারেলরা অত্যন্ত অক্রিয় 
অংশ নিয়েছিল। নুরেমবার্গে নাৎসী অপরাধীদ্দের বিচারের সময় একথ! 
গ্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল । 

হালভের, ব্রাওথিটশ, ব্লাসকোভিৎস ও অন্যান্ত নাৎসী জেনারেলদের শপথ 
নিয়ে বলা বিবৃতি উদ্ধৃত করে ইপ্টারন্তাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের দলিলে' 
পাওয়! যায় ২ “সামরিক পরিকল্পনা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের হালভের বলেছেন 
যে ও. কে. ভব্লিউ»-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আর্মড ফোর্সেস অপারেশন 
স্টাক, জোডল ও ভারলিমণ্ট যথাক্রমে যার প্রধান ও উপপ-প্রধান ছিলেন। 
১. গু.কে, ভব্লিউ £ ওবার কম্যাণ্ডে। তেরমাখটস ( সশস্ত্র ফৌজের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব )। 


কুরক্ের সু ওউঞ্ 


কিছ ফয্যাগাররাও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করত ।....পোল্যাণ্ড ও অন্ঠান্ক দেশ 
আক্র্ণের সামরিক পরিকল্পনা আমিগ্র,পের ও আমির কম্যাগ্ডারস-ইন-চিকদের 
কাছে আগে থেকে পেশ করা হয়েছিল, যাতে ও. কে. এইচ১ তাদের পরামর্শের 
হুযোগ পায়। লড়াইয়ের সময়ে ও. কে. এইচ এবং আমি গ.পের ও আমির 
কম্যাপ্ডারইন-চিফদের সঙ্গে ক্রমাগত পরামর্শ চলত, এবং...কম্যাগ্ার-ইন- 
চিফদের সঙ্গে ছিটলার নিজে বারবার পরামর্শ করত ।*২ 

অপারেশন সিটাডেল পরিকল্পিত হয়েছিল হিটলারের সঙ্গে মিলে নাৎসী 
স্টাফের ছ্বারা। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে যে কোন মূল্যে ধংস করার উন্মাদ উদদেশ্ঠ 
সাধনের জন্য নাত্দী জেনারেলরা তাদের ফুয়েরারের সঙ্গে একত্রে রণনৈতিক 
উদ্যোগ আয়ত্ত করার জন্য পন্থা খুঁজেছিল। একজ্রেই তাঁরা পরাজিতও হয়েছিল । 
একেবল নাৎসী নেতৃত্বের কর্মনীতির পতন নয়, জার্মীন সামরিক নেতাদের 
সাঁমরিক-রণনৈতিক পরিফল্পনারও পতন | 


ইতিহাসের বুর্জোয়া মিখ্যাচারীরা কেবল এরকম সুস্পষ্ট পদ্ধতিরই আশ্রয় 
নেয়নি । তারা অপেক্ষাকৃত কম নজরে পড়ে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। 
কিন্ধ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত হয়ে সেগুলিও পাঠকদের মনকে এইরকম খারাপ- 
ভাবেই বিষিয়ে দেয় । 

পশ্চিম থেকে প্রকাশিত কূরস্কের লড়াইয়ের উল্লেখ সম্পন্ন প্রবন্ধ ও বইগুলি 
এট অভিযোগে আক্ষরিক অর্থে ই ঠাসা যে কুরস্কে সোভিয়েত আমি জয়লাত 
করেছিল কেবল মাত বিপুল সংখ্যাগত প্রাধান্যের জন্ত | তারা প্রায়ই “শত্রুর 
স্থবিশাল সংখ্যাগত প্রাধান্য” সংক্রান্ত মানস্টাইনের অভিযোগের ও আক্রমণকারী 
সোভিয়েত ফৌঁজআগ্ি গ্রপ সাউথের তুলনায় একজনের জায়গায় সাতজন ছিল 
গ্রই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে থাকে। মানস্টাইন লিখেছিলেন “আমরা 
এক সত্যিকারের হাইড্রার মুখোযুখী হয়েছিলাম । প্রত্যেকটা মাথা কেটে 
ফেললেই ছুটে! গজায় 1৩ 


১ ও কে এইচ-ওবার কমা] ভীরেস (স্থল বাহিনীর সবোচ্চ নেতৃত্ব )। 
» ট্রায়াল অব দ1 মেজর ওয়ার ক্রিমিনালস বিফোর দা ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাই 
বুনাল, নু রেষবার্গ, ভলুম ২১, পৃষ্টা ২৭৪-*৫। 
ও ই. মাঁদষ্টাউন, ফেরলোরনে জিগে, পৃষ্ঠা ৫*৯ ! 


৩৯৬ কুরক্কের যুদ্ধ 


এখানেও তথ্যের বিরতি ঘটান হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাৎসী ফৌজের অনুপাত ছিল ২১১ ৫২৬৩৩,**০০ সোভিয়েত 
সৈন্ত ও ১,২৪০১*০* জার্মান সৈন্ত ছিল)। প্রধান প্রয়াসের ক্ষেত্রগুলিতে 
সোভিয়েত আগম্নির বিপুল প্রাধান্য স্থষ্টি করা হয়েছিল সৈম্দের সুকৌশলে 
কেন্দ্রীভবনের মারফৎ। কিন্তু তার কৃতিত্ব প্রাপ্য প্রতিভাশালী সোভিয়েত 
জেনারেলের এবং উচুদরের সোভিয়েত সামরিক তত্ব ও আচরণের। সে 
সম্পর্কে বুর্জোয়া সামরিক ইতিহাসবিদরা চুপ করে থাকাই গছন্দ করে এই ভয়ে 
যে তাতে ১৯৪৩ সালের অভিযানে নাৎসী যুদ্ধ কলার শ্রেষ্টত্ব সম্বন্ধে তাদের দাবি 
তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়বে । আর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোথ! থেকে 
এত সৈন্য ও অস্ত্রশশ্ব পেয়েছিল সে বিষয়ে তারা একেবারে চুপ থাকে । 

কুরস্কের লড়াইয়ের তাৎপর্য খাটে! করে দেখার চেষ্টায় বুর্জোয়৷ ইতিহাসবিদরা 
নিম্োক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয় ঃ তারা কেবল জার্মান আক্রমণাত্মক আভিযানের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলির কথা লেখে, অন্যান্ত ঘটনাবলী এড়িয়ে যায়, সোভিয়েত 
প্রতিরক্ষামূলক লড়াইগুলিকে বিঙ্গের্যণ করেনা এবং আমাদের পাচটি রণাঙ্গনে 
শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণের উল্লেখ করে না । এই সব লেখায় এই এঁতিহাসিক 
লড়াইয়ের বিজেত। সম্বন্ধে, তাদের সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব, সাহস ও দেশপ্রেম 
সম্বন্ধে একটি কথাও নেই। 

ক্রিশ্ক, ভাহ্স্ হাইনরিসি, হাউসম্ক ও অন্যান্ত পশ্চিমী ইতিহাসবিদরা 
১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের লড়াইয়ের সমগ্র সমাহার থেকে কেবল অপারেশন 
সিটাডেলকে আলাদ! করে দেখে, তাকে ৫ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে, 
আবার কেউ কেউ কেবল ১৩ই জুলাইতে সীমাবদ্ধ রাখে । তার! এর অগ্রগতির 
বিশ্লেষণ করে ও একে "থামিয়ে দেওয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু তারপর সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর জয়যুক্ত লড়াইগুলি যার ফলে জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পক্ষ 
বিচরণ হয়েছিল, সেগুলি পর্বস্ত আর এগোয়না। এ সব ঘটনা! তাদের দ্বিপাক্ষিক 
প্রক্রিয়া! নয়। সোভিয়েত সেনাদের আঘাতের সামনে নাৎসীরদদের পশ্চাদপসরণকে 
প্রায়হ “পরিকল্লিত প্রত্যাহার" আখ্যা দেওয়া হয়। ভাষাস্তরে বললে তার! 
“সম্মুখ রণাঙ্গনের লাইনকে পোজ! করার” গোয়েরল্স্-এর প্রচারকে তোতাপাখীর 
মত পুনরাবৃত্তি করে। 

মিথাচারীদের ঘটনাবলীকে “টুকরো! টুকরো! করার” পদ্ধতি কখনও কখনও 


কুরস্বের যুদ্ধ ৩৯৭ 


দার এক রূপ নেয়। দুই পক্ষের লড়াইগুলিতে তারা উতান ও পতন, সাফল্য ও 
্রাস্তি ছুইই উল্লেখ করে। লড়াইয়ের সামগ্রিক চিত্র তার গতিশীলত! ও শেষ 
ফলাফলের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনার দ্বারা পেছনে ঠেলে দেয়। 
লড়াইটি কেন ওইভাবে শেষ হল ও অন্ত কোনও ভাবে হল না তার কারণ থেকে 
পাঠকদের নজরকে এইভাবে সারয়ে দেওয়া হয়। 

সোভিয়েত সেনাবহিনীর বিজয় জন্বন্ধে ও তার কারণ সম্বন্ধে যত কম সম্ভব 
উল্লেখ যাতে করা যাঁয় সে উদ্দেশ্তটে অভিধাগত যাছুকরগিরিও দেখা যায়। 
অনেক পশ্চিমী ইতিহাসবিদ নাৎসী আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যর্থতাকে “ধাক। 
খাওয়া” বা “বিহবলত1” বলে আখ্যা দেয়। আর একটা জনপ্রিয় ভাষ্য এই যে 
অপারেশন পিটাডেল ব্যর্থ হয়েছিল হিটলারের “ভুলের” অথবা “মারাত্মক 
সিদ্ধান্তের দরুণ, অথব! নাৎসী সামরিক নেতাদের মধ্যে বিরোধের দরুণ। 

এ সমস্তই করা হয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সেই বিজয়কে থাটো করে দেখানর 
জন্য যা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এবং গোট1 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘোরার 
চন! করেছিল। 

এই সমস্ত মিথ্যাচার বুর্ধোয়া সামরিক ইতিহাসের সরলতা নয়, দুর্বলতারই 
সাক্ষ্য দেয়, এবং তাঁর ইতিহাসটি একচেটিয়! পুজি ও সাম'জ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার 
বশংবদতারই সাক্ষ্য দেয়। এই সব রী যদিও বৈজ্ঞানিক দেখায়, কিন্ত এগুলি 
স্পটত সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিন্ট-বিরোধী এবং এদের একমাত্র উদ্োশ্ঠ 
হল নাৎসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বকে কলস্কিত 
করা ও পরে খাটো করে দেখান। কিন্ধ আমাদের বিরোধীরা! যত কঠিনভাবে 
ইতিহাসকে মিথ্যায় পর্যবসিত করতে চাক তারা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যে 
সফলতা করতে পারবে না। মস্কো এবং স্তালিনগ্রাদের ধোভিয়েত 
প্েনাবাহিনীর বিজয়ের মতই কুরস্কের বিজয় সম্পকিত সত্যও মিথ্যার বন্থা 
ভেদ করে ধনতান্্রক দেশগুলির লোকের কাছে পৌছছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের আামরিঙ্ক ইতিহাসবিদ, ধারা 

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ইতিহাস রচনার দৃষ্টভর্দি থেকে কুরস্কের লড়াইকে ও 
সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করার জন্য অনেক কাজ করেছেন, এর 
জন্য তাদের কৃতিত্ব কম নয়। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান প্রধান 


৪৯৮ কুকের বৃদ্ধ 

লড়াইগুলির একটা পূর্ণতর চি তলে ধরার জন পৃথিবীর প্রথম সমানততানিক 
দেশ, যে বিশ্বসামাজ্যবাদের আঘাতকারী শক্তি নাৎসী জার্মানির বিকুদ্ধে লড়াইয়ে 
বিপ্লবের সাঁফল্যগুলিকে উবে তুলে ধরেছে, তার জনগণের এঁতিহাসিক 
ক্ষীতির গরিমার চিত্র তুলে ধরার জন্ত সৌভিয়েত ইতিহাসবিবদের এখনও 
ক্সনেক কিছু করতেই হবে। 


ফর্বেছি 
থ্িগরি কোলতুনস্ধ 
এষ, এস, সি, ( ইত্ধিহাম )% 


. সামরিক ও এঁতিহা'সিক মাছিক্য 





এ 


কুরস্কের লড়াই ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে প্রদীশপ্ত ও "অবিস্মরণীয় ঘটনাগুজিয় 
সধ্যে একটি। এযা আগ্রহ জাগিয়েছিল তা সত্যিই বিপুল। তিন দশকের 
অধিককাল ধরে এ লড়াই সামরিক বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মাঘ উভয়েরই নজর 
আকর্ষণ করছিল। 

সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা কুরস্কের শিক্ষাপ্রদদণ অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণের 
আন্ত অনেক কাজ করেছেন। কুরম্ক বালজের লড়াই যখন চলছিল তখন থেকেই 
যার! এতে অংশ নিয়েছিল বা নিজের চোখে দেখেছিল এ সম্বন্ধে তাদের লেখা 
প্রবন্ধ ও বিশেষ আলোঁচনা সামগ্রিক পত্রিকায় বেরোতে শুরু করেছিল।১ 

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে লেখকেরা বিশেষ বিশেষ সঙ্তরর্ষের 
বর্ণনার উপর প্রধানত লিখেছিলেন, সোভিয়েত সেনাবাহিনী কতৃক অঙ্জিত 
অভিজ্ঞতার কিছু সামান্তীকরণ করেছিলেন, কুরস্কের লড়াইয়ের সামরিক ও 
রাজনৈতিক তাৎপর্যের ব্যাধ্যা করেছিলেন এবং সোভিয়েত সৈন্তদ্দের বীরত্বের 
প্রশংসা করেছিলেন । 

* কর্ণেল কোলতুনভ কুরস্কের লড়াইতে 'ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের ৩য় আমির একটি সিগন্ডাল 
ব্যাটেলিয়নের কম্যাগার ছিলেন। এখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশরক্ষা মন্ত্রকের 
ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিস্ট্রিতে একটি অনুশীলন গোীর প্রধান । 

১ এম. ব্রাগিন, "জুলাই ব্যাটল”, প্রাভদা, জুলাই এর | ১৯৪৩ ; পি.:ম্যলিলিন, “ক্যাপচার 
অব বোলকভ” ক্রাজনায়! ঝ.৬ঝদা, জুলাই ২৩, ১৯৪৩, কে. বুকেভাম্বি, “ফাইটিং জার্যান ট্যাক্ছল 
ইন দ1 বেলগোরোঁদ সেক্টর,” ক্রাজনাযা ঝভেঝদ1, জুলাই ৭, ১৯৪৩: এ* কারপভ, দ1 ফাইট 
কলর দ1 কুরদ্ক স্তালিয়েন্ট”, ক্রাজনায়া ঝ ভেঝদা, জুলাই ২৯, ১৯৪৩; বি. জাক্রোপত, “দ] স্্রাগল 


৪০৭ কুরস্বের যুদ্ধ 


১৯৪৩ সালে বলশোঁভক পত্রিকা! এন. এ. তালেনস্বির “দা ওরেল অপারেশন" 
এবং ১৯৪৪ সালে জার্নাল অব হিষ্রি আই. ভি. পারোতকিনের “দা ব্যাটল অব 
কুরম্ক” প্রকাশ করেছিল। এই দুটিই ছিল প্রথম প্রবন্ধ যাঁতে ঘটনাবলীকে 
গোছানর, তাঁদের মূল্যায়ণের এবং কিছু লড়াই সংক্রান্ত ও রণনৈতিক দিদ্ধান্ত 
টানার চেষ্টা করা হয়েছিল।১ এই প্রবন্ধগুলি আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের ও 
প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছিল, যুদ্ধকলার কতকগুলি 
দিক নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক গণ- 
বীরত্বের ছবি তুলে ধরেছিল। 

যুদ্ধের বছরগুলিতে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত “ইন দি ব্যাটল ফর ওরেল” 
শীর্ষক একটি ছোট যৌথ রচনার বই ছাড়া কুরস্কে লড়াই সংক্রান্ত অন্ত কোনও 
বই প্রকাশিত হয়নি।২ এ-বইটিও কেবল ওরেলের লড়াইয়ের বর্ণনা করেছিল । 

যুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত সমস্ত প্রবন্ধ ও বিস্তারিত 
নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য যা ছিল তা এই যে সে সবগুলিই একে নাৎসী আক্রমণকারীদের 
সম্পূর্ণ বিপর্বন্ত করার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্ুগুলির অন্যতম হিসাবে 
অভিতিত করেছিল। ঘটনাবলীকে অবশ্ সাধারণভাবেই বর্ণন1 করা হয়েছিল । 
কারণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইউনিটগুলির নাম করা যেত না, শক্তি সমূহের 
পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্ধ দেওয়া যেত না, জায়গাগুলির নাম বাদ দিতে 
হত। লড়াইয়ের নির্দেশগুলি কিছিল তা প্রকাশ করা হতনা । যুদ্ধকল! 
সংত্রাস্ত প্রশ্নগুলির উপর অল্পই নজর দেওয়া হত। 

ফর দা ওরেল স্তালিয়েন্ট,” ক্রাঁজনায়। ঝ ভেঝদ1, আগষ্ট ৬, ১৯৪৩, ভি. কোস্তিলেও “এলি- 
মিনেসন নব দ1 জাবানস' “বলগোরোদ-খাবকন্ত স্তালিষেন্ট” ক্রাজনায়! ঝভেবদ1, আগই ২৪, 
১৯৪৩ : এন, তালেনঙ্গি। "৭ ওরেল অপারেশন”, বলশেভ্িক, নং ১৭, ১৯৪৩: জি. মাখিন, 
এ. কিসেলিয়ভ, “দা এমিমিজ ব্রিজ-বিন্ডিং অপারেশনস্‌ ইন দা বেলগোরোদ এরিয়া”, জার্নাল 
অব মিলিটারি এক্সিনিয়ারিং নং ১১-১২, ১৯৩৩ ; এফ, আন্রিয়েভ, “ফাইটিং এনিমি টণাঙ্কস ইন 
দা বেলগোরোদ কুরক্ক সেক্টর”, জানাল অব দ1 আর ফোর্স, নং ৮-৯* ১৯৪০7 এন ক্রাভচেক্কো, 
“ফাইটার সাপোর্ট ফর লাগ ফোর্সেস”, এয়ার ফোর্স হেরান্ড, নং ২৮২৪, ১৯৪৩; ওয়াই চালিক 
“এয়ার আকটিভিটি ইন দ। বেলগোরোদ-খারকভ অফেনসিভ অপারেশন”, এয়ার ফোর্স হ্রান্ড, 


নং ১৭-১৮, ১৯৪৩ । 

১ এন, তাঁলেনক্ষি, পূর্বোক্ত, আই পারোতক্িন, "দা বাটল আট কুরদ্ষ,” জানাল অব হন, 
নং ৭-৯৮, ১৯৪৪ । 

১ ইন দ! ব্যাটল ফর ওরেল, মন্কো, ১৯৪৪। 


কুযক্কের যুদ্ধ ইস্ণ১ 


মহান ফেশপ্রেমিক যুদ্ধের পর কুরস্কের লড়হি সম্পর্কে সাধারপভাষে এবং 
তার কতকগুলি বিশেষ দিক সম্বন্ধে রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। লড়াইয়ের 
পঞ্চম ও দশম বাধিকীতে পত্র-পত্রিকায় বনু প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।৯ 

উপরন্ত, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীতে এই 
লড়াইয়ের যথেষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল।২ এই সব রচনায় কুরক্কের লড়াইয়ের 
বর্ণনায় আরও সব উৎস--ফলত অনেক অজানা দলিলপত্র ও জিনিসপত্র-- 
উদ্ধৃত হয়েছিল । 

সেই সময়ে প্রকাশিত সমস্ত রচনার যধ্যে বিশেষ মনোযোগের যোগাযোগ হল 
“দা ব্যাটল অব কুরস্ক” শীর্ষক লড়াই সংক্রান্ত ও রণনীতি সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ ঘটি যুদ্ধের সময়ে জেনারেল স্টাফের মিলিটারি হিত্রি ভিপাটমেপ্টের একদল 
সামরিক ইতিহাসবিদদের লেখা ।৩ এই প্রবন্ধে কুরস্কের ক্রুশ ওরেল ও খারকভে 
জুলাই ও আগন্টের লড়াইগুলির একটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। 
কুরস্কের লড়াইটি ছুই পর্যায়ে বিভক্ত ছিল; কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই 
(৫-১২ জুলাই ) এবং আক্রমণাত্মক অভিযান ( ১২ জুলাই, ২৩ আগস্ট ), ঘা 
শত্রুর ওরেল বেলগোরোদ গোষঠীগুলিকে স পূর্ণ বিপর্যস্ত করেছিল। এই প্রবন্ধের 

১ [ভ. ভোরোবিম্নত, “দ1 ব্যাটল অব কুরখ্ব”, ক্রাজনায়া ঝভেবাদা, জুলাই ২৩, ১৯৪৮, 
এন ঝমিয়াতিন, দা ব্যাটল আট কুরম্ব, ভারবেটিম রিপোর্ট, মক্কো, ১৯৪৮ 7 এন দেনিসত, “এ 
প্লোরিয়াস পেজ ক্রম দ1 ব্যাটল আযানালস অব দা সোভিয়েত এয়ার ফোঁস”, এয়ার ফোর্স 
ছ্রোন্ড, নং ৭, ১৯৫৩; এ. ইয়েমেলিয়ানভ, “দ1 সোভিয়েত আশ্ি'জ হিষ্টরিক ভিক্টরি, মিলি- 
টারি হেরান্ড, নং ১৯, ১৯৫৩১ ভি, ভুবাকভ, "দা ব্যাটল অব কুরক্ক দা আযজিটেটরস নোট-বুক 
অব দ ইউ. এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিস্র, নং ২১৯৫৩, এ* প্রোশলিয়াকভ, 'দা হিইরিক 
ভিন্টরি আযাট কুরম্ব”, জানাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং নং ৬, ১৯৫৩১ ডি সেমিচেভ, “দ1 
সোভিয়েত আক্মি'জ গ্লোরিয়াস তিষ্টরি”, রেড সোলজার, জুলাই ২৩, ১৯৫৩; পি. সিদোরভ, 
“1 বাটল অব কুরক্, মিলিটারি সায়েন্স, নং ৭, ১৯৫৩; বি. তেলপুধো ক ভক্ষি, “হিষ্টরিক 
ব্যাটল”, প্রপান্যাণ্ডিষ্ট জ্যাণ্ড আযজিটেটর অব দা ইউ এস. এস. আর [ডফেন্স মিনির, নং 


১২৯১৯৪৫৩। 


২ এস. গোলিকভ, দ! আউটট্টাডিং ভিক্টরিজ অব দ1 সোভিয়েত আমি ইল দ1 গ্রেট পেটি 
টিক ওয়ার, মস্কো, ১৯৫২ ১ এসেজ অফ ফ্রম দা হিষ্টর অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫ 
মক্ষো, ১৯৫৫; টু দ1 ইয়ংগার জেনারেশন আযবাউট দা সোভিয়েত আমি, মন্যো, ১৯৫৫ | 
৩ এন. এম, ঝামিয়াতিন, পি এস* বোলদিরেভ, এফ, ভি, ভোরোঁবিয়ত, এন এক, 
আভিমিয়েত, আই, ভি, পরোতকিন, দ' ব্যাটল অব কুয়দ্খ মক্ষো। ১৯৪৫ । 


৬, 


৪০২ কুরস্কের যুদ্ধ 


উপসংহারে সাধারণ সিদ্ধাস্ত টান! হয়েছিল । এই প্রবন্ধটি কুরক্কের লড়াইয়ের 
ইতিহাস সংক্রান্ত লেখকদের বেশ কিছুদিন ধরে প্রভাবিত করেছিল ' অনেক 
লেখক এইভাবেই এই লড়াইয়ের পর্যায় ভাগ করেছিলেন এবং এতে যেভাবে 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের পরিকল্পনাগুলি উপস্থাপিত আছে, নাৎসী ফৌজের 
শক্তি ও ক্ষয়ক্ষতি, ইত্যাদি সম্পর্কে এতে যে সব অঙ্ক দেওয়া হয়েছে অনেক 
লেখক সেগুলি ধার নিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদদের এই গোর্ঠীই “ব্যাটল অব 
কুরস্ক” নামক দুই খণ্ডের আর একটি বই লিখেছিলেন।১ তার! এই লড়াইয়ের 
ঠিক পরেই বইটি লিখতে শুরু করেছিলেন । প্রথম খণ্ডটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 
হয়েছিল, আর এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল পরের বছরে । প্রতোক 
খণ্ডের সঙ্গে মানচিআঅ সম্বলিত একটি করে সংযোজনী ছিল। 

প্রথম খগুটিতে কুরম্ক অভিক্ষেপে সেপ্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের টসম্থ যে 
আত্মরক্ষানূলক লড়াই করেছিল তার বর্ণনা আছে। এতে সোভিয়েত ও 
জার্মান পরিকল্পনাগুলির, সৈম্বিন্তাসের, আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতির ও 
'তার অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। মূল সিদ্ধান্তগুলিকে বইয়ের শেষে 
সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে । দ্বিতীয় খণ্ডে ওরেল ও খারকভ-বেলগোরোদ শ্গেত্রগুলিতে 
সোভিয়েত প্রতি-আক্রমণের বর্ণনা আছে ও বিস্তারিত সিদ্ধান্ত টানা আছে। 
লেখক রণক্ষেত্রেই বইটি লিখেছিলেন সেই অবস্থার মধ্যে, এবং তার ফলে 
মৌলিক দলিলপত্রের ভিত্তিতে ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে 
লিখেছিলেন। পরবতাঁ কালে বইটি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রবন্ধ ও পুক্তিক রচনার 
জন্য এবং সামরিক আকাডেমিগুলিতে এই বিষয়ক পাঠ্য রচনার জন্তু উৎস 
হিসাবে। 

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে কুরস্কের লড়াইয়ের উপর যথাযোগ্য নজর 
দেওয়। হয়নি । এ সম্বন্ধে বাধিকী উদযাপনকালের প্রবদ্ধগুলিই যা প্রকাশিত 
হুয়েছিল। তারপর ১৯৫৩ সালে আই. মারকিনের লিখিত একটি বই প্রকাশিত 
হল যাতে বছ তথ্য সমঘ্িত মালপত্র ও মহাফেজখানাঁয় রাখা দলিলপত্র উদ্ভৃত 
হুয়েছিল।২ 

১৯৫৬ সালের আগে কুরস্কের লড়াইয়ের প্রতি বিশেষভাবে উৎসরাঁকত 


১ দা ব্যাটল অব কুরম্ক, ভলু!ম ১, মক্কো ১৯৪৬, ভলুযম ১, মন্ষো ১৯৪৭ | 
২ জাই মারকিন, দ1 বাাটল অব কুরন্ধ, সন্কেণ, ১৯৫৩ । 


কুরক্কের মু ৪৯৩ 


যুদ্ধোত্তর সমস্ত রচনায় এবং নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে লেখ! নিবন্ধ ও প্রবন্ধের অধ্যায় 
গুলিতে এবং বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যেকার প্রবন্ধগুলিতে এই লড়াইয়ের প্রস্তাতির 
প্রকৃতি সৃজনশীল প্রক্রিয়ার, রণাঙ্গন ও আমির মিলিটারি কাউদ্সিলগুলির 
ভূমিকার এবং কম্যাগ্ডার ও সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি সম্বন্ধে যথাযোগ্য ছবি 
ফুটিয়ে তোল! হয়নি। 

পরবর্তা কালে সামরিক ইতিহাসবিদ্র! কুরক্কের লড়াইকে আরও গভীরতা 
ও পুত্থানুপুঙ্ঘভাবে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, যদিও বেশির ভাগ রচনাতেই 
তখনও অনেকগুলি গ্রশ্রের ভূল ব্যাখ্যা দেখা যেত। বিশেষ রচনাগুলির মধ্যে 
নিম়োক্তগুলিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা যায়ঃ এফ. সেলিভানভের “দা ব্যাটল 
অব কুরস্ক* (১৯৫৬), আই মারকিণের “দ1 ব্যাটল অব কুরন্ক" ( দ্বিতীয় সংস্করণ, 
১৯৫৮) পি. এ. রোতমিস্্রভের “দা ট্যাঙ্ক এনকাউপ্টার আযাট প্রোখোরোভকা” 
(১৯৬-), এন. মার. সেনিন এবং ভি. নাজারতের “ফর্টি-নাইন ডেজ ইন ফ্লেমস” 
ও দহিরোজ অব ্দ। ব্যাটল অব কুরঙ্ক” ( ১৯৬১), ছুই বার সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত এ ভি. তোরোঝেই-খিনের “ওভার দা! কুরন্ক 
বালজ” (১৯৬২) এবং ওয়াই. এন. ব্যাধিকভ ও আই. এ. সামচুকের “দা 
তোমারোভকা পকেট" (১৯৬৭)। সাধারণভাবে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের 
ইতিহাস বইগুলিতে১ এবং সশস্ত্র ফৌজের বিভিক্ন বাহিনীর ও সেবা ব্যবস্থার 
ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সম্বলিত বইগুলিতেও পৃথক অধ্যায়ে কুরস্কের লড়াহ নিযে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

“হিষ্ট্র অব দা গ্রেট পেক্রিয়টিক ওয়ার অব দা! সোতিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১- 
১ ছা মোস্ট ইম্পরট্যান্ট অপারেশনস অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫, কালেকশন 
অব আটিকলন, মস্কো, ১৯৫৬; হিষ্্রি অব:দ। ইউ. এস এস. আর দা ইপক অব সোশ্যালিজম, 
সক্ষো। ১৯৫৭ + জি: দেবোরিন, দা সেকেও ওয়ান্ড ওয়ার, মন্কো, ১৯৫৮; দা রোড অব স্াগল 
আ্যাণড প্লোরি, মন্কো। ১৯৬১; এন, আই, স্থপ্রনেক্কো, দা! ইউক্রাইন ইন দা গ্রেট পেদ্রিয়টিক 
ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন ( ১৯৪১-৪৫), কিয়েভ, ১৯৫৬ ; এন, আই. শাতাগিন, আহ 
পি. প্রানভ, দ1! সোভিরেত আমি-আ্যান আমি অব এ নিউ টাইপ, মক্ষো, ১৯৫৭ ; বি" এস, 
ভেলপুখোভন্ষি, দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, মক্ফো, ১৯৫৯, 


ঘা9কমব্যাট রেকর্ড অব দ! সোভিয়েত আমর্ড ফোর্সেস, মক্কো,। ১৯৬৭; এফ, ডি ভোরোবিয়- 
ভি. এম, ক্রভেদসত, দা গ্রেট পেত্রিয়টিক ওয়ার অব দ1 সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫, মন্ধো, 


১৯৯১) দা সেকেও ওয়ার্ড ওয়ার, ১৯৩৯-৪৫, মস্কো । 


৪৪ কুরদ্কের যুদ্ধ 


৪৫” বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। মোভিয়েত 
ইউনিয়নে ও বিছ্বেশে ইতিষধ্যে প্রকাশিত রচনাগুলি ছাড়াও লেখকের! দনেশরক্ষা 
মন্ত্রকের যহাঁফেজধাণাঁয় রক্ষিত) দলিলপত্রের, কুরস্কের লড়হিয়ে অংশগ্রহণকারীদের 
স্থতিকথ! ও চিঠিপত্রের এবং নাৎসী ফৌজের দলিলপঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার 
করেছিলেন । নতুন জিনিসপত্র আত্মরক্ষামূলক লড়াই ও প্রতি-আক্রমণাত্মক 
অভিষানকে আরও সামগ্রিকভাবে বণনা করা এবং চিত্তাকর্ষক সামান্তীকরণ 
বর! ও চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্ত টানা সম্ভবপর করেছিল। লেখকেরা দ্বেখিয়েছিলেন 
যে সোভিয়েত পরিকল্পনা ছিল জক্রিয়তার ফল--আমি ও রণাঙ্গন থেকে 
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পর্যন্ত জেনারেল ও অফিসারদের একটি বৃহৎ দলের 
প্রচেষ্টার ফল। এই অধ্যায়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্য সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর গ্রস্তরতির উপর, খোদ লড়াইয়ের উপর এবং প্রতি আক্রমণাত্মক 
অভিযানের অগ্রগতির উপর খুব নজর দেওয়া হয়েছে। উপসংহারে লেখকেরা 
কেবল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের নয়, লমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথ ও 
ফলাফলের পক্ষেও কুরস্কের লড়াইয়ের সামরিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথ! 
বলেছেন। 
এই অধ্যায়ের লেখকের! লড়াইয়ের পরিকল্পনায় ভরোনেঝ রণাঙ্গনের সামরিক 
কাউন্সিলের ক্রিয়াকলাপের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, ফলত জেনারেল 
হেড কোয়ার্টার্ঘের ও অপরাপর রণাঙ্গনের ভূমিকাকে কিছুটা কম করে দেখেছেন। 
এই ক্রুটি ও অপরাপর ভূল “গ্রেট পে্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
১৯৪১-৪৫, ব্রিফ হিন্্রি* এবং মৌলিক রচনা “ফিফটি ইয়ারস অব দা সোভিয়েত 
আর্মভ ফোসেস*১ শীর্ষক এক খণ্ডের বইতে সংশোধিত হয়। 
আঞ্চলিক প্রকাশনীগুলি থেকে কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে অনেকগুলি বই 
প্রকাশিত হয়েছে ।২ “দা ব্যাটল অব কুরস্ক” নামে কুরস্কে প্রকাশিত কিছু 
১. গ্রেট গেদ্রিয়টিক ওয়ার অব দা সো্তিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-৪৫। ব্রিফ হিষ্ট্রি, মনে, 
১৯৬৫ 3 ফিফটি ইয়ার অব দা] সোভিয়েত আর্মড ফোরেস, মন্কো ১৯৬৮। 
২ দ্বা বাটিল আব কুরম্ব, রেমিনিসেলেম, কুরম্ক, ১৯৫৯ ; দা বাণটজ অব কুরন্ক, রেখিনি- 
লেক্ষেম, ক্পোনেক ১৯৬৮ ; কুরদ্ধ ফিজিরৰ ইন দা গ্রেট পেছ্রিয়টিক ওয়ার অব ঘা সোভিগ্েড, 
ইউপিক, ১৯৪১-৫৭, ভলুম ১, কুরদ্ষ, ১৯৬৭ 7 ভলগষ ২, ১৯৬২ : ইন দা বেলগোয়োজ সেক্টর, 
রেজিবিসেজেজ, বেলগ্োকপোক, ১৯৬৩ : মৌোছিয়াস টোয়েন্টিয়েখ জ্যানিভার্চবরি, গুল, ১৯৬৩ ; 
ওরেল, রিজিয়ন ইন দণ গ্রেট পেত্রিয়টিক ওয়ায ( ১৯৪১-৪৫ ) ভকুদেন্টস জ্যা মেটিরিয়ালল, 


করের যু ৪৬৫ 


শ্বতিফখার একটি সঙ্কলন বিশেষ চিত্তাকর্ষক ৷ কুরম্ক বালজের লড়াইতে এঁর 
লেখকেরা সকলে অংশ নিয়েছিলেন । তাঁরা সোভিগ্নেত সৈমাদের অমর বীরগ্ধ 
ও সমরকুশলতভার কথা বলেছেন । ভি. এম. প্রতনিকভ, ইতিহাসের এম. এস, 
সি-র লেখা বইটিতে শত্রুর বিরুদ্ধে জয় অর্জনে কুরম্ক অঞ্চলের জনগণ যে ভূমিকা 
নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বলা আছে ।১ নাৎসী আক্রমণকারী দহ্যুগের বিপর্যস্ত 
করায় সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য পার্টির 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা শক্তিশালী দেশপ্রেমিক আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিলেন । 

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে কুরক্কের লড়াই সংক্রান্ত ইতিহাসের ছাত্ররা 
নিগ্নোক্ত দলিলপত্রের ও জিনিসপত্রের সপ্কলনগুলিতে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপাঞ্ 
পাবেন : “কুরস্ক রিজিয়ন ইন দা পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
(১৯৪১ ৪৫)১” “ওরেল রিজিয়ন ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার ( ১৯৪১-৪৫ )১” 
“থারকভ রিজিয়ন ইন দা! গ্রেট পেত্রিয়াটিক ওয়ার" এবং “ভরোনেৰ রিজিয়ন 
ইন দা গ্রেট পেট্রিয়টক ওয়ার" । আমাদের দেশের কঠিন পরীক্ষার দিনগুলিতে 
কুরম্ক, ওরেল, ভরোনেৰ ও খারকত অঞ্চলের লোকেদের বীরকীতিগুলি বণিত 
করে দলিলপন্জর ও জিনিসপত্রকে একত্রিত করার এই প্রথম প্রয়াস বেশ সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়েছে। 

সশস্ত্র ফৌজের সকল বাহিনী, গ্রতিরক্ষা শক্তি ও বিমান বাছিনী কুরক্ধের 
এতিহাসিক লড়াইতে অংশ নিয়েছিল 

এই লড়াইতে বিমাঁন বাহিনীর ভূমিকা! আই. তি. টিষোৌধোভিচের লেখা 
একটি বইতে এবং “দা সোভিয়েত এয়ার ফোঁ্শ ইন ধা! গ্রেট পেতরিয়টিক ওয়াক, 
১৯৭১-৪৫* শীর্ষক একটি যৌখ রচনায় বিস্ভতৃততাবে বর্ণনা কর! হয়েছে।২ 





গরেল, ১৯৬ ; খারকভ রিজিয়ন ইন দ। গ্রেট পেট্রিয়টক ওয়ার, খারকভ ১৯৬৫ : ভরোপেখ 
রিজিয়ন ইন দ1 গ্রেট পেটিয়টিক ওয়ার, ভরোনেব, ১৯৪৮ ; দা ব্যাটল ফর খারক রিজিয়ন ; 
রেমিনিসিলেস : সেক রিভাইজড এডিশন, খারকভ ১৯৬৮ ; জি, রোদিন পিট্রেসিং দা পাট, 
ভুনা, ১৯৬৮ | 

১ ভি. এম, প্লরতনিকভ, দ] রিয়ার রোল ইন দা ভিরি ইন দা কুরম্ক বালজ, খারকত, 
১৯৬৯ । ] 

২ জাই, ভি. টিমোখোন্ডিচ, দা সোভিয়েত এয়ার ফোর্সেস ইন দা ব্যাটল অব কুরদ্, মস্কো, 
১৯৫৯ : দ! সোভিগেত এয়ার ফোর্স ইন দ গ্রেট পেটিয়টিক ওয়ার, ১৯৪১-৪৫, মক্ষো ১৯৬৮ । 


৪০৬ কুরক্কের যুজ 


লেখকেরা রণাজনগুলির, এয়ার আমিগুলির ও যে সব গঠন নিয়ে সেগুলি তৈরি 
তাদের সংরক্ষিত দলিলপত্রকে ব্যবহার করেছেন। তবে একথা! বলতেই হবে ফে 
এই রচনায় শক্রর সংরক্ষিত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, বিশেষত যেগুলিকে নাৎসী 
কম্যাণ্ড ১৯৪৩-এর আগস্টে আমার্দের ফৌজ্ের উপর প্রতি-আক্রমণ করার অন্ত 
বোগোদুধভ ও আখতিরক। এলাকায় নিয়ে আসছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে বিমান 
বাহিনী যে সংগ্রাম করেছিল সে সম্বন্ধে ভাল চিত্র ফুটে ওঠেনি । 

সোভিয়েত গোলন্দাজবাহিনী কুরস্কের লড়াইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 
ভুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাহিত্যে এখনও কোনও বিশেষ প্রবন্ধ নেই । গোলম্দাজ 
নিয়োগ কেবল পৃথক পৃথক প্রবন্ধে এবং সাধারণভাবে কুরস্কের লড়াই সংক্রান্ত 
রচনায় আলোচন! কর! হয়েছে। আই. এস প্লোচকোর লেখা “আটিলারি 
ইন দা ব্যাটলস ফর দ! মাদারল্যাণ্ বইতে কুরস্কের লড়াইতে গোলন্দাজের 
ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ছোট অংশে আলোচনা কর! হয়েছে,কিন্ত এতে যে পরিমাণ 
জিনিসপত্র আছে তা বিষয়টির ব্যাখ্যা সন্বদ্ধে নিশ্চিতভাবে যথেষ্ঠ নয় ।২ 

এ. এ. ব্রোখিনের “আটি লারি ইন দা ভিফেন্সিত ব্যাটল আাট কুরক্ক” বইতে 
বিষয়টি কিছুটা বিদ্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্ত নাম থেকেই বোঝা 
যাচ্ছে যে বইটি আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে গোলন্দা্জ নিয়োগ সম্বন্ধে । যৌথ 
রচন! “আটিলারি ইন দ! ভিফেন্সিত অপারেশনস অব দা গ্রেট পেদ্রিয়টিক 
ওয়ার”-এ প্রশ্নটি এই একই দ্িক থেকে আলোচিত হয়েছে৩। 

ওয়াই. কে. কেকালো"র «সোভিয়েত অআ্যার্টি-এয়ারক্রাফট গানারস” বইয়ের 
এবং দা কা্টিস এয়ার ভিফেন্সদ ফোসেস শীর্ষক যৌথ রচনার কয়েকটি অংশে 
ছাড়া কুরস্কের লড়াইতে বিমান প্রতিরোধী গোলন্দাজ নিয়োগ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই 
লেখ! হয়নি।৪ কেবল একটিই প্রবন্ধে দেশের বিমান প্রতিরক্ষা ফৌজের 


১ “আর্টিলারি মেন ইন দা জাইটিং আট কুরস্ক, জানাল অব আর্টিলারি নং ৬, ১৯৫৩ ; 
এ, এ, ব্লোখিন, "সোভিয়েত আর্টিলারিমেন ইন দ] ব্যাটল অব কুরম্ক”, পূর্বোক্ত । 

১ আই, এস, প্রোচকে?, আর্টিলারি ইন দ] ব্যাটলস ফর মাদার ল)াও, মক্কো ১৯৫৭ 

৩ এএ* ক্লোখিন, আর্টিলাক্ি ইন দ1 ডিফেন্সিভ ব্যাটল আট কুরক্ক, মন্ধো, ১৯৫২ ; জার্টি- 
লাঁরি ইন দা ডিফেন্সিভ অপারেশনস অব দণ গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, লাম ২, মস্কো, ১৯৬১। 

& ওয়াই, কে. কেকালো, সোভিয়েত জাট্টি-এয়ারক্রাফট গানারস, মক্কো। ১৯৫৯; দা 
কান্টি স এয়ার ডিফেল্স ফোদে স, মন্কো, ১৯৬৮ । 


কুরস্ধের যুদ্ধ ৪৯৭ 


ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিভূত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ।১ 

কুরম্বের লড়াইতে এজিনিয়ারদের সন্বন্ধে এবং স্তাপারদের বীরত্ব সন্বঘ্ধে 
অ(রও ঢের বেশি লেখা হয়েছে।২ কিন্তু এধানেও একখ! অবশ্তই বলা দরকার 
যে এখিনিয়ার সমর্থন সম্বন্ধে সমস্ত প্রপ্ন মোটেই আলোচিত হয়নি। ভ্তেপি 
রণাঙ্গনের আত্মরক্ষামূলক এলাকা রাস্ত্রীয় প্রতিরক্ষা এলাকা, তাদের গভীরত! 
ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করে এখনও কোনও রচন! হয়নি । প্রকাশিত জিনিসপত্র 
প্রধানত সেপ্টাল ও ভরোনেক রণাজনের প্রতিরক্ষার সঙ্গেই জড়িত। 

কুরস্কের লড়াইতে আত্মরক্ষামূলক ও প্রতি-আক্রমণমূলক উভয় পর্যায়েই 
মাজোয়া! শক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। বেশ কিছু পত্রপত্রিকার 
প্রবন্ধে ও এই বইয়ের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচন1 করা হয়েছে ।৩ 

চিফ মার্শাল অব দা আর্মার্ড ফোসেস পি এ. রোতমিস্্ভের লেখা “দা ট্যাস্ক 
এন কাউণ্টার আযাট প্রোখোরোভকা” বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতে বল! 
হয়েছে কেবল ট্যাঙ্ক ও যস্ত্রসত্জিত কোর নিয়ে গঠিত নতুন ধরনের প্রথম 
সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আসি তৈরির কথা ও তিনি যে ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আমির 
কম্যাগ্ডার ছিলের তার প্রতিষ্ঠার কথা এবং প্রোখোরোভকার অতুলনীয় ট্যাঙ্ক 
সঙ্ঘর্ষের কথা । 

১ বি. ঝাবেলোক, "দা কাট্টিস এয়ার ডিফেল্স ফোর্স ইন দা! ব্যাটল অব কুরদ্ক”” এয়ার 
ডিফেন্স হেরান্ড, নং”, ১৯৫৮ ) 

২ সোভিয়েত আমি এক্জিনিয়ার ট্র.পস ইন দা মো ইম্পরট)৭ অপারেশনস অব দ1 গ্রেট 
পেছ্রিয়টিক ওয়ার ! কালেকশন অব আটিকলস, মস্কো, ১৯৫৮, এন. লাপোতিশকিন, “স্াপারস 
ইন দ। ব্যাটল ইন দ] কুরস্ক ৭ালজ”, জানাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং, নং ৬, ১৯৫৩; এন, 
লাপোতিশকিন, “স্তাপারস অব ওয়ান ইউনিট”, জানাল অব মিলিটারি এঞ্জিনিম্ারিং, নং ৩, 
১৯৫৬ 

৬ আমন্ড আগ মেকানাইজড ট্র,.পস অব দা সোভিয়েত আমি, মন্থো, ১৯৫৮; এন, 
কাসিৎক্ষি “ট্যাঙ্ক ইন অপারেশনস লিডিংটু দা রাউট অব জামানস ইন দা কুরপ্ক বালজ” 
জানাল অব দা] আমর্ড আও মেকানাইজড ফোর্সেস : নং ৭, ১৯৪৫ ; আই, ক্রীসনভ, “সোভিয়েত 
আবর্ড আও মেকানাইজড ফোর্সেস ইন দা ব্যাটল অব কুরম্ষ” তানাকিসৎ নং ৭, ১৯৫৩; 
জাই, ক্রাসনভ. “টাণঙ্কস আও মেকানাইজড ট্র.প্স ইন দা কাউন্টার অফেল্সিত," তানকিসৎ, 
মং ৬, ১৯৪৮ : পি. রাইবালকে।, “আরার আকমনস ইন দা ওরেল এলিয়ে্ট” জানাল অব দ! 
আর্সার্ড ফোর্সেস, নং ১০, ১৯৪৩, এম. ভি, সোলোঙাতিন, মেন অব ক্রাজনোগ্রাদ, বক্ষে, 


১৯৬৩; এফ. ন্ুকানভ, “ভরোনেক ফ্রণ্ট'স ম্যানুভার উইথ ম্যান পাওয়ার আও মেচিরিয্লালস 
ইন দ! ভিফেজিভ অপারেশন জ্যাট কুরন্,” জানাল অব মিলিটারি হিন্রি, নং ৭, ১৯৬৩। 


৪০৯ 'কুরক্ের যুদ্ধ 


কুরস্কের লড়াই সম্বন্ধে রচনাশুলির মধ্যে বিশেষ নজরে গড়ে এই লক়াইতে 
'্মংখ গ্রহণকারী টসভদের প্রাইভেট থেকে মার্শাল পর্যন্ত সৈষ্ঠদের শ্বতিকথাগুলি। 
এখানে আমরা কেবল সে সময়ঞ্চার প্রখ্যাত সামরিক নেনাদের শ্বৃতিকথা 
নিয়েই আলোচনা করব 1১ অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক হুল মার্শাল গিয়গি জুকত 
ও মার্শাল আলেক্সান্দার ভ্যাসিলেতন্বি, ধার! কুরস্কের লড়াইতে রণাঙ্গনগুলির 
গ্রয়ালের সময় সাধন করেছিলেন, তাদের স্বৃতিকথ!। ধাদের শ্বতিকথায় 
তারা সাধারণভাষে ১৯৪৩ সালের গ্রীপ্মকালীন ও হেমস্তকালীন অভিযানের 
পরিকল্পনার এবং কুরন্কের লড়াই, যা এই অভিযানের প্রধান ঘটনা ছিল তার 
পরিকল্পনার উদ্মেষ ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অল্পই জানা বহু ঘটনাকে তুলে 
ধরেছেন । এটা এখন নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কুরস্কে ইচ্ছাকৃত 
আত্মরক্ষায় যাওয়ার প্রয়োজন সম্বদ্ধে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে প্রথম 
রিপোর্ট ৮ই এপ্রিল মার্শাল জুকতই পাঠিয়েছিলেন, আগে যে মনে করা হত 
ভরোনের রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল ২১শে এপ্রিল প্রথম রিপোর্ট 
পাঠিয়েছিল তা নয়। তার স্বতিকথায় তিনি সেপ্টাল রণাঙ্গনের চিফ 
অব স্টাফ এবং ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মিলিটারি কাউন্সিল পরবর্তাঁ কালে 
জেনারেল ছেভ কোয়াটীর্সের কাছে এ বিষয়ে যে বিবেচনা পাঠিয়েছিলেন 
তারও উল্লেখ করেছেন। শেষোক্তদের অপেক্ষারৃত বেশি বৌঁক ছিল কুরস্ক 
বালজে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তৈরি শক্র শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিরোধক 
আক্রমণ শুরু করার দিকে । 

মার্শাল ভ্যালিয়েভক্কির শ্বতিকথা কুরস্কের লড়াইয়ের আগেকার বসস্তকালশীন 
ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১২ই এপ্রিলের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের 

২ জি, কে.ভ্ুকভ, “ইন দ1 কুরক্ক বালজ”, জানণল অব মিলিটারি হিত্রিৎ নং ৮ ও ৯, 
১৯৬৭ ; জি, কে জুকভ, রেমিনিসেনসেস আগ রিক্রেকশনস, মস্কো, ১৯৬৯ ; এ, এম. গ]াসি- 
ফেতক্ি, “হিইরিক ব্যাটল,” প্রাভদা, জুলাই ৪, ১৯৬৮ ; এম, ভি. ঝাখারভ, “সোতিয়েত আর্ট 
অব শুয়ার ইন দণ বাঁটল অব কুরছ্”, জানপল অব মিলিটারি হিন্ট্ি, নং ও ৭, ১৯৬৩; এয, 
ভি.খাখারত, “গ্লোরিয়াস জুবিলি”' ক্রাজনাইয়। বভেজনা. আগস্ট ৪. ১৯৩৮; এল, এক, 
ভোেমেকো, দা মোভিয়েত জেনারেল টণাফ জাট ওয়ার, মক্ছো, ১৯৬৮; কে. কে, রোকোযোভক্ি 
এমোলিজারস ভিউটি, যক্ষো, ১৯৬৮ ; জাই, এস. কোনেন্, “ইন দ। খারকভ . সেটার”, জানল 
অন হিশিটারি কির, নং ৮, ১৯৬৯ আই, এল কোনেত, “্টার্বিং পরেই,” ইজভেততিয়। ». 
আখ ত, ১৮৬৮ , এব, এখ, পৌপত, “৪1 বাণটল অব কুরদ্ধ, গগোনিয়ক, নং ০২, ১৯৬৮ | 


কুয়ক্ষের যুদ্ধ ৪৩৪ 


সভার এই লড়াইয়ের পরিকর্পনা সম্বন্ধে চিতাকর্ষক মালমশল! পাওয়া বায় । 

মার্শীল মাতভেই ঝাখরভ তার স্বতিকথায় আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ও 
গ্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে স্তেপি রণাঙ্গনের ভূমিকা সন্বদ্ধে বলেছেন ও 
ফুরন্কের লড়াইয়ে প্রশিত যুদ্ধকলার সর্বাত্মক বিশ্লেষণ করেছেন । 

জেনারেল অব দা আসি, তৎকালীন চীফ অফ দা অপারেশন (ভিপাট মেশ্ট 
অধ দা জেনারেল ন্টাফ ভেমেক্কোর “দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ আ্যাট 
ওয়ার”বইতে তিনি কুরস্থের যুদ্ধ পরিকল্পনার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন 

মার্শাল কনস্তানতিন রোকোসোভস্কির শ্থৃতিকথা পাঠকদের পক্ষে নিঃসন্দেছে 
চিত্বাকর্ষক। এই শ্বতিকথা থেকে উদ্ধৃতি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপজজে 
ও পত্রিকাঁগুলিতে, পরবর্তাঁ কালে “এ মোলজারস ডিউটি” নামে এক বই হিসাবে 
এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে আত্মরক্ষামূলক লড়াই ও আক্রমণাত্মক 
অভিযানের পরিকল্পনার কথা, কুরম্ক অভিক্ষেপের উত্তরাংশে লড়াইয়ের কথা 
এবং সোভিয়েত সৈনিকদের বীরত্ব ও সাহসের কথা বলা হয়েছে। 

মার্শাল ইভাঁন কোনেভ অনেক কিছু লিখেছিলেন । স্তেপি রণাঙ্গন গঠন ও 
তাঁর লোকজন সম্বন্ধে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াইতে ও পরে খারকভ অভিমুখে 
আক্রমণাত্মক অভিযানে তার আমিদের বিনিয়োগ সন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। 

ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের প্রাক্তন কম্যাগ্ডার এবং জেনারেল অব দা আমি এম. 
এম. পোপ কুরস্কের লড়াইয়ের ২৫তম বাধিকী উপলক্ষ্যে একটি চিত্তাকর্ষক 
লেখ! লিখেছিলেন 

এন. পি. পুখভ, কে. এস. মস্কালেক্কো, পি. এ রোৎমিস্রভ, আই. এম. 
বাগ্রামিয়ান, পি. আই. বাতভ, এল. এম. সান্দালভ, এস পি ইভানভঃ এন. 
কে. পোপেল এবং এ. ভি. গোরবাতভ-এর স্তিকথায় ইতিহাসের কিছু মূল্যবান 
ষাল-মশল! আছে ।১ 


গু কত জজ ওক অনার 


১ “আর্গি কমাগারস ম্পীক”, জানণল অব মিলিটখরি হিষ্রি, নং ৭, ১৯৬১; আই. কে. 
বাগ্রামিয়ান, “দর ইলেভেনথ গার্ড আক্মিজ ফ্লাকিং আটাক,” পুর্ধোক্ত : পি. আই. বাতভ. 
ক্যাম্পেনস আ্যাণ্ড ব্যটলস, মন্কো। ১৯৬২; এল. এম. সান্দালভ, “?1 ব্রিশ্লানন্ক ফট ইন গা 
রেল অপারেশনস, জানল অব ম্সিলিটারি হষ্ট্ী, নং ৮. ১৯৬৩; এস. পি. ইভানত, "আউট- 
ট্যণতিং ভিক্টর,” ক্াঁসনাক্সা বাতেবদা, ৫ই জুলাই, ১৯৬৮ ; এন, কে' পোপেল, “দ1 ট্যাক্স 
উানড ওয়েছ”, মন্ফো, ১৯৬০ ; এ. ভি. গোরবাতিত, প্য়ারস আও ওর়ায়ল,” মক্ষো, ১৯৪৫। 


৪১৪ কুরক্ের যুদ্ধ 


কুরন্কের লড়াইতে লোভিয়েত বিমানবাহিনীর ভূমিকার বর্ণনা সম্বলিত 
শ্বতিকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এ. ভি ভোরোবাইকিন ও এস. এ. 
ক্রাসোভন্কির শ্বতিচারণা এবং ১৬-শ এয়ার আমির নিয়োগ সম্বন্ধে এই আগির 
যথাক্রমে কম্যাগ্ডার ও চিফ অব স্টার এস. আই. রুদেক্কো! ও পি.আই. ব্রাইকোর 
শ্বতিকখায়।৯ এগুলি সোভিয়েত বিমান সেনাদের সম্বদ্ধে এবং ২য় ও ১৬-শ 
এয়ার আমির কম্যাপ্ডার ও চিফ অফ স্টাফদের কাজকর্ম সম্বন্ধে জীবন্ত ছবি 
তুলে ধরেছে ।;এতে সোভিয়েত বিমান সেনাদের বীরত্ব এবং ২য় ও ১৬-শ এয়ার 
আগ্নির কম্যাগ্ডার ও চিফ অব স্টাফদের ক্রিয়াকলাপ জীবস্তভাবে তুলে ধরা 
হয়েছে, যুদ্ধ -কল! সংক্রান্ত প্রশ্নীবলী সত্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে এবং হেড 
কোয়াটপর্গগুলির ও কম্যাগ্ডারদের কাজকর্মের ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে৷ 
সোভিয়েত ও জার্মান বিমানবাহিনীর নিয়োগ সম্বন্ধে এগুলিতে বনু সংখ্যাতত্গত 
উপপাদ্য আছে। 


কুরম্বের লড়াইতে বিভিন্ন রণক্ষেত্তরে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ও 
রাজনৈতিক কাজকর্মের বিষয়ে লেখা হয়েছে প্রধানত যৌথ রচনাগুলিতে। 
সবচেয়ে সম্পূর্ণ রচনা হল “পার্টি আযাণ্ড পলিটিক্যাল ওয়াক ইন দা সোভিয়েত 
আর্মড ফোর্সেস ভিউরিং দ! গ্রেট পে্রিয়টিক ওয়ার 1৮২ ৮ম অধ্যায়ে আছে 
কুরস্কের লড়াইতে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের সামরিক দিক, 
সৈগ্দের মনোবল, 'সৈন্ত ও অফিসারদের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পার্টি ও 
কমসোমল সংগঠনগুলির নিবিড় ক্রিয়াকলাপের বিবরণ এতে দেওয়! হয়েছে । 
এই বইতে কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদশ্তর! কিভাবে নিজেদের বীরত্ব, সাহস ও 
শৌর্ধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্তদের কাছে নেতৃত্বের ভূমিক! নিয়েছিল তা বিবৃত 
হয়েছে। তবে একথা বলতেই হবে যে মোটামুটি চিত্তাকর্ষক এই বইটিতে 
কুবন্কের লড়াইতে প্রত্যক্ষতাবে জড়িত আমিগুলির সৈন্তদের মধ্যে পার্টি ও 
কমসোমলের প্রসার সম্পর্কে অন্পই কথা আছে এবং এই লড়াইতে অংশগ্রহণকারী 


১ এস. এ. ক্রাসোভদ্দি, “লাইফ ইন দা এয়ারফোস+”, মক্কো- ১৯৬০ ; এ. ভি স্োোরোঝাই- 
কিন, "ওভার ঘ। কুরম্ক বালজ”, মন্কো. ১৯৬২ ; এস. রুদেক্কো, পি. ব্রাইকো| “দা সিক্বটিনথ এয়ার 
আতি ইন ঘা ব্যাটল অব কুরন্ব,” জানণল অব মিলিটারি হিন্টি, নং ৭, ১৯৬১। 

২ "পার্ট আ্যাও পলিটিকাল ওয়ার্কস ইন ঘা সোভিয়েত আর্মড কোসে স ডিউরিং ঘা গ্রেট 
পেত্রিরটিক ওয়ার,” সন্ধো, ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মন্কো, ১৯৬৮ । 


কুরন্ের যুদ্ধ ৪১৩ 


লেনাদের বীরত্বের জগ্ত যে সব পুরস্কার বা পদক দেওয়া! হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
কোনও নির্দিষ্ট খবরাখবর এতে নেই। 

কুরস্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে এম. রুদাকত ও 
ভি. লুনিনের লেখা একটি প্রবন্ধে।১ তবে, এতে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের 
লষয়ের রাজনৈতিক কাজের কথাই বেশি বল! আছে, প্রতি আক্রমণাত্মক 
অভিযানের সময় এর রূপ ও পদ্ধতির কথা কমই বল! আছে। বিমান বাহিনীর 
ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক ,কাজের সম্বন্ধে আগ্রহোদ্দীপক মাল-মশল! আছে 
এ. পি. মারেসিয়েভের একটি প্রবন্ধে ।২ 

ফুরস্বের লড়াইতে সোভিয়েত সৈন্যদের সাহস ও শোর্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু 
লেখা হয়েছে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাদের বীরত্ব সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধগুলিতে ও বিশেষ রচনাগুলিতে। এইগুলিতে বন তথ্য আছে যা সোভিয়েত 
সেনাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের প্রতি, জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি 
অসীম ভালবাসা ও শপথের প্রতি তাদের আহ্ুগত্যের সাক্ষ্য বহন করে। 

কুরস্কে সোভিয়েত পশশ্্ ফৌজের বিজয়ে বিরাট অবদান করেছিল 
গেরিলারা । তাদের ক্রিয়াকলাঁপের বিষয়ে লেখ! হয়েছে সাধারণভাবে মহান 
দ্বেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীতে এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে 
গেরিলা « আন্দোলন সম্বন্ধ বিশেষভাবে রচিত বই-ও প্রবন্ধে ।৪ 
১ এম. রুদাকভ, ভি. লুনিন, "পার্টি আগ পলিটিকাল ওয়ার্কদ ইন দ1 বাটল অব কুরদ্ৰ”” 
জাঁনণল অব দ1 মিলিটারি হ্িষ্ট্ি, নং ৭, ১৯৬৩। 

২ এ, পি. মারেসিয়েভ ইন দা কুরস্ক বালজ “নোটস অন পাঁলটিকাল ওয়ার্ক ইন এয়ার 
ফোঁনসেদ ইউনিটস ডিউরিং, দা ব্াাটল অব কুরম্ক, মস্কো! । 

৩ আই, পি লারুশকিন, “ওভার দ1 করস্ক বালজ ; দি রোড অব ট্টাগল আও গ্লোরি, মক্ো, 
১৯৬১ ; আই. আই. মারকিন, সাইবিরিয়ান হিরোজ অব দা কুরক্ষ* নোভো। সিবিরদ্দ ১৯৫৭ 
আই, পি, ইয়ের মেশিন, "সোভিয়েত ট্র,পস ইমমর্টাল ফিট”, জানল অব আটিলারি, নং ৪, 
১৯৫৮ ; এস ওয়াই কুকুশকফিন, “সেলফ লেন ফাইটিং মেন'", জানল অব দা আর্টিলারি নং ২ 
১৯৫৮, এ. লুফিয়ানত, “মাই ফ্রেণ্, ছিরোইক এপিসোডস ইন দা] ব্যাটল অব কুরম্ব এ গাইলটস 
ফিট"', সোভিয়েত, পেট্রিয়ট, মে ৮, ১৯৬*; ওয়াহ স্মোত্রিৎস্ষি সোভিয়েত এয়ার মেন ইন দ] ব্যাটল 
অব কুরদ্ক ; এয়ার ফোস“হেরান্ড নং ১, ১৯৫২, ইন দ| বেলগোরোদ খারকত সেক্টর ছিরোজ অব 
বা গার্ডস, ইয়েবেভান, ১৯৬১ ; কুরক্ক হিরোঁজ অব দা] গ্রেট পেট্রিয়টির ওয়ার, কুরম্ব, ১৯৪৬ | 

& সোভিয়েত পটি'জানস, মন্কো ১৯৬১, সেকেণ্ড এভিশন, মন্কো। ১৯৬৩, ভি, কে দোরেক্কো, 
“মোভিয়েত পাটি'জানস আযকটিভিটি ইন দা ব্যাটল অব কুরক্ক'”, জানপল জব মিলিটারি হন, 


জং খ, ১৯৬৮ । 


৪১২ কুরস্কের যুদ্ধ 


কুরস্কে নাৎসী ফৌজের বিপর্যয়ে একটা! গুরত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল সোতিছ্েত 
চলাঁচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা । তা সত্বেও বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রবহ্ধ ১ (তাও 
সংখ্যায় এমন কিছু বেশি নয় ) প্রবং হিষ্রি অব কা! গ্রেট পেত্রিয়টিক ওয়ার অব দা 
সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর তৃতীয় খণ্ডে কিছু উল্লেখ ছাড়া এর। কাজকর্ম সম্বন্ধে 
খুব সামান্তই লেখ! হয়েছে। সবচেয়ে বিস্তৃত বিষরণ সক্ভবত দেয়! হয়েছে 
সেন্টাল রণাঞ্গনের চলাচল বিভাগের প্রধান জেনারেল এন, এ. আস্তিপেকস্কো 
স্বতিকথায়।২ একথ! সত্য যে তিনি ফেবল একটি রণাঙ্গনের চলাচল ও সরবরাহ 
ব্যবস্থার কথ! বলেছেন, কিন্তু কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে (চলাচল ও সরবরাছু 
সংক্রান্ত ইউনিটগুলির সামনে যে সব মুস্কিল ছিল সেগুলির বাহুল্য বর্জিত চিত্র 
ভুলে ধরেছেন। আস্তিপেক্কোর বইতে সৈন্তদের সরবরাহ ও চলাচল বিষয়ক 
সাহায্যের, কম্যাগ্ডারদের সঙ্গে স্থানীয় পার্টির, প্রশাসনের ও জনগণের 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কের এবং সোভিয়েত সেনাধাহিনীর চলাচল ও সরবরাহের 
সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট কমাদের বীরত্বের বিবরণ গেওয়া হয়েছে । 

কুরস্কের লড়াইয়ে চলাচল ও সরবরাহ বাবস্থার কাজকর্ম সন্ধে যৌথ রচন! 
“দা সোভিয়েত আগি লজিষ্টিকস”৩ বইতে আগ্রহোদদীপক খবরাখবর দেওয়া 
হয়েছে । কুর্ক বালজে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার কাজকর্ম সংক্রান্ত অংশটিতে 
লেখকের! স্টেট ভিফেন্দ কমিটি ও জেনাধ়েল হেভ কোয়া্টার্স এই ব্যবস্থায় 
কর্মমক্ষত! বৃদ্ধি করার জগ্ যে বিপুল প্রয়াস করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন । 
রণাঙ্গনগুলির চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্থানীয় পার্টি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কাছ থেকে যে বহু সাহায়্য পেয়েছিল এই বইতে তার উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে । 

কুরছ্ধের লড়াইতে রেলপথ ইউনিটগুলির ভূমিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
কে. পি. তেরিয়োধিন, এ. এস. তারাঁলত ও এ. এ. তোমাশেভস্কির লেধা "আগ্গি 


১ ওয়াই পেত্রেস্কো, "লজিষ্টিক সাপোর্ট অব আম্মি অফেনসিভস, লজিষ্টিকাল, সিষ্টেম ইন হ। 
ব্যাটল অব কুরন্'', রেড আমি লজিষ্টিকস; নং ৪, ১৯৪৪, জি. আলেল্সান্দ্রভ, “৭1 আনিজ 
লঞিক্টিকম ইন দ! বেলগোরোদ-খারকভ অপারেশন'', রেড আমি লজিষ্টিকস, নং ২-৩। ১৯৪৪ ; 
এ. কারপেক্কে। স্টয়লার্স অব ওয়ার'', মেটিরিয়াল আও আর্নস, নং ৭, ১৯৬৮। 

২ এন. এ. আস্তিপেক্ষো, "ইন দা ডাইব্েকশন অব দা মেন আটাক'', মক্ষে]। ১৯৬৭, 
পুরা ৯৬-১১%। 

৩ ছা সোভিয়েত জার্সি লজিস্টিকস, মক্কো, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১৮২-৯২ 


বুরস্ষের যুদ্ধ ৪১৬ 


রেলওয়েমেন” বইতে । কুরম্ক অভিক্ষেপে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে 
এবং প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের সময়ে রেলপথগুলির পুনবাসন ও নির্মাণ 
সম্পর্কে, কুরস্কের লড়াইয়ে জড়িত রণাঙ্গনগুলির রেলপথের উপর শক্রর বিমান 
হানার উত্তরফল দুর করা সম্পর্কে এই লেখকের! লিখেছেন ।১ 

“টপ সিক্রেট ! ফর দা কম্যাপ্ডারস ওনলি !-_নাৎসী জার্মানি'জ স্ট্যাটেজি 
ইন দ| ওয়ার এগেনস্ট ইউ-এস-এস-আর” শিরোনামায় প্রকাশিত জানান 
হাইকম্যাণ্ডের মাল-মশল! ও দলিলপত্রের সংগ্রহটি থেকে গবেষকরা বেশ সাহায্য 
পাবেন। অন্যান্থ জিনিসের মধ্যে এতে কুরস্ক এলাকায় নাৎপী আক্রমণাত্মক 
অভিযান ( অপারেশন সিটাডেল ) সংক্রান্ত দপিলপত্র আছে ।২ 

কুরক্কের লড়াইয়ের ২৫ তম বাধিকী উপলক্ষ্যে বেশ অনেকগুলি রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে । সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি এই লড়াইতে অংশগ্রহণকারীদের 
শ্বৃতিচারণা প্রকাশ করেছিল। তাতে তার! বিভিন্ন বাহিনী ও সহায়ক ব্যবস্থার 
নিয়োগ, এই লড়াইতে হেড কোয়াটা ও সংরক্ষিত শক্তিগুলির ভূমিকা, 
সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্ব এবং কুরস্ক বালজের লড়াইগাঁলর রাজনৈতিক ও 
সামরিক তাৎপয সম্পর্কে লিখেছিলেন । 

কিছু সামরিক ইতিহাসবিদ্দের রচনাতে আগ্রহোদ্দীপক মাল-মশলা পাওয়া 
যায়। এই সব রচনায় উদ্ধত নতুন কিছু উত্স এবং অংশগ্রহণকারীদের 
শ্বতিচারণা কুরস্কের লড়াইয়ের স্থবিপুল তাৎপধ সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত 
করেছে ।৩ এই লড়াইয়ের ২৫তম বাধিকী উপলক্ষ্যে বেশ কিছু আগ্রহোদ্দীপক 


পক 


১ কে. পি. তেরিয়োখিন, এ. এস. তারালভ, এ. এ. তোমাশেভক্ষি, আগি রেলওয়েমেন, 
মস্কো, ১৯৬৯। 

২ টপ সিক্রেট ফর দ1 কম্যাগডারস ওনলি!-_নাৎসী জার্মানিজ স্রযাটেজি ইন দা! ওয়ার 
এগেনক্ট ইউ-এস-এস. আর, ডকুমেন্টস আ্যাও মেটিরিয়ালস্‌, মস্কো, ১৯৬৭ । 

৩ পি. আই. গ্রেখনেভ, “আযার্টি এয়ারক্রাফট ডিফেন্স অব দ1 রেলওয়েজ ইন দা কুরম্ছ 
হালিয়েন্ট'', এয়ার ডিফেন্স ,হেরান্ড, নং ৬, ১৯৬৮; এ* কারপেক্কো। “টয়লান অব ওয়ার”, 
মেটিরিয়াল আগ আপ্রিস, নং ৭, ১৯৬৮, ভি, শি. মোরোজভ, “দা গ্রেট ব্যাটল ইন ছ্‌1 কুরন্ক 
বালজ"', পলিটিক্যাল সেলফ এজুকেশন, নং ৭, ১৯৬১ ? এন. জি. পাভলেক্কো, “দা কাউন্টায়-ক্রো 
্যাটেজি”, নিউ টাইমস, নং ৩৪, ১৯৬৮ ; বি. মোলোভোইয়ভ “হু স্পেস লাইজ আবাউট দা 
বাটিল অব কুরস্ক'", ক্রীজনায়া! ঝভেবদা, আগস্ট ২ ১৯৬৮, এস' উশাকভ, “এয়ার স্্াইকস'*, 
জ্যাভিয়েশন আ্যাড কসমোনটিকস, নং ৭, ১৯৬৮ । 





8১৪ কৃরক্কের যুদ্ধ 


দলিল ও মাল-মশলা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।১ 
কুরস্কের লড়াই সম্পর্কিত সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত হিসাবের সারসংক্ষেপ 
করে একথা বলতেই হয় যে যদিও অনেক কিছু লেখ! হয়েছে তবু মহান দেশ 
প্রেমিক যুদ্ধের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ের উপর কোনও মৌলিক, 
সর্বতোমুখী সামরিক রাজনৈতিক রচনা এখনও নেই । 
১ জি, ঝাসতাভেঙ্কো, বি. সোলোভিয়ভ, “নিউ নাৎসী জার্ধান কমাও্ড ডকুমেন্টস আবাউট 


গর ব্যাটল অব কুরন্ক”', জানল অব মিলিটারি হিত্রী, নং ৮, ১৯৬৮। জি, কোলতুনভ, '*দ] 
1টল অব কুরদ্ধ ইন ফিগারস”", জান ণল অব মিলিটারি হিষ্টরি, নং ৬ ও ৭, ১৯৩৮ । 


কর্ণেল 
ভ্যাসিলি মোরোজভ 


এম* এস, সি.* 
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মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কাহিনীতে কুরস্কের লড়াইয়ের অবিস্বরধীয় 
অধ্যায়টি আমাদের সমসাময়িহ ও পরবর্তাঁ প্রজন্মগুলি গর্ভরে পড়বে এবং 
সোভিয়েত জনগণের অসাধারণ সমরকীতির জন্য কুতজ্ঞভায় আপ্র,ত হবে। 

এই সুবিশাল লড়াই জার্মান ভেরমাধটের আক্রমণাত্মক রণনীতিকে কবর 
দিয়েছিল এবং তার আত্মরক্ষামূলক রণনীতিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল__-আর তার 
মানে দাড়িয়েছিল নাৎশীদের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনার, নিজেদের 
অনুকূলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রোত ঘোরানর শেষ চেষ্টায় ব্যর্থতা । নাৎসীরা 
সোভিয়েত কম্যাণ্ডের ছাত থেকে রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে পারেনি, 
তাদের সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে পূর্বদিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেও যে সব 
সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে তারা ১৯৪১ বা ১৯৪২ সালে ব্যর্থ হয়েছিল সেগুলি 
অর্জনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি স্থষ্টি করতে পারেনি । ফ্যাশিস্ট জোটের 
ক্রমশ বেশি ভেঙ্গে .তেঙ্গে পড়াকেও তার! ঠেকাতে পারে নি। তাবেগার দেশ- 
গুলিতে নিজেদের মর্যাদ! পুনরুদ্ধার করতে জার্মানি বার্থ হয়েছিল। নাৎসী 
রাজনৈতিক ও সামরিক নেতার! বাধ্য হয়েছিল সোভিয়েত-জার্ান রণাঙনে 
একটান! আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে েতে এবং আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের স্বারা 
মোতিয়েত ইউনিয়নকে বিচূর্ণ করার জন্ত ভবিষ্তত কোনও চেষ্টার নিরর্থকতাকে 

£ কর্ণেল মোরোজভ, সামরিক ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক। তিনি সোভিয়েত প্রতিরক্ষা) 


সন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব মিলিটারি হিষ্টিতে মান দেশপ্রেমিক ধুদ্ধেয় ইতিহাস বিভাগের 
ধান । 


৪১৬ কুরস্কের যুদ্ধ 


স্বীকার করতে। কুরস্কে পরাজয় নাৎসী জামীনিকে মধ্যপ্রাচ্যে আব্রমণ 
সম্প্রসারিত করার চিন্তা বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছিল এবং হিটলারের বিশ্ব 
জয়ের পরিকল্পনার ইতি ঘোষণা করেছিল। কুরম্ক বালজে সোভিয়েত সশস্ত্র 
বাহিনীর জয়লাভের মধ্যে মানবজাতি ফ্যাশিষ্ট আপদ থেকে নিষ্কৃতি দেখতে 
পেয়েছিলেন । 

কুরস্কে সোভিয়েত সশঞ্জ বাহিনীর এঁতিহাসিক জয়লাভ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অনুকূলে আত সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ একট! নতুন পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছিল-_ফোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী যাঁরা ১৯৪৩ জালের জুলাই থেকে 
রণনৈতিক উদ্যোগ ছাড়েনি তাদের ক্রমাগত অগ্রগতি থেকে ১৯৪৫ সালে 
আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পধীয়। 

কুরস্ক বালজের লড়াই থেকে শুরু হওয়া মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের 1ঘতীয়ার্ধ 
সোভিয়েত সশস্ত ফৌজের স্থাবশাল আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যে পর পর 
অনেক অতুযুজ্জল জয়ের দ্বার! চিহ্িত। কুরস্কের লড়াইয়ে আমাদের জয় বিশেষ 
করে নজরে পড়ে কারণ এই লড়াই সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতিতে এক 
গুণগতভাবে নতুন ও স্বাধীন পধায়ের সুচনা! করেছিল। 

১৯৪৩ সালের এ্র্মকালে কুরস্কে জয়লাভের এঁতিহাসিক তাৎপধ সত্থদ্বে, 
মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অন্থান্য লড়াইগুলির মধ্যে এর স্থান সম্বন্ধে এবং 
সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিকাশে এর ভূমিকা! সমন্ধে বেশ কিছু রচন! প্রকাশিত 
হয়েছে ।১ এই জমস্ত প্রশ্নই কিছু পরিমাণে বর্তমান গ্রন্থে, বিশেষত জি. কে. 
জুকত, এম. ভি. ঝাখারভ, আই. এস. কোনেভ ও এস পি. ইভানভ-এর প্রবস্ধতে 
আলোচিত হয়েছে। 

ত৷ সত্বেও একথ! বলতে হবে যে কুরস্কের লড়াইয়ের ইতিহাসের যে ষব 
দিকগুলি এই সমস্ত প্রবন্ধে ধর! হয়েছে সেগুলি আরও পুঙ্থানপুখ বিশ্লেষণের 
অপেক্ষা রাখে । এর গুয়োজন শুধু এই কারখে নয় যে এঁতিহাসিক তথ্যকে 
জানার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপরোদ্ প্রশ্নঙ্লিয বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়নি, এই কারণেও 
বটে ষে এগুলি এখনও প্স্ত প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং এসব নিয়ে তীব্র মতাদর্শগত 
অংগ চলছে। | 


১ বিস্তারিত বিবরণের জন্ক জি. এ. কোলতুনতের পুধবতী প্রবন্ধ দেখুন। 





কুরস্বের যুদ্ধ ৪১৭ 


একথা বল! যেতে পারে যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে কুরস্কের লড়াইয়ের 
ভূমিকার যে সংজ্ঞা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশতম বাধিকীর ধিসিসে নির্ধারণ 
কর! হয়েছে তার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা সোভিয়েত ইতিহাসবিদদের, 
কর্তব্য । কুরস্কের লড়াই যুদ্ধের বিকাশে নতুন এঁতিহাপিক পর্যায়ের আধেয় 
পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল। রণনৈতিক উদ্যোগের জন্য দীর্ঘ ও তিক্ত 
সংগ্রামের এ জয়মুকুটে ভূষিত করেছিল, যুদ্ধের সেই মোড় ঘোরাকে সম্পূর্ণ 
করেছিল, বা শুরু হয়েছিল মস্কোতে বিপুল জয়ের মধ্যে দিয়ে এবং যা নিয়ামক 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল শ্ালিনগ্রাদের বিজয়ের ছারা । জার্মানি ও তার 
সাকরেদদের বিরুদ্ধে চুড়াস্ত জয়ের রাস্তায় এই তিনটিকে অবশ্যই এতিহাসিক 
পথচিহ্ু বলে গণ্য করতে হবে। 

এই হুত্রে এ কথা উল্লেখ করতেই হবে এই কিছুদিন আগে পর্যস্ত মস্কোর 
লড়াইয়ের মত কুরস্কের লড়াইয়ের ভূমিকা সব সময়ে তার কৃতিত্ব অন্্যায়ী 
বিশ্লেষিত হয়নি, এবং এর ফলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পক্ষে এদের গুরুত্ব হাস করা হয়েছে এবং হিটলার-বিরোধী 
জোটের দেঁশগুলিব অন্কুলে যুদ্ধের বিকাশে তাদের নিয়ামক প্রভাবের সঠিক 
মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি । 

কুরস্কের লড়াইয়ের চলতি লড়াই সংক্রান্ত ও রণনৈতিক চরিত্রের মূল্যায়নেও 
কিছু সংশোধন দরকার, কারণ অতীতকালের সাহিত্যে বেশ কয়েকটি ভূলও 
ঢুকে গড়েছিল। এ প্রধানত প্রযোজ্য লড়াইয়ের আত্মরক্ষামূলক পায়ের ও 
প্রতি-আক্রম্ণাত্মক অভিযানের মূল্যায়ন সম্পর্কে। মার্শাল ঝাখারত তাঁর 
প্রবন্ধে এ কথা যথাযথভাবে জোর দিয়েছেন যে কুরক্কের আত্মরক্ষাবুলক 
লড়াইকে এক চিরায়ত, নমুনা স্বরূপ ব্যাপার হিসাবে, আদর্শ হিসাবে গণ্য 
করা উচিত হবে না। ছুর্ভাগাক্রমে এই. সঠিক ভাবন! অনেক লেখক প্রায়ই 
ভূলে যান, তার ফলে চলতি লড়াইগত ও কৌশলগত ক্ষেত্রে কুরস্কের আত্মরক্ষা- 
মুলক লড়াইকে অন্থকরণযোগ্য ও ক্রিয়াশীলভাবে আত্মস্থ করার যোগ্য শিক্ষনীয় 
দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা হয়। একথা শ্বীকার করতেই হবে যে কুরক্ 
বাশজে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা সুসংগঠিত ছিল এবং তাকে শক্রর পক্ষে 
অনতিক্রমনীয় করে তোল! হয়েছিল__গভীর পর্যস্ত সৈন্য গঠনগুলিকে মোতায়েন 


$ ১৮ কুরক্ের যু 


কর! হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলিকে বপ্টন করে দেওয়া, হয়েছিল; 
এর! সক্রিয় ছিল এবং ট্যাঙ্ক ও বিমানের সঙ্ষে এটে ওঠার মত করে পরিকল্পিত 
ছিল। কিন্তু ধারা এই নিঃসন্দেহে সঠিক সিদ্ধান্তগুলি টানেন তার৷ প্রায়ই 
বেশ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি ভূলে যান যে কুরস্থের প্রতিরক্ষা লাইনে এক 
বিরাট আক্রমণাত্মক ফৌজকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেখানে সোভিয়েত 
সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তৈরী কর! ফৌজ দিয়ে আত্মরক্ষা 
করছিল। এ হল যুদ্ধলার ইতিহান্সে সেইসব বিরল দৃষ্টাস্তগুলির অন্কতম 
যেখানে আত্মরক্ষাকারী পক্ষ জনবলে ও অস্ত্রশস্ত্রে আক্রমণকারী শত্রর চেয়ে 
প্রবলতর ছিল। কুরস্ক অভিক্ষেপের উত্তর ও দক্ষিণ পক্ষের আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইয়ে প্রতিরক্ষার সংগঠন ও লড়াই চালান উভয়েরই চরিত্রের উপর 
স্বভাবতই এর ছাপ পড়েছিল। 

কাজেই কুরস্কের লড়াইয়ের অনুশীলন করতে গিয়ে প্রত্যেককে প্রতিরক্ষার 
এই নির্দিষ্ট চরিত্র মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে প্রতিরক্ষা সংগঠিত 
হয়েছিল কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে জয়লাভ নিশ্চিত করার জন্য নয়, ওই 
একই ফৌজ ও বৈষয়িক সম্পদ নিয়েই নিয়ামক প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের 
পরিস্থিতি স্থষ্টি করার জন্যও বটে । ফলত এটা নিতান্তই স্বাভাবিক যে কুরস্ক 
অভিক্ষেপের সমস্ত গভীরতা জুড়ে অসংখ্য প্রতিরক্ষা! লাইন সৈন্য ও অগ্শস্ত্রে 
একেবারে ভরপুর ছিল। কুরম্ক বালজ সোভিয়েত প্রতিরক্ষার অজেয় শক্তি 
এবং তার নির্দিষ্ট চরিত্র রণনৈতিক অপ্রত্যাশিততার অন্যতম প্রধান উপাদান 
ছিল, এই অপ্রত্যাশিততা একদিকে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের "পরিকল্পনাগুলির 
রূপায়ণে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল» অন্যদিকে নাৎসীদের অপারেশন 
সিটাডেল পরিকল্পনার রূপায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। 

কুরন্কে আত্মরক্ষামূলক লড়াই অবশ্ত যুদ্ধের সময়ে ও পরে সম্যকভাবে 
অচুশীলিত হয়েছে । এই পরবর্তী যুদ্ধের বছরগুলিতে চলতি লড়াইয়ের 
প্রতিরক্ষা সংগঠনে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালনায় এ অনেক সাহায্য 
করেছিল। এর অনেকগুলি নীতি যুদ্ধোত্তর বিধি পুস্তক ও প্রনিয়মগ্ুলিতে 
যখাযথভাবেই সঙ্গিবেশিত হয়েছে। এসবই বর্তমানের পক্ষেও চালু-_কেবল 
একটিই সতর্কতাষহ কুরস্কের গ্রতিরক্ষাকে একেবারে আদর্শ বলে মাতামাতি করা 
যাবেন এবং সব দিকে একেই আদর্শ ছিসাবে অনুসরণ করা বাবে না। 


কুরকের যুদ্ধ ৪১৯ 


কুরন্কে প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানের আলোচনার সময়ে উতাপিত 
কয়েকট! বিষয়ের আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। কিছু ছাপা রচনায় এই গ্রতি- 
আক্রমণাত্মক অভিযানকে পাঁচটি রণাঙ্গনের একটি একক রণনৈতিক লড়াই 
হিসাবে উপস্থিত কর! হয়েছে । আমার মতে এই ভাষ্য এর পরিসর ও আকারকে 
সীমিত করে। আমার মনে হয় কুরস্কে প্রতি-আক্রমণকে ১৯৪৩ সালে 
স্্ীন্মকালীন অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনৈতিক আক্রমণের এক 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তার প্রথম পর্যায় বলে গণ্য করা আরও সঠিক হবে। 
্রক্কত প্রস্তাবে এ ছুটি স্বাধীন বৃহদ্ষাকার রণনৈতিক লড়াইতে পরিণত হয় ওরেল 
ধণ্ডে ও বেলগোরোদ-ধারকত খণ্ডে। কুরস্কের লড়াইকে এইভাবে বিভিন্ন 
পর্ধায়ে--একটি আত্মরক্ষামুলক ও ছুটি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে বিভক্ত কর 
সম্পূর্ণ সঠিক হবে। এঁতিহাসিক সত্যের দিক থেকেও বটে এবং বুদ্ধের 
অভিজ্ঞতাকে তত্গতভাবে সামান্ঠীকরণের প্রয্নোজনীয়তার দিক থেকেও বটে। 

আমার মনে হয় যে কুরস্কের লড়াইয়ের বিশ্লেষকদের পক্ষে কেবল সাধারণ- 
ভাবে এই লড়াই সম্বন্ধে মৌলিক রচনা! স্থষ্টি কর! নয়, কুরস্কে আত্মরক্ষামূলক 
এবং ওরেল ও বেলগোরোদ-খারকভের আক্রমণাত্মক লড়াই সম্বন্ধে বিশেষ এক 
একটি বিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র রচনা তৈরি কর! উপযুক্ত কাজ হবে। 

"কুরস্কের লড়াইতে সোভিয্লেত যুদ্ধকলার” ধারণা্টির অস্ততুক্ত প্রশ্নগুলির 
সমগ্র সমাহারের আলোচন! না করে আমি আমার মতে গুরুত্পূর্ণ একটি প্রশ্নের 
উপর জোর দিতে চাই, সে হল কেবল ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় নয়, নেতিবাচক 
অভিজ্ঞতার উপরও নজর দেওয়ার প্রয়োজন। তার কারণ ব্যবহারিক শিক্ষ। 
বের করার দিক থেকে নেতিবাঁচকও সমান মূল্যবান হতে পারে। এই প্রসঙজে 
আমি একথা বলতে চাই যে কুরস্কের লড়াই সম্পর্কে স্বিতিচারকদেরও বিশ্লেষকদের 
সেই প্রশ্ত্রের জবাব সরবরাহ করা উচিত যেগুলি মুক্রিত রচনায় এখনও ব্যাখ্য 
করা হয়নি। এ প্রথমত প্রযোজ্য এই প্রশ্ন সম্পর্কে যে ওরেল ও বেলগোরদ- 
খারকত খণ্ডে শক্রদের কেন ছত্রভঙ্গ ও ধংস করা হলনা, কেন কেবল যেন ঠেলে 
বের করে দেওয়া হল। আমাদের সৈশ্তর৷ শক্রদের বেলগোরোদ-ধারকত 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতি-আক্রমণে লড়াইয়ের এমন একটা অকার্যকর রূপ 
ব্যবহার করল, যার ফলে নাৎসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছল 
পে প্রশ্নের একট! স্ুপ্রতিষিত জবাব পাওয়াও বাঞ্ছনীয় । কুরম্ক অতিক্ষেপে 


৪২, কুরদ্োর বুধ 


আক্রিমণে উদ্যত শক্রফৌজের উপর ধিমান ও গোশন্দাঁজদেক পাল্টা বোমাবর্থণের 
সমান্য প্রভালের কারণও ব্যাখ্যা পাওয়া প্রয়োজন । অনুরূপভাবে এ প্রশ্রেরও 
আরও বিস্তারিত জবাব প্রয়োজন যে কুরস্কের লড়াইয়ে জেনারেল হেড 
কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক সংরক্ষিত শক্তির, বিশেষত স্তেপি রণাঙ্গনের আগিগুলির, 
নিয়োগ কতটা ভালভাবে হয়েছিল। আরও কিছু প্রশ্ন উপস্থিত করা যেতে পারে 
যেগুলি কুরস্কের লড়াইয়ের আরও সম্যক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণের 
জন্য নিশ্চয়ই অপরিহার্য । অন্যান্ত জিনিসের মধ্যে ভরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের 
সৈন্যরা প্রোখারোভক। এলাকায় তাদের মুখোনুখী প্রত্যাঘাতের সাঁফল্যকে 
সহ্থ্যবহাঁর করা এবং শত্রু তাঁর শেষের লাইন থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের 
প্রতিরোধকে কিচূর্ণ কর থেকে কিকি কারণে বিরত থাকল তার ব্যাখা হওয়া 
প্রয়োজন । কুরস্ক বাঁলজে প্রথম লড়াইতে নামান হল আমাদের নতুন ধরনের 
ট্যাঙ্ক আমির পাঁচটিকেই, তাদের নিয়োগের ক্রটিগুলিকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ 
কর! প্রয়োজন । 

কুরক্কের লড়াইয়ের এবং বিগত যুদ্ধের অন্যান লড়াই ও শভিযানের বি্লেষণে 
ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে একট! বিশেষ অনুশীলন করা এবং জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ 
থরচের ও সাফল্য অর্জনের মধ্যে অন্থপাত দেখানও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় । এই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা কুরস্কের শক্রুর পরাজয়ে বিভিন্ন রণাজনের 
তুলনা! সস্ভবপর করবে, কুরস্কের লড়াইতে জয় অর্জনে বিভিন্ন ইউনিট ও 
কম্যাগারদের ভূমিকার আরও বস্তনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভবপর করবে । 

এই লড়াইয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এর ইীতহাসের লেখকদের ছ্থারা শ্বল্পই 
পরীক্ষিত হয়েছে লড়াইয়ের পূর্ব-ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব সমস্তাঃ সেগুলি 
হল এর রণনৈতিক পরিকল্পনা, সাধারণভাবে এবং নানাবিধ সমরক্রিয়ার জন 
প্রস্তুতি । : | 

এই সমস্ত সমস্যা এখনও যথেষ্ট অন্থশীলিত হয়নি এবং সাহিত্যেও যথেষ্ট 
সঠিকভাবে বিস্তারিত হয়নি। কেবল সম্প্রতিকালে পাঠকদের এই গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্তাপ্তলি সম্পর্কে যদিও সামগ্রিক নয় তবু কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে এ. এম. 
ভ্যাসিলেভক্বি, জি. কে. জুকভ, কে. 'কে. রোকোসোভক্কি এবং এস. এম. 
স্তেষেছ্োর শ্বতিকথায়। বর্তমান গ্রন্থে মার্শাল ভ্যাসিলেতক্কষির প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
সাধারণ রূপ রেখা দেওয়া হয়েছে । এই প্রবন্ধটিকে বা মূল্যবান করেছে তা হল 


কুরস্কের যুদ্ধ ৪২১ 
এই যে এই বইয়ের অন্তান্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে মিল। 
এই লেখা কুরস্কের লড়াইয়ের পরিকল্পনার স্জনশীল প্রক্রিয়া, ও তার লক্ষ্য 
সম্পর্কে, যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনায় জেনারেল হেড কোয়া্টার্স ও তাঁর 
প্রতিনিধিদের, জেনারেল স্টাফের ও রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃত 
. ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের বিন স্তরের 
ভূমিকাকে খাটো না করে এ এম. ভ্যাসিলেভস্কি একথা পরিস্কার করে দিয়েছেন 
যে তাদের ভূমিকা সীমিত ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রণনৈতিক সিদ্ধাস্ত- 
গুলিকে হুজনশীলতাবে ও উদ্চোগ নিয়ে কার্যকর কর! এবং লড়াইয়ের বিভিন্ন 
পর্যায়ে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে হুদক্ষভাবে নিয়োগ করার মধ্যে। 
কুরস্কের লড়াইতে সমরক্রিয়ার পরিকল্পনায় এবং খোদ লড়াইয়ে সৈন্য 
পরিচালনায় রণাঙ্গন ও আমিগুলির হেডকোয়ার্টাস গুলির ভূমিকার বিস্তৃত 
আলোচন৷ এদিক থেকে বিশেষ মনোযোগের যোগ্য । 
মহান দেশ প্রেমিক যুদ্ধের অপরাপর লড়াই ও সমরক্রিয়ার মতই এই 
লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও হেড কোয়ার্টাসগুলি, চিফ অব স্টাফ ও সাধারণ স্টাফ 
অফিসাররা যে বিভিন্ন ধরনের ও নিবিড় ক্রিফ্াকলাপ করেছিলেন সে সম্বন্ধে 
স্ামান্তই লেখ! হয়েছে । তার্দের কাজকর্মের এই গুরুত্বপুর্ণ দিকগুলির উপর 
আরও আলোকপাত করা দরকার । 
কুরস্কের লড়াইয়ের পটভূমিকার সঙ্গেও সম্পকিত অনেকগুলি নতুন 
এতিহাসিক তথ্য ভ্যাসিলেভস্কি উদঘাটিত করেছেন। আমার মতে 
ইতিহাসবিদদ্দের অন্যতম কর্তব্য হুল এই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটি শিয়ে সর্যতোমূখী 
গবেষণা করা । 
জেনারেল হেভ কোয়ার্টাস কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কি কি করেছিলেন 
'সে ব্যাপারটিকেও আরও পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন | এ বিষয়ে 
বিজ্েষকদের সমরক্রিয়াঘটিত ও দ্বপনৈতিক সমস্ত ব্যবস্থার সম্যগ্র সমাছারকে এবং 
সেই সঙ্গে কুরস্কের লড়াইয়ে সোভিয়ে সেনাবাহিনীর রণনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, 
চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী ও রাজনৈতিক দ্লিকটিকেও খেয়াল 
কাখতে তবে। 
বিঞ্সেষকদদের আরও নজর দেওয়! উচিত কুরস্কে প্রতি-আক্রমণ, ওয়েল ও 
গ্ারকত খণ্ডে প্রতি-আক্রমণের বিশেষত, এবং কুরন্কে সোভিয়েছ সেনারাহ্ছিনীর 


৪২২ কুরক্কের যুদ্ধ 
গ্রতি-আক্রমণ একটা সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযানে পরিণত হওয়া "ংক্রাস্ত 
্রশ্নাবলীর উপর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুরস্কের লড়াইয়ের সমরক্রিয়ার 
সঙ্গে ১৯৪৩ সালের শ্রীশ্রকাঁলের আক্রমণাত্মক অভিযানের কাঠামোর মধ্যে 
দনবাস ও শ্মোলেনন্ক খণ্ডের সমরক্রিয়ার যে রণনৈতিক সমন্বয় সাধন করেছিলেন 
তার বিশ্লেষণ ও সামান্ঠীকরণের কাজ সাহিত্যে এখনও যথেষ্ট করা হয়নি । 

বিগ্লেষকেরা -আরও একটা কৌতুহলোদ্দীপক বিয়য়ের উপর নজর দেননি, 
তা হল নীপারের ইউক্রাইনীয় পূর্বে ' শক্রকে রণনৈতিক পশ্চাদ্বাবনের সংগঠন, 
এই সমরক্রিয়াটি কুরস্কের লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ উত্তরপর্ব। একথা নিশ্চয়ই বল! 
যায় যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ স্বতস্্র আলোচনা খুব কাজে লাগবে । 

আর একটি প্রধান বিষয় যা নিবিড় মনোযোগের দাবি রাখে তা হল কুরস্কে 
জয় অর্জনে গেরিলা আন্দোলনের ভূমিকা । ' এখানে কেবল এই জনপ্রিয় 
আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের উপাদান (গেরিলা ভিটাঁচমেন্টগুলির লড়াই, গোপন 
ক্রিয়াকলাপ এবং অধিকৃত এলাকায় গণঅন্তর্থাত ) বর্ণনা! করাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
সেই সঙ্গে গেরিলাঁরা ও গোপন সংগঠনের সদন্তরা কুরস্কের লড়াইয়ের প্রস্তরতিতে 
ও লড়াইয়ের সময়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নিয়মিত ইউশিটগুলির সঙ্গে কি 
কি নির্দিষ্ট রূপে সহযোগিতা করেছিল তার বর্ণনা করাও গুরুত্বপূর্ণ । গেরিলা 
যুদ্ধের বিভিন্ন রূপ, যথা শক্রর পিছন দিককার সংস্থাপন ইত্যাদির উপর হানা, 
"রেলপথে লড়াই”, শত্রুর পশ্চাদভাগের গভীরে গেরিলাথাটি বসান ও সেগুলিকে 
রক্ষা করা, ইত্যাদির পুঙ্ান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । গেরিলাদেরও 
গোপনন্জংগঠনের সদন্তদের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সশস্ত্র ফৌজের জন্য গোয়েন্দা 
কাজকর্মের বিশেষ বিশ্লেষণ কর! একাস্ত অপরিহার্য । আমার মনে হয় কুরস্কের 
লড়াই ও গোরিলা আন্দোলনের বিষয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশ কর! বাচ্ছনীয়। 

কুরস্কের লড়াইতে চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার ভূমিকা এখনও যথেষ্ট 
অন্ুণীলিত হয়নি । এই গ্রন্থে এন. এ. আস্তিপেক্কোর প্রবন্ধ এই প্রশ্নে সীমিত 
মাঁল-মশল! উপস্থিত কয়েছে এবং এই ক্ষেত্রের গবেষণার কি প্রধান গতিমুখ হওয়া 
উচিত তার রূপরেখ! মাত্র উপস্থিত করেছে। কুরস্কের লড়াইয়ে চলাচল ও 
সরবরাহ সমর্থনের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই স্ুবিদ্দিত তথ্য 
থেকেই, বোঝ! যায় যে এ লড়াই ঘে ৫* দিন চলেছিল তাতে যত জনবল ও. 
বৈষয়িক সম্পদ জড়িত হয়েছিল তা মস্কো ও শ্তালিনগ্রাদের লড়াই, যার 
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প্রত্যেকটা ৭ মাঁস করে চলেছিল, সে ছুটিতে মিলে জড়িত জনবল ও বৈষয়িক 
সম্পদের চেয়ে বেশি । 

এটা স্বাভাবিক যে এত বিশীল জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ জড়িত থাকার 
দরুণ কুরস্ক এলাকায় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, জালানি, থাঁছ্য ও নানা 
ধরনের সাজসরগামের কেন্্রীভবনের প্রয়োজন হয়েছিল। দলিলপত্র থেকে 
দেখা যায় যে পরবর্তা ছু বছরে কোনও প্রধান রণনৈতিক আক্রমণাত্মক 
অভিযানে এত মাঁলপত্রের ভাঙার তৈরি করা হয়নি । 

কুরম্কের লড়াইয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে এবং 
মহান দেশ প্রেমিক যুদ্ধের এই নিয়ামক লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির, স্টেট ডিফেন্স কমিটির ও মেইন পলিটিকালি আযাডমিনিস্টেশনের 
সবারা গৃহীত প্রধান রাঁজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর সমগ্র সমাহারের বর্ণনা দিয়ে 
কোনও বিশেষ গ্রন্থ এখনও লেখা হয়নি। কুরম্ক বালজে যে সব রণাঙ্গন অংশগ্রহণ 
করেছিল তার সামরিক কাউন্দিলগুলি যে কাঁজ করেছিল সে সন্বন্ধেও একটি 
পৃথক বইয়ের প্রয়োজন । 

শত্রু যেখানে সর্বাধুনিক ধরনের ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়োগ করেছিল সেই 
পরিস্থিতিতে উসন্ারা যে গণ বীরত্ব দেখিয়েছিল কুরস্কের লড়াইয়ে সে রকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপরও বিশ্লেষকদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। এখানে গণ 
বীরত্বের ও প্রত্যেত ব্যক্তির বীরত্বের উতৎসকে খুঁজে বের করতে হবে, সৈগ্যদের 
মনোবল গড়ে তোলায় রাজনৈতিক কাঁজ ও যুদ্ধ গ্রশিক্ষণের ভূমিকার বর্ণনা দিতে 
হবে এবং কার্ধকর রাজনৈতিক কাজের একটা মানদও প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 

এই সমস্ত ছাড়াও কুরম্কের লড়াইয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যান প্রশ্ন রয়ে 
গিয়েছে যাঁর বিশ্লেষণ মোটেই করা হয়নি,তার মধ্যে রয়েছে সৈল্ত নিয়ন্ত্রণ লড়াই 
করার বিভিন্ন ধরনের ফৌজ ও বিমান বাহিনীর নিয়োগ, এঞ্জিশিয়ার সমর্থন, 
বিমান প্রতিরক্ষা সংগঠন এবং আরও কিছু বিষয়। 

সামরিক ইতিহাঁসবিদদের কাছে সবচেয়ে জরুরী কর্তব্যের অন্ততম হুল 
কুরম্কের লড়াই সম্পর্কে সত্যিকারের একটা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, বিগত যুদ্ধের 
এই অনন্ত সাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটন! সম্পর্কে বছ খণ্ডে বিতক্ত 
মৌলিক এক একটি বিষয়ে হ্বতন্ত্র মৌলিক রচনা তৈরি করা। 


দংযোজনী 








সংযোজনী--১ 
রুরক্কের ঘুদ্ধে জড়িত রখাঙ্গন ও আম্মিগুজির রম্্যাশারনা 
রণাঙ্গনের রাজ- 
কম্যাগ্ডার মিলিটারি কাউদ্দিল চিফ অবস্টাফ নৈতিক বিভাগের ও 
সান আমির রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান 
সেপ্টাল রণাঙন 
জেনারেল অব দা! মেজর জেনারেল লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল 
আগি কে.কে, কে. এফ. তেলেগিন জেনারেল এস. এফ, 
রোকোসোতস্কি মেজর জেনারেল এম. এস. গালাদবেত 
এম. এম. স্তাখোরস্কি ম্যালিনিন 
ভরোনেৰ রণাঙলগন 
জেনারেল অব দা! লেফটেনাপ্ট জেনারেল লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল 
আমি এন. এফ. এন. এস. খশ্চভ জেনারেল এস. এস. 
ভাতুনিন লেফটেনাণ্ট জেনারেল এম পি. নাতিলত 
এল. আর. কণিয়েখদ ইভানত 
স্তেপি রণাঙ্গম 
কর্ণেল জেনারেল লেফটেনান্ট জেনারেল লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল 
আই. এস. আই জেড. স্থসাইকভ . জেনারেল এ. এন, 
কোনেভ মেজর জেনারেল এম. ভি. তেতচেনকত 
আই, এপ. গ্রশেতস্কি বাখারভ 
ব্রিয়ানন্ক রণাঙগন 
কর্ণেঙ্গ জেনারেল লেফটেনাণ্ট জেনারেল লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল 
এম. এম. এন. জেড মেখলিস জেনারেল ;এ. পি. 
পোপভ মেজর জেনারেল এল. এম. পিস্তব্নত্ত 


পল আখ আাবাজিন সানা লাজ 
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সংমৌজনী--১ 

রণাঙ্গনের রাজ" 
কম্যাগডার মিলিটারি কাউন্সিল চিফ অবন্টাফ নৈতিক বিভাগের ও 
সদস্ত আগ্নির রাজনৈতিক 

বিভাগের প্রধান 





ওয়েস্টার্ন রণান 
কর্ণেল জেনারেল লেফটেনান্ট জেনারেল লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল 
ভি. ভি. এন. এ. ঝুলগানিন জেনারেল তি. ওয়াই. 


শাকোলোভস্কি লেফটেনান্ট জেনারেল এ. পি. মাকারভ 
আই. এস. খোখলোভ পোকবোভর্ণন্ক 
৩য় আম্মি 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল আই.পি কোন্নভ এম. ভি. এন. এন. 
এ. বি. গোরবাতভ মেজর জেনারেল ইভাশেচকিন আমোসত 
আই. ভি, পিনচুক 
১১শ আমি 
লেফটেনাপ্ট: মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল মেজর জেনায়েল 
জেনারেল এস. আই. প্যানকভ এন. ভি.. ভি ভি, 
আই. আই. কর্ণেল এফ. কে. কনিয়েভ শাবানভ 
ফেছ্যুনিনস্ধি প্রুধনিকত 
১৩-শ আমি 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এম. এ. কোজলভ এন. ভি. এন. এফ. 
এন, পি. কর্ণেল এন. জি, পেক্রশেভস্কি ভরোনভ 
পুখত চেনিশেভ 
২৭তম আমি 
লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল কর্ণেল 
জেনারেল আই. পি. শেভচেস্কে! জি. এস. এস. এফ. 


এস, জি. মেজর জেনারেল লুকিয়ানচেষস্কো খতালেই 
আফিমেঙ্কো ওয়াই. জি. পলিয়াকত 








সংহোজনী-_-১ 
বপাঙ্গনের রাজ- 
কম্যাগ্ডার মিলিটারি কাউব্দিল চিফ অবস্টাফ নৈতিক বিভাগের'ও 
সদস্ত আমির রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান 
৩৮তম আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল আই. ভি. রাইবিনস্কি এ. পি. পি. এ, 
এন. ওয়াই কর্ণেল জেড. এফ. পিলিপেক্কো উসভ 
চিবিসভ ওলেইনিক 
৪০তম আম্মি 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল কে. ভি. ক্রেইনুযুকভ এ. জি. পি. ভি. 


কে. এস. মেজর জেনারেল বাত্যুনিয়া সেবান্তিয়ানত 
মসকালেক্কো এ. এ. ইয়েপিশেভ 


৪৭তম আর্মি 
মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল কর্ণেল এস. কে, 
পি. এম. কোজলতভ আই.এন. ওয়াই. ভি. কালাশনিক 
(১৯৭৩-এর ওরা কোরোলিয়ত ইভাঁনভ 
আগস্ট পর্যস্ত ) কর্ণেল পি. ভি. 
লেফটেনাণ্ট কুঝমিন 
জেনারেল 
পি. পি. করঝুন 
৪৮তম আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এন. এ. ইন্তোমিন এম. ভি. এ. এস. 
পি. এল, কর্ণেল পি. ভি. বোবকত যিকফতাখত 


পাধানেকো শোবোলেভ 
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িলিনিরারা রর সংযোজনী---১ 
রণাজনের রাজ. 
কম্যাগ্ডার মিলিটারি কাউন্সিল চিফ অবস্টাফ নৈতিকবিভাগের ও 
সতত আমির রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান 

৫০তম আম্মি 


লেফটেনাল্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এল. এম. চুমাকভ এন. জি. ব্রিলেভ এন. আই. 


আই. ভি. কর্ণেল এন. শিলত 
বোনদিন রাসািন 
৫৩তম আত্মি 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল পি. আই গোরোখত কে. এন. এ. আই, 
আই. এম যেজর জেনারেল দেরেভিয়াঙ্কো শ্রেলিয়ভ 
মানগোরভ এ. ভি. ৎসারিয়ভ 
৫৭তম আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল! 
জেনারেল এল. পি বোচারভ ভিভি. জি. কে. 
এন. এ. কর্ণেল কারপুখিন তসিনেত 
গাঁগেন জি. এস. গ্যালিয়েড 
৬০তম আমি 
লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল 
রস ভি. এস. ওলেনিন জি. এ কে পি. 
কর্ণেল তেরগাঁস- ইসাইয়েভ 
ক ভি.আই. রোদ্দিয়নত পারিয়ান 
| ৬১তম আম্মি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল কর্ণেল 
জেনারেল তি. জি. এম. এন. কে. এ. 


পি. এ. দুভরোভস্থি সালমিকভ ঝাইকত 
বেলভ কর্ণেল এন. টি. 
বেলোবানত 


সংযোজনী-_-১ 

রণাঙ্গনের রাজ- 

কম্যাগ্তার মিলিটারি কাউন্সিল চিফ অবস্টাক নৈতিক বিভাগের ও 
সহ্য আমির রাজনৈতিক 

বিভাগের প্রধান 





৬৩তম আমি 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল এন. ভি. কর্ণেল এম কে. 
জেনারেল কে. কে. আত্রামভ ইয়েরইয়োমিন গেনঝিক 
ভি, ওয়াই কর্ণেল এন. এ, | 


কোলপাকচি প্রামাঝদা 
৬৫তম আমি 
লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এন. এ মেজর জেনারেল কর্ণেল কে. এ. 
জেনারেল রাদেৎন্থি আই. এস. গ্লেভ গানিইয়েভ 
পি. আই. কর্ণেল জি. ওয়াই. 
বাতভ গ্রিশকো 
৬৯তম আমি 


লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল এস. এম. কর্ণেল এন. এ. 


জেনারেল এ. ভি. শ্েলাকভস্ষি প্রোতাস ভিশনেতস্থি 
তি. ভি. কর্ণেল ওয়াই, ভি. ( ২৬শে জুলাই 


ক্ল্যচেনকিন বোবরভ ১৯৪৩ পর্যন্ত ) 
মেজর জেনারেল 
ভি. এস. বেনস্কি 
৭০তম আমি 
লেফটেনাণ্ট : মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল ওয়াই. 
জেনারেল এম. এন. সাভকভ ভি. এন. ওয়াই, 


আই. ভি. কর্ণেল এস. কে. শারাঁপভ মাদলোভদ্কি 
গালানিন ভাসেত 


৪র্থ গার্ডস আর্মি 
লেফটেনাপ্ট কর্ণেল আই. এ. মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল গাত্রিলভ পি. এন. ভি. চি. 


জি. আই. মেজর জেনারেল ভেরখোলভিচ শেপিলত 
কুলিক ভি, এন. সেমিওনভ 


কুরস্কের যুদ্ধ ৪ ২৯. 





সংযোজনী--১ 
রণাজনের রাজ- 
কম্যাপ্তার মিলিটারি কাউদ্দিল চিফ অব স্টাফ. নৈতিক বিভাগের ও 
সদন্ত আমির রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান 
৫ম গার্ডস আমি 
লেফটেনাল্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এ. এম. ক্রিহুলিন এন. আই. এফ. এ. 
এ. এস. কর্ণেল এ. এম. লিয়ামিন কাটকভ 
ঝাদভ পেত্রভ 
৬ষ্ঠ গার্ডস আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল পি. আই. ক্রাইনভ ভি. এ. এল. আই. 
আই. এম. কর্ণেল জি. এন. পেনকভক্কি মোকোলত 
চিন্তিয়াকভ কাসিয়|নেস্ছে। 
পম গার্ডস আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল এম. শি. 
জেনারেল জেড. টি. সেছু্িক জি. এস. স্মোলিয়ানভ 
এম. এস. কর্ণেল এফ. কে. ল্যুকিন 
শুমিলভ শ্চেরবাক 
১১-শ গার্ডস আতি 
লেফটেনাপ্টা: মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল পি এন. এন. পি. ডি এফ. 
আই কে. কুলিকভ ইভানভ রোমানভ 
বাগ্রামিয়ান কর্ণেল এফ. ভি. 
ইয়াশেচকিন 
১ম ট্যাঙ্ক আশি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল এ. জি. 
জেনারেল এন. কে. পোপেল এম. এ. শালিন ঝুরাভ,লিয়ভ 
এম. ওয়াই. 


কাঁতকভ 


৪৩৬ 


কুরক্কের বুদ 





সংযোজনী--১ 
রণাঙ্গনের রাজ- 
কম্যাগ্তার মিলিটারি কাউন্সিল চিফ অবস্টাফ নৈতিক বিভাগের ও 
সাস্ত আমির রাজনৈতিক 
, বিভাগের প্রধান 
হয় ট্যাঙ্ক আমি 
লেফটেনা্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল (১৬ই জুলাই কর্ণেল এম. ভি. 
জেনারেল পি. এম. লাতিশেভ ১৯৭৩-এ মেজর বোলেনকভ 
এ. জি. মেজর জেনারেল জেনারেল পদৌউষ্লীত) 
বোদিন]  ভি.ভি.সোস্নভিকভ জি. ওয়াই. 
প্রেইসমান 
৪র্থ ট্যাঙ্ক আমি 
লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল (১৬ই আগস্ট, কের্ণেল 
জেনারেল ভি. জি. ১৯৪৩-এ মেজর এন. জি, 
ভি. এম. গুল্যাইয়েতে জেনারেল পদ্দে উন্নীত) ক্লাদভই 
বাদানত (পি. আই. ভ্রকভ 
৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক আমি 
লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এস. আই. ভি. এ. এ. ভি. 
পি. এস.] মেলনিকভ মিত্রফানভ কাপনিক 
রাইবালকো 
৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক আর্মি 
'লেফটেনাণ্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল পি. জি. ভি. এন. ভি, এষ. 
পি. এ. গ্রিশিন বাসকাকভ শারত 
রোতমিস্রভ কর্ণেল আই. এফ. 


বাখায়েছ্ো 


কুরক্কের যু ৪৩১ 


সংযোজনী--১ 
রণারক্গনের রাজ- 
কম্যাগ্তার মিলিটারি কাউন্দিল চিফ অবস্টাফ নৈতিক বিভাগের ও 
সন্ত আমির রাজনৈতিক 
বিভাগের প্রধান 
১ম এয়ার আমি, 
লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল আই, জি. এ. এস. পি. আই. 
এম. এম. লিতভিনেঙ্কো প্রোনিন ছুখনভস্ষি 
গ্রোমভ 
২য় এয়ার আর্মি 
লেফটেনাপ্ট: মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল এস. এন. এফ. আই. এ. আই. 
এস. এ. রোমাঝানভ কাচেভ আসাউলেঙ্কে 
ক্রাসকভক্ষি 
৫ম এয়ার আর্মি 
লেফটেনাণ্ট . মেজর জেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল ভি. আই. এন. জি. এন. এম. 
এস. কে. আলেন্কিয়েভ সেলেঝনিয়ভ প্রোৎসেক্কে। 
টিনার ৮ম এয়ার আর্মি ৰ 
লেফটেনাপ্ট মেজর জেনারেল কর্ণেল কর্ণেল 
জেনারেল এ. আই. আই. এন. এন. এম. 
টি.টি.খন্কিন ভিয়োরেভ বেলত 'শ্চেরবিনা 
১৫-গ এয়ার আর্মি 


লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এম. এন. কর্ণেল এ' এ. লেফটেনাণ্ট 
জেনারেল এন.এফ.  সুখাচেভ সাখোভনিন কের্শেল জি. এ. 
নৌমেক্কো খুস্যাকত 
১ এয়ার আস্তে কোনও মিলিটারি কাউন্সিল দ্য ছিলেন না, ঠাদের স্থান নিয়েছিলেন 
ডেপুটি কম্যাণাঁর কর পলিটিক্যাল আ্যাফেয়ার্ম। 


৪৩২ কুরম্কের যুদ্ধ 


সংযোজনী--১ 

রণাঙ্গনের রাজ- 
,  কম্যা্তীর মিপরিটারি কাউদ্দিল চিফ অব ন্টাফ নৈতিক বিভাগের ও 
সান্ত আগির রাজনৈতিক 

বিভাগের গ্রধান 





১৬-এ এয়ার আর্মি 
লেফটেনান্ট মেজর জেনারেল মেজর জনারেল লেফটেনান্ট 
জেনারেল এ এস. পি. আই. কর্ণেল 
এস আই.কুদেঙ্কো ভিনোগ্রাদত ব্রেইকো  ভি.আই. ভিখরভ 


১ এয়ার আর্মি 
লেফটেনান্টা মেজরজেনারেল মেজর জেনারেল কর্ণেল 
জেনারেল ভি. এন এন. এম. ভি.জি, 


ভি.এস.হুদেখপা তোঁলমাচেতোে কোরসাকভ তোচিলত 


সংযোজনী--২ 
১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল 


সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের 
কাছে মার্শাল জি. কে. জুকভের রিপোর্ট 

*৫৩০ ঘণ্টা, এপ্রিল ৮ ১৯৪৩ 
কমরেড ভ্যাসিলিয়েভের* কাছে 

১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীন্মকালে শত্রুর সন্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমার 
ধারণা এবং আশু তবি্যতে আমাদের আত্মরক্ষামূলক লড়াই লঙবন্ধে আমার 
বিবেচন! এই সঙ্গে পেশ করছি। 

(১) ৪২1৭৩ সালের শীতকালীন অভিযানে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির শিকার 
হওয়ার দরুণ শক্ররা ককেশাস দখল করার ও ব্যাপকভাবে মন্কোকে ঘিরে ফেলার 
উদ্দেশ্তে ভলগায় পৌছনর লক্ষ্য নিয়ে একটা নতুন আক্রমণ শুরু করার মত বিপুল " 
সংরক্ষিত শক্তি বসম্তকালের মধ্যে গড়ে তুলতে স্পষ্টতই অসমর্থ হবে। 

রক্ষিত শক্তির ঘাটতির দরুণ শত্রু ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে বসস্তকালে 
ও শ্লীতকালের গোড়ায় আক্রমণাত্মক অভিযান সক্কীর্ণতর রণাঙ্গনে করতে বাধ্য 
হবে এবং ১৯৪৩ সালের তাদের অভিযানের মূল লক্ষ্য যেহেতু মস্কো দখল, তার! 
সে লক্ষ্য পূরণের জন্ত কেবল পর্যায়ক্রমে এগোবে । 

আমাদের সেপ্টাল, ভরোনে ও সাউথওয়েন্টার্ন রণাঙ্গনের মুখোমুখী তাদের 
(ফৌজের শক্তি জানার দরুণ আমার ধারণ! এই খণ্ডে আমাছের সৈন্যদের পরাস্ত 
করার জন্ত শত্ররা প্রধান আক্রমণাত্মক লড়াই এই তিন রখাঙ্গনের বিরুদ্ধে 
চালাবে এবং এইভাবে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে মস্কো ঘিরে ফেলার স্ুকৌশলী 
চাল খেলার স্বাধীনতাকে অর্জন করতে চাইবে । 

(২) এ সম্ভাবনা প্রবল যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩-১৫টি প্যানৎসার ভিতিসন : 
সহ সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি জড়ো করার পর গোড়ার পায়ে বিরাট সংখ্যক বিমানের 
সমর্থনে তারা কুরস্ককে উত্তর পূর্ব থেকে ঘেরার জন্য তাদের ওরেল- ক্রোমি গোষ্ঠী 
নিগ্নে এবং কুরম্ককে দক্ষিণ পূর্ব থেকে£ঘেরার জন্য তাঁদের বেলগোরোদ-ধারকত 
গোষ্ঠী নিয়ে আঘাত করবে । 


* স্তাঁলিনের সাক্কোতিক নাম 
২৮ 


৪৩৪ কুরকের যুদ্ধ 
সংযোজনী-_-২ 
আমাদের রণাঙ্গনকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম দিকে সেইস ও পসিওল 
নদীর মধ্যেকার ভোরোববা এলাঁক! থেকে এবং দক্ষিণ পশ্চিম থেকে কুরন্কের 
উপর আর একটি অপ্রধান আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এই আক্রমণে শক্র 
আমাদের ১৩.শ, ৭ তম, ৬৫ তম, ৬০ তম, ৩৮ "তম, ৪* তম ও ২১-শ আমি- 
গুলিকে বিচূর্ণ করার ও দ্ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। 

এই পর্যায়ে শত্রুর চূড়ান্ত জ্ক্ষ্য হয়তো! কোরাচা নদ্ী-কোরাচা-তিম তিম 
নদী-ব্রোসকোভো লাইন ভেদ করা । 

(৩) দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রু সাধারণ ভাবে তালুইকি ও উরাঝোভোর গতিমুখে 
সাউথ ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের পার্খবদেশ ও পশ্চাদদেশে কেটে ঢুকতে চেষ্টা করবে। 

এই আক্রমণকে জোরাঁল করার জন্য শত্রুরা বিপরীত দিক থেকে, লিসিচানস্ক 
এলাকা থেকে উত্তর মুখে স্তাতোভে! ও উরাঝোভোর দিকে আঘাত করতে 
পারে। 

বাকি খণ্ডে শক্ুু চেষ্টা করবে লিভ্‌নি কান্তোরনয়েন্তারি ওস্কোল-নভি 
ওক্কোল লাইনে পৌঁছানর । 

(8) তৃতীয় পর্যায়ে, প্রয়োজনীয় পুনঃসংস্থাপনের পর শক্র খুব সম্ভব চেষ্টা 
করবে লিক্ষি-ভরোনেধ-ইয়েলেখস লাইনে পৌছানর, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে 
নিজেকে রক্ষা করে নিয়ে রানেনবার্গ, রিয়াবস্ক ও রিয়াঝাঁনের ভিতর দিয়ে 
দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মস্কোর পাশ দিয়ে ঘেরার উদ্দেস্টে আক্রমণ সংগঠিত করতে 
পারে। 

(৫) আশঙ্কা করতে হবে যে এই বছরের আক্রমণাত্মক অভিযানে শক্ত 
প্রধানত নির্ভর করবে তার প্যানৎসার ভিভিশন ও বিমান বহুরের উপর, কারণ 
তারপদ্দাতিক বাহিনী গত বছরের তুলনায় এবার আক্রমণের জন্তু অনেক খারাপ 
ভাবে তৈরি। 

শত্রুদের এধন সেন্টাল ও ভরোনেৰ রণাঙ্গনের মুখোমুখী বারোটি পর্বস্ত 
প্যানৎসার ভিভিশন আছে, 'আর অন্তান্ত খণ্ড থেকে তিনটি অথবা! চারটি 
প্যানতসার ভিভিশন সরিয়ে আনলে তারা আমাদের কুরম্ক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মোট 
২৫** গাড়ি সহ পনেরটি অথবা যোলটি প্যানৎসার ডিভিশন নিয়ে ঝাপিকে 
পড়তে সক্ষম হবে। | 


কুরক্কের যুদ্ধ ৪৬৫ 


সংযোজনী--২ 

(৬) শব্রকে যদি আমাদের “খৃতিরক্ষার উপরে পড়ে নিজেকে চুর্ণ 
করতে দিতে হয় তা হলে আমাদের সেণ্টাাল ও ভরোনেব রণাঙ্গনের 
ট্যাঙ্ক-বিরোধী প্রতিরক্ষাকে আরও জোরাল করার ব্যবস্থা নেওয়া 
ছাঁড়াও যত শীঘ্র সম্ভব নিক্ষিয় খগুগুলি থেকে ত্রিশটি ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী 
গোলন্দাজ রেজিমেণ্টকে সরিয়ে বিপজ্জনক খণ্ডগুলিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের 
সংরক্ষিত শক্তির কাছে দিতে হবে এবং জেনারেল হেড কোয়াটার্সের সংরক্ষিত 
শক্তির মধ্যে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব বিমান কেন্দ্রীভূত করতে হবে যাতে 
ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যগঠনগুলির সহযোগিতায় বিমান বহরের বিপুল আঘাতে 
শত্রুর আক্রমণকারী শক্তিকে চূর্ণ কর! যায় এবং সেইভাবে শত্রুর আক্রমণাত্মক 
পরিকল্পনাকে ব্যর্থ কর! যায়। ভাততিন ও রোকোসোভক্কিকে অবিলম্বে কতকগুলি 
দ্যয়ং চালিত কামানের রেজিমেন্ট দিয়ে জোরদার কর! বিধেয়। 

আমি আমাদের চলতি লড়াইসংক্রান্ত সংরক্ষিত শক্তির চূড়ান্ত বণ্টন সন্বদ্ধে 
ওয়াকিবহাল নই, সুতরাং তাদের ইয়েফ্েমভ,লিভনি, কাস্তোরণয়ে, নেভি ওস্কল, 
ভালুকি, রোসোশ, লিঙ্বি, ভরোনে ও ইয়েলেখস এলাকায় নিয়োগ করার 
পরামর্শ দেওয়া উপযুক্ত মনে করছি। 

উপরন্ধ সংরক্ষিত শক্তির অধিকাঁংশকে ইয়েলেখস ও ভরোনে এলাকায় 
নিয়োগ করা উচিত। অবশিষ্ট সংরক্ষিত শক্তিকে পশ্চাদভাগে আরও গভীরে 
রিয়াবস্ক, রানেনবার্গ, মিচ্রিনন্ক ও তাম্থভ এলাকায় নিয়োগ কর! উচিত। 

তুলা ও স্তাপিনোগোরস্ক এলাকায় একটি সংরক্ষিত আমি রাখা উচিত। 

আমাদের সৈন্যদের পক্ষে নিরোপূক আক্রমণাত্মক অভিযান অদূর ভবিষ্যতে 
কর! অনুচিত হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের পক্ষে তার চেয়ে ভাল হবে 
আমাদের প্রতিরক্ষায় তাদের ক্লাস্ত করে ফেলা, তাদের ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংস করা, 
তারপর তাজ৷ সংরক্ষিত শক্তি আমদাঁনি করা এবং শত্রুর প্রধান শক্তিকে সামগ্রিক 
আঁক্রমণাত্ক অভিযানে খতম কর । 

কনস্তাস্তিনভ* 


* জুকভের সাঙ্কেতিক নাম। 


সংযোজনী-- ৩৬. 
কর্ণেল-জেনারেল আন্তোনভ, 
চিফ অব দ! অপারেশনস ডিপার্টমেন্ট 
জেনারেল স্টাফ, রেড আগ্সি-র কাছে 
সেপ্টণল রণাজন থেকে, ১৯৪৩, ১০ই এপ্রিল 


(৪) ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও শ্রীন্রকালের আক্রমণাত্মক অভিযানের উদ্দেন্ত' 
ও সবচেয়ে সম্ভাব্য গতিমুখ £ 

(ক) জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ কতটা পাওয়! যেতে পারে সেকথা মনে 
আছে, বিশেষত ১৯৪১-৪২ সালের আক্রমণাত্রক অভিযানের ফলাফলের কথা 
মনে রেখে ১৯৪৩ সালের বসস্ত ও গ্রীপ্মে শত্রর আক্রমণাত্মক অভিযান কেবল 
কুরস্ব-তরোনে লড়াইয়ের এলাকাতেই আশঙ্কা করতে হবে। 

অপরাপর খণ্ডে শক্রর আক্রমণাত্মক অভিযানের সম্ভাবনা খুব কম। যুদ্ধের 
বর্তমান স্তরে যে সাধারণ রণনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তা ক্রিমিয়া, দনবাস 
ও ইউক্রাইনের উপর জা জোরাল করাই জনগণের পক্ষে স্থবিধাজনক হবে, আর 
সেই উদ্দেশে তাদের সম্মুখ রণক্ষেত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে স্তেরোভকা-স্তারোবেস্ক 
রোভেঙ্কি-লিক্কি-ভরোনেঝ-লিভনি-নোভোঁসিল লাইনে । এই কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য শত্রুর অস্তত যাটটি পদাতিক ডিভিশনের ও সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত 
বিমান, ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ সমর্থনের প্রয়োজন । 

শত্রু উপরোক্ত গতিমুখে এই জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ? জড়ে৷ করতে সমর্থ 

ফলত, কুরস্ক-ভরোনে লড়াইয়ের ক্ষেত্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করেছে। 

(খ) সমরক্রিয়া সংক্রাস্ত এই সব অন্গমানকে খেয়াল রাখলে এই আশঙ্কা 
অবশ্যই করতে হয় যে শত্র তার প্রধান প্রয়াস নির্ধারিত করে একই আক্রমণ 
ভাগের ভিতরের ও বাইরের ব্যাসার্ধ উভয় বরাবর। 

(১) ভিতরের ব্যাসার্ধ বরাবর-ওরেল এলাক! থেকে লিভনি হয়ে কাস্তোরনয়ে 
এবং বেলগোরোদ এলাকা থেকে ওবোইয়ান হয়ে কুরম্ক। 

(২) বাইরের ব্যাসার্ধ বরাবর--ওরেল এলাকা থেকে ক্রোমি হয়ে কুরস্ক এবং 
বেলগোরোদ এলাক! থেকে স্তারি ওস্কোল হয়ে কাস্তোরনয় । 


কুরস্কের যুদ্ধ ৪৩৭ 
সংযোজনী--৩ 

(গ) আমর! যদি পাণ্টা ব্যবস্থা না নিই তা হলে এই গতিমুখে শক্রর সফল 
লড়াই সেপ্টাল ও ভরোনে রণাঙ্গনের সৈন্যদের পরাজিত করতে পারে ও 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওরেল-কুরস্ক-খারকভ রেলপথ শত্রকবলিত হতে পারে, এবং 
শত্রুর সৈ্তর! স্থবিধাঁজনক অবস্থানে যেতে পারে যা৷ শক্রকে ক্রিমিয়া, দনবাস ও 
ইউক্রাইনের উপর কক্জ! বজায় রাখতে সাহায্য করবে। 

(ঘ) শক্ররা তাদের সৈন্তদের পুনধিন্তাস করতে শুরু করতে পারে, ও 
এগোনর সম্ভাব্য রাস্ত। বরাবর কেন্দ্রীভবন করতে পারে এবং তুষার গলা বন্যার 
পরে পথগুলো শুকিয়ে গেলে তারা প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত রসদের ব্যবস্থ! 
করতে পারে। 

ফলত ১৯৪৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধের কোনও জময়ে শক্ররা এক 
নিয়ামক আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে বলে আশঙ্কা কর। যেতে পারে । 

(৫) লড়াইয়ের বর্তমান অবস্থায় নিয়োক্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া উপযুক্ত বলে 
আমি মনে করি £ 

(ক) ওয়েস্টার্ন, ব্রিয়ানস্ক ও সেপ্টল রণাঙ্গনের যৌথ প্রয়াসে শত্রুর ওরেল 
গোঠীকে নিশ্চিহ্ন করা, এই ভাবে শক্রকে ওরেল এলাকা থেকে লিভি হয়ে 
কান্তোরনয়েতে আঘাত করার ও আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মৃৎসেনস্ব- 
ওরেল-কুরস্ক রেলপথ দখল করার সম্ভাবন! থেকে বঞ্চিত কর যায় এবং ব্রিয়ানস্ক 
রেলপথ জাল ও মাটির রাস্তাগুলিকে শক্রর ব্যবহার করার সম্ভাবনা থেকে তাকে 
বঞ্চিত করা যায়। 

(খ) শক্রুর আক্রমণাত্মক লড়াইগুলি ঠেকানর জন্য সেপ্টণল ও ভরোনেক 
রণাঙ্গনের সৈম্তদের বিমান, প্রধানত জঙ্গীবিমান দিয়ে এবং প্রত্যেককে অন্তত 
দশটি করে ট্যাঙ্কপ্রতিরোধী গোলন্দাজ রেজিমেপ্ট দিয়ে আরও জোরাল করা 
দরকার । 

(গ) এই উদ্দেশ্টে লিভনি, কান্ডোরনয়, লিস্কিঃ ভরোনেবঝ ও ইয়েলেখস : 
এলাকায় জেনারেল হেড কোয়টার্সের প্রবল সংরক্ষিত শক্তি মোতায়েন করা | 


বাঞ্ছনীয় । | 
লেফটেনাপ্ট জেনারেল ম্যালিনিন 


সেপ্টাল রপাদনের চিক অব স্টাফ 


সংযোঁজনী--৪ 
জেনারেল স্টাফের কাছে 
১৯৪৩,১২ই এপ্রিল 
ভরোনেৰ রণাজনের কম্যাণ্ডের রিপোর্ট 


রেড আর্মির চিফ অব স্টাফের কাছে, 
১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 


একথা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী নিম্নোন্ক 
ফৌজগুলি রয়েছে; 

(১ নয়টি প্রথম-সারির পদাতিক ডিভিশন (২৬তম, ৬৮তম, ৩২৩তম) 
৭৫তম, ২৫৫তম, ৫৭তম, ৩৩২তম, ১৬৭তম এবং একটি অসনাক্ত )। এই 
ডিভিশনগুলি ক্রাজনো-অকতিয়াত্রস্কোয়ে বোলশাইয়া-চেরনেৎচিনা-ভ্রামনোপলিয়ে 
--কাঝৎস্কোয়ে লাইন ধরে আছে। যুদ্ধবন্দীদের খবর অনুযায়ী অসনাক্ত 
ভিভিশনটি সোলদাৎস্কোয়ে এলাকাতে ঢুকছে এবং তার ৩৩২ তম ইনফ্যার্টি 
ভিভিশনকে স্বস্তি দেওয়ার কথা আছে। 

এই খবর খতিয়ে দেখা £চ্ছে। খতিয়ে না দেখা খবর আছে যে দ্বিতীয় 
স্তরে ছ'টি ইনফ্যা্টি (ডিভিশন আছে, তাদের অবস্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি। 
এই খবরকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । 

বেতার অনুসন্ধানের খবর থেকে খারকভ এলাকায় একটি হাঙ্গেরীয় 
ভিভিশনের সদর দফতরের অবস্থান জানা যাচ্ছে। এ এই থণ্ডের অপ্রধান 
আক্রমণের জন্য নিয়োজিত হতে পারে। 

(২) মোট ছটি প্যানৎসার ডিভিশন (“গ্রসভয়েটস্কালাও্,* “আযাডলফ 
হিটলার,” “টোটেনকফ” “ডাস রাইশ, ও ষ্ ও ১১-শ), তাদের তিনটি গ্রথম 
লাইনে এবং তিনটি (“গ্রস ভয়েটশ লা”, ৬ ষ্ঠ ও ১১-শ) দ্বিতীয় লাইনে । 
বেতার অনুসন্ধানের খবর থেকে দেখ! যাচ্ছে যে ১৭-শ প্যানংসার ডিভিশনের 
হেভ কোয়া্টার্স আলেকসেইয়েভস্কোয়ে থেকে তারানোভকায় সরে গিয়েছে, 
আর এর থেকে ১৭-শ প্যানতসার ডিভিশনের উত্তর মুখে এগোনর হদিশ পাওয়া 
ধাচ্ছে। শত্রুর হাতে যে শক্তি আছে তাতে সাউথওয়েন্টার্ন রণাজগন খণ্ড থেকে 


কুরস্কের যুদ্ধ ৪৩৯ 


সংযোজনী--৪ 
বেলগোরোদ এলাকায় আরও তিনটি প্যানৎসার ডিভিশন সরিয়ে আনা সম্ভব | 


(৩) কাজেই এ আশঙ্কা! করা যেতে পারে ভরোনে রণাঙ্গনের মুখোমুখী 
শত্রু মোট প্রায় ১৫০০ ট্যাঙ্ক সহ দশটি পর্যস্ত ডিভিশন এবং অস্তত ছ'টি ইনফ্যার্টি, 
ভিভিশন সহ এক আক্রমণকারী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। এগুলি বরি- 
সোভকা, বেলগোরোদ, মুরোম ও কাঝাচিয়া লোপান এলাকায় কেন্দ্রীভূত হবে 
বলে আশঙ্কা করা যায়। এই আক্রমণকারী গোষ্ঠী প্রায় ৫০* বন্বার ও অন্তত ৩০* 
জঙ্গীবিমান নিয়ে গঠিত শক্তিশালী বিমান বহরের দ্বারা সমধিত হতে পারে। 

শত্রুর উদ্দেশ্য হল এক জায়গায় এসে মিলিত হওয়ার মত বিভিন্ন ধঁকা 
দেওয়া £ 

বেলগোরোদ এলাকা থেকে উত্তর-পৃবে এবং ওরেল এলাকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ধে, 
উদ্দেশ্ট বেলগোরোদ কুরঙ্ক লাইনের পশ্চিমে আমাদের সৈশ্যদে এ ঘিরে ফেলা । 

শত্রুর কাছ থেকে জাউথওমেস্টার্ন রণাঙ্গনের পশ্চাদেশে ও পার্খদেশে দক্ষিণ 
পূর্বে আঘাতের ও পরবতী কালে উত্তর দিকে ঘোরার আশঙ্কা করা যেতে পারে। 

এটাও একেব/রে অসন্ভব নয় যে এই বছর শক্ররা দক্ষিণপূর্ব অভিমুখে 
আক্রমণের পরিকল্পনা অগ্ত একটি পরিকগনার মঙ্ুকুলে বর্জন করতে পারে, তা 
হল; বেলগোরোদ ও ওরেল এলাকা! থেকে ভারা ধাকার পর মস্কোকে পাশ 
কাটানর জন্য আক্রমণে উত্তরপূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই সম্ভাবনাকে 
হিসাবের মধ্যে রাখতে ভবে এব* সেই 'অস্থযায়ী সংরক্ষিত শক্তি তৈরি করতে 
হবে। 

অতএব, ভরোনেঝ রণাঙ্গনের মুখোমুখী শত্রু কৌজ খুব সম্ভবত প্রধান 
আঁক্রমণ করবে বরিসৌভকা ও বেলগোরদ এলাকা থেকে স্তারি ওক্কোল অভি- 
মুখে, আর তার্দের একটা অংশ ওনোইয়ান ও কুরস্কের উপর আঘাত করবে। 

শত্রু এখনও একটা বড় আকারে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্ত গ্রস্তত নয়। 
আক্রমণাত্মক অভিযানের শুরু হওয়ার আশঙ্কা করা যেতে পারে এ বছরের 
২* শে এপ্রিলের আগে নয়, খুব সম্ভবত মে মাসের গোড়ায়। 

ইতস্তত আক্রমণ অবশ্য যে কোনও সময়ে আশঙ্কা! করা যেতে পারে। 
কাজেই. আমাদের সৈন্তদের লড়াইয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলতে হবে। 

ফিয়োদোরত, নিকিতিন, ফেদোতভ | 
_ যথাক্রমে এন. এফ. ভাতুতিন, এন, এস* খ ,শ্চেত, পি কে* করবেনেভিচের সাক্কোতিক 
সাম। 


সংযোজনী--€ 


লড়াইয়ের শুরুতে কুরদ্ক খণ্ডে জনবল ও অস্ত্র 
জনবল ও অনীশ সোভিয়েত জার্মান অনুপাত 
ফৌজ ফৌজ 
এপ্রল ১০) ১৯৪৩ 
সৈন্য ৯৫৭)৯১৪ ৭০০১০৪০ ১৪১ 
কামান ও মর্টার ১১১৬৯৫ ৬)৬ ০০ ১৯১ 
ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ১১২২৩ ১০৪০. ১২১ 
বিমান ১১১৩ ১১৫০৪ ১:১৩ 
জুলাই ৫, ১৯৪৩ 
সৈন্য ১৯১০১৩৫৫  ৯০০১০০৩ ২১১ 
কামান ও মটার ৩০১৮৮০ ১০১০০৪ ৩২১ 
ট্যান্ক ও স্বয়চালিত কামান ৫১১৩৭ ২১৭০০ ১৫8 
বিমান ৩১২০০ ২১০১৫০ ১৬১১ 


টিকা: অনুপাত করার সময়ে নিয়লিখিত ফৌজগুলিকে বিবেচনার মধ্যে 
নেওয়া হয়েছে। 

১০ই এপ্রিলে সোভিয়েত পক্ষে--সেপ্টাল ও ভরোনেঝ রণাঙ্গনের দৈন্রা ) 
শত্রুপক্ষে_-য় প্যানৎসাঁর আমির অংশ, আমি গ্রগ েন্টারের ২য় আমি এবং 
আমি গ্রগ সাউথের টাস্ক ফোর্স কেম্পফ.এর অংশ। 

৫ই জুলাইতে মোতিয়েত পক্ষে_সেপ্টাল, তরোনেৰ ও স্তেপি রণাঙ্গনের 
সৈলঘরা। শত্রপক্ষে-আগি গ্রুপ সেন্টারের ২য় ও ৯ম আমি, ৪রথ গ্যানতসার 
আমি এং আমি গ্রগ সাউথের টান্ক ফোর্স বেম্পফ। 


সংযোজনী--৬ 


কুরক্ষের জড়াইতে জড়িত জনবল ও অন্ত্রশঙ্ 
(৫ই জুলাই-_২৩শে আগস্ট, ১৯৪৩ )১ 


১. ৫ই জুলাই, ১৯৪৩-এ কুরস্ক 
অতিক্ষেপে সোভিয়েত ফৌজ 
সেপ্টাল রণাঙ্গনের (১৩ আ, 


৪৮ আ, ৬* আ,১ ৬৫ আ, ৭০আ, 


২ ট্যাআ, ১৬ আ্যাত্রা) 


ভরোনেৰ রণাঙ্গনের (১৬ গা-আ, 


৭গাঁআ, ৩৮ আ, ৪০ আ', 
৬৯ আ, ১ ট্যাআ, ২ আ্যাত্রা) 
মোট 
শত্রু ফৌজ আমি গ্র,প সেপ্টার 
(৯ আ, ২ আ, মোট: ২৪ 
ইনফ্যান্টি, ৬ প্যানৎ্সার, 
১ মোটর বাহিত ডিভিশন) 
আমি গ্রপ সাউথ (৪ প্যাআ, 
টাস্ক ফোর্স কেম্পফ, মোট £ 
১* ইনফার্টি, ৮ পানৎসার 
এবং ১ মোটরবাহিত ডিভিশন) 
মোট 
উভয়পক্ষে মোট 


২. আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ক্ষয়- 
ক্ষতি পূরণে আমদানি (৫-২৩ 


জুলাই) 


সৈন্তা কামান ও ট্যাঙ্ক ও 


ণ১১১৬০ ০ 


৬২৫১৬০০ 


১১৩৩৭১২ ০৩ 


৪৬০১০০৪ 


৪৪০১৩০৪ 
৩ ০১০০০ 


২)২৩৭১২০০ 


যুদ্ধরত 
মর্টার ম্বয়ংচালিত বিমান 
কামান 

সর 

১২১২০০ ১১৮০০ ১১০ ৩৩ 
৯১৫০৬ ১৭৭৩০ ৯৬৬ 
২১১৭০০ ৩১৫০০ ১১৯০০ 
০০ ও ১৯২০০ ১৪০০০ 
৪১৬০ ৪ ৯9৫০৩ ১১৩৩ ৩ 
১৩১৩০০ ২১৭০০ ২১৩৪ ৩ 
৩১৯৭০৩৬ 6১২৩০ ৩১৯৪৩ 


১, মহাফেজ খানায় রক্ষিত দলিলের ভিত্তিতে হিসাব কর1।| 


ণ্6২ 


সোভিয়েত ফৌজ 
স্তেপি রণাঙ্গনের (৫ গাঁআ, 
২৭ আ, ৫৩ আ, ৫ গাট্যাক্া, 
২ ট্যাকো, ১০ ট্যাকো) 
সাউথ ও ওয়েস্টার্ন রণাঙ্গনের 
(১১৭ ভ্রাআ) 
নতুন বিমান যোগান 

মোট 
শত্রু ফৌজ 
আগি গ্রপ সেপ্টার ও সাউথের 
ইউনিটগুলি (৩ ইনফ্যার্টি ও 
২ প্যানৎসার ডিভিশন) 
নতুন বিমান যোগান 

মোট 

উভয় পক্ষে মোট 
কুরস্কের আত্মরক্ষামূলক 
লড়াইয়ে মোট জড়িত 
সোভিয়েত ফৌজ 
শত্রু ফৌজ 
উভয় পক্ষে মোট 

প্রতি-আক্রমণাত্মক অভিযানে 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণে আমদানি 
(জুলাই ১২-আগস্ট ২৩) 
সোভিয়েত ফৌজ 
ওয়েস্টার্ন বখাঙ্জনের বামপক্ষ 


কুরস্কের সুদ 


সংযোজনী- 


সৈম্ক কামান ও ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধরত 
মর্টার শ্বয়ংচালিত বিমান 








কামনি 

২৯৫১০০০ ৫৩০০ ১৫০০ 
৭8৩ 
999 
২৯৫১ ৫১৩০০ ১১৫৭ ১,১৪৯ 

৫০১০০ ৮০৩ ৩০৩ 
অজ ক পাত চাহ ৬ 
৫০১০ ০০ ০৪৩ ৩০৩ ১১৬০৬ 
৩৪৫৭৯৩৩ ৬১১৩০ ১১৮০ ৩ ২১১৪৩ 
১১৬৩২১২০৩ ০ ২৭০০৩ 8১০০০ ৩০০০ 
৯৫৯১৩০৩ ৯৬১৮৩ ৩ ৩৪০০৩ ৩১৩৭৩ 
২১৫৮২১২০৩ ৩৭১৮০৩ ৮১০০০ ৬১৬০৩ 


কুরস্কের যুদ্ধ 


(৫০ আ, ১১ গাঁআ, ১ আযাআ। 
ব্রিয়ানস্ক রণাঙজনে (৩ আ'; 

৬১ আ১ ৬৩ আ, ১৫ আআ) 
জেনারেল হেভ কোয়ার্টাসের 
সংরক্ষিত আমি ও কোর 
(৪গাআ, ১১ আ, ৪৭ আ, ৫৭ আ, 
৩ গাআ, ৪ ট্যাআ, ৫ ত্র্যাআ, 
৩ গাট্যাকো, ৪ গাট্যাকো, 

৩ গামেককো ১ মেককো, 
২ক্যাভাকো) ৩৬৩, ০ * 
নতুন বিমান যোগান রি 
দুর-পাল্লার বিমান রে 


২১১১৫০৩ 


৪৩৩)১৬৩০ 


৪১৬০৩ 


৮৪৬৩৩ 


১২৯৩৩ 


কস 


69৬. 


সংযোজনী--৬ 
সৈম্ত কামান ও ট্যাঙ্ক ও 


৩৬৩ 


১১০৪ 


১৪৮৬৩ 


যুদ্ধরত 


মর্টার স্বয়ংচালিত বিমান 
কামান 


১১৩৩৩ 


১১৬৬৬ 





মোঁট 
শত্রু ফৌজ 
ও. কে. এইচ সংরক্ষিত শক্তি 
থেকে (২ ইনফ্যার্ট ও 
১ প্যানৎসাঁর ডিভিশন) 
২ প্যাআ (১৩ ইনফ্যার্টি, 
৩ প্যানৎসার ও ১ মোটরবাহিত 
ভিভিশন) 
অন্তান্য খণ্ড থেকে স্থানাস্তরিত 
এবং আগি গ্র,প সেপ্টার ও 
সাউথ রিজার্ভস (১৬ ইনফ্যার্টি, 
১৩ প্যানৎসার, ১ মোটরবাহিত 
এবং ১ ক্যাভালরি ডিভিশন) ২৫৩০০ 
নতুন বিমান যোগান টি 
মোট 
উভয় পক্ষে মোট 
কুরস্কের লড়াইয়ে উভয় পক্ষে 
মোট 


২২১৩৩৩ 


২৮১)৩ ৪৩ 


৫৬৪১৩০৩৩ 
১১৫৭২১১ ৪৬ 


৪১১৫৪১৩*৬ 


১৪৩ ৬৮১১৬৩ 


২৫৫৯৯ 


৪২৬ 


২৪৮০৩ 


২,৫৮০ 


৫১৮০৬ 
৩১,৩৭৯ 


৬৯১১৩ ০ 


৩১২০৩ 


১৬৬ 


১১৩৪০ 


২১৩৩৬ 


৫১২০৯ 


১৩১২০০ 


৩১৯৫০ 


৬৬৩ 


২১৪৬০ 


৫১৯৫৬ 


১১৯৫৬ 


কুরস্কের যুদ্ধ 


(৫০ আ, ১১ গাঁআ, ১ আযাআ। 
ব্রিয়ানস্ক রণাঙজনে (৩ আ'; 

৬১ আ১ ৬৩ আ, ১৫ আআ) 
জেনারেল হেভ কোয়ার্টাসের 
সংরক্ষিত আমি ও কোর 
(৪গাআ, ১১ আ, ৪৭ আ, ৫৭ আ, 
৩ গাআ, ৪ ট্যাআ, ৫ ত্র্যাআ, 
৩ গাট্যাকো, ৪ গাট্যাকো, 

৩ গামেককো ১ মেককো, 
২ক্যাভাকো) ৩৬৩, ০ * 
নতুন বিমান যোগান রি 
দুর-পাল্লার বিমান রে 


২১১১৫০৩ 


৪৩৩)১৬৩০ 


৪১৬০৩ 


৮৪৬৩৩ 


১২৯৩৩ 


কস 


69৬. 


সংযোজনী--৬ 
সৈম্ত কামান ও ট্যাঙ্ক ও 


৩৬৩ 


১১০৪ 


১৪৮৬৩ 


যুদ্ধরত 


মর্টার স্বয়ংচালিত বিমান 
কামান 


১১৩৩৩ 


১১৬৬৬ 





মোঁট 
শত্রু ফৌজ 
ও. কে. এইচ সংরক্ষিত শক্তি 
থেকে (২ ইনফ্যার্ট ও 
১ প্যানৎসাঁর ডিভিশন) 
২ প্যাআ (১৩ ইনফ্যার্টি, 
৩ প্যানৎসার ও ১ মোটরবাহিত 
ভিভিশন) 
অন্তান্য খণ্ড থেকে স্থানাস্তরিত 
এবং আগি গ্র,প সেপ্টার ও 
সাউথ রিজার্ভস (১৬ ইনফ্যার্টি, 
১৩ প্যানৎসার, ১ মোটরবাহিত 
এবং ১ ক্যাভালরি ডিভিশন) ২৫৩০০ 
নতুন বিমান যোগান টি 
মোট 
উভয় পক্ষে মোট 
কুরস্কের লড়াইয়ে উভয় পক্ষে 
মোট 


২২১৩৩৩ 


২৮১)৩ ৪৩ 


৫৬৪১৩০৩৩ 
১১৫৭২১১ ৪৬ 


৪১১৫৪১৩*৬ 


১৪৩ ৬৮১১৬৩ 


২৫৫৯৯ 


৪২৬ 


২৪৮০৩ 


২,৫৮০ 


৫১৮০৬ 
৩১,৩৭৯ 


৬৯১১৩ ০ 


৩১২০৩ 


১৬৬ 


১১৩৪০ 


২১৩৩৬ 


৫১২০৯ 


১৩১২০০ 


৩১৯৫০ 


৬৬৩ 


২১৪৬০ 


৫১৯৫৬ 


১১৯৫৬ 


